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বাংল! বিভাগ 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 





নি 


সাহিত্য পত্রিকা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য 
সাহিত্য পত্রিকা বর্ষায় ও শীতকালে বৎসরে দ্বার প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা: 
ও সাহিত্য এবং এ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণামূলক লেখা 


এতে ছাপা হয়। যাঁরা এ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাদের রচনা এ পত্রিকায় 
- সাদরে গৃহীত হবে। 


সাহিত্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য আড়াই টাকা। এর গ্রাহক হতে হলে 
বাধিক চাঁদার টাকা অগ্রিম নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। 


এজেন্টদেরকে শতকরা ৩৩৩ ভাগ কমিশনে পত্রিকা দেওয়া হবে। দশ কপির 
কম নিলে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্টদেরকে অগ্রিম টাকা জমা দিতে হবে । 
বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো হর না। ৰ 
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
রমনা, ঢাকা । 
গ্রাপ্তস্থান ই 
বাংলা বিভাগ, নওরোজ কিতাবিস্তান নলেজ হোম, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বাজার, ঢাকা নিউ মার্কেট, টাকা 
ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতা 


মহম্মদ আবদুল হাই কর্তৃক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা, ঢাকা থেকে 


প্রকাশিত ও রেনেসীস্‌ প্রিন্টার্স ১০, নর্থক্কক হল রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। 
প্রচ্ছদ-শিল্লী £ কাইয়ুম চৌধুরী 


পুচীপত্র 


মুহম্মদ আবছুল হাই | 
ধ্বনিগুণ || ১ 


আনিম্থজ্জামান 
শেখ ফজলল করিম ও. তার রচনা ॥ ২৫ 


মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান 
বাঙলা সাহিত্যে প্যারীটাদ মিত্র ॥ ৬১ 


আহমদ শরীফ 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাঁদ ॥ ৯৭ 


মুনীর চৌধুরী 
গ্রন্থ-পরিচয় ॥ ২৩৩ 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংল: বিভাগে প্রদত্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাবা ও সাহিত্য-উন্নয়ন তহবিল 


তভাবধায়ক-লার্মাত 
সভাপতি £ 


বিচারপতি জনাব হামুদুর রহমান, 
বি.এ., এল-এল. বি, বার-আ্যাট-ল (লণ্ডন), 


ভাইস-চ্যান্সেলর I 


সদত্যবৃন্দ 2 


ডক্টর আবদুল হালীম, এম.এ., পি-এইচ. ডি. (ঢাকা), 
ডীন, কলা বিভাগ ৷ 


ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, - 
এম.এ. (কলিকাতা), পি-এইচ. ডি তি 
ডীন, নি বিভাগ | 


জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই, এম.এ. (ঢাকা ও লণ্ডন), 
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ । 


জনাব মুনীর চৌধুরী, এম.এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড) 
অধ্যাপক, বাংল! বিভাগ । 


জনাব আহমদ শরীফ, এম.এ. (ঢাকা), 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ । 


সাহিত্য পত্রিকা 
তৃতীয় বর্ষ £ প্রথম সংখ্যা 


বর্ষা, ১৩৬৬ 





ধানিগুণ 
( Sound attributes ) 


মুহম্মদ আবদুল হাই 


ভাবার মূল ধ্বনিতে । তবু ভাবপ্রকাশের বাহন হিসেবে ভাষার ব্যবহার 
করতে গেলে ধ্বনি পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়ন।। প্রত্যেকটি পৃথক ধ্বনি বাক্যের 
মধ্যে এক প্রাণ হয়ে সামগ্রিকতা লাভ করে! গতানুগতিক পদ্ধতির উদ্দেশ্য ও 
বিধেয় মূলক কর্তা কর্ম করণ সম্প্রদান অপাদান ক্রিয়া ইত্যাদি কারক বিভক্তি 
সম্পন্ন ব্যাকরণের আইনকানুন যুক্ত বৃহৎ বাক্যই হোক কিংবা ব্যবহার জীবনের 
গ্রয়ৌজনানুষায়ী একাক্ষরিক শব্দবিশিষ্ট নেহাত একটি ছোট বাক্যই হোক 
বাক্যে ব্যবস্থত ধ্বনি মানুষের মুখ নিঃস্থত হ'তে গিয়ে জীবন্ত মানুষের প্রাণের 
ছোয়া পেয়ে নান! ভাবে স্পন্দিত হয়। সেজন্যে বাক্যে ব্যবহৃত ধ্বনির 
দুটো রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। একটা ভাষার মূলধ্বনিগত তার স্বতন্ত্র রূপ 
আর একটা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে উখিত জীবন্ত মানুষের 
আবেগানুভুতির স্পর্শ পাওয়া তার সামগ্রিক রূপ। এ ছুই রূপে প্রত্যকটি 
ধ্বনি গুণান্বিত হয়। 

সাধারণভাবে প্রত্যেকটি ধ্বনির উচ্চারণের স্থান এবং উচ্চারণের প্রক্রেয়া 
ক্ত ধ্বনির স্বতপ্ধ রং ও রূপ ( (৪2027 )কে অন্যান্য ধ্বনি থেকে বিশিষ্ট 
করে তোলে। এ যাবৎ ধ্বনির সেই বিচ্ছিন্ন রূপেরই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 
তাতে আমর! দেখেছি উচ্চারণের স্থান বিচার ক'রে একটি ধ্বনি কিংবা 
ধ্বনিগুচ্ছ অন্য একটি ধ্বনি কিংবা ধ্বনিগুচ্ছ থেকে পৃথক হ’য়ে গেছে। আবার 
এক স্থান থেকে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছের প্রত্যেকটিই উচ্চারণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে 


নে 


২ - সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


প্রত্যেকট থেকে আলাদা হয়ে, গেছে। এজন্যে উচ্চারণের স্থান বিচার 
ক'রে যেমন ছুই ঠোটের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির ওষ্ঠতাকে তাদের বৈশিষ্টা 
জ্ঞাপক গুণ ব'লে আমরা মেনে নিয়েছি, ধ্বনির দত্তাত্ব, দত্ত মূলীয়তব, দ্তযওষত/ 
দস্তমূলীয়তালব্যত্ব, এবং পশ্চাৎ তালব্যত্ব প্রভৃতি স্থানবাচক বৈশিষ্ট্য তেমনি 
ধ্বনির স্থানবাচকতা গুণ নির্ণয়ে আমদের সাহায্য করেছে। স্থানবাচকতা 
ধ্বনির পূথকীকরণ জনিত গুণ নির্ণয়ে সহায়ক হলেও তা ধ্বনিগুণের স্থলতর 
দিক উদ্ঘাটিত করে। এর তুলনায় উচ্চারণ প্রক্রিয়াজাত গুণ অক্ষেপাকৃত 
সুপ । তার কারণ এক স্থান জাত প্রত্যেকটি ধ্বনি এ প্রক্রিয়ার সাহাধ্যে 
প্রত্যেকটি থেকে পৃথক হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বগাঁয় ধ্বনিগুলোর কথ 
উল্লেখ করা যেতে পারে। ক, চ, ট, ত এবং প বগীয়ি যে কোন এক বর্ণের 
একটি ধ্বনি যে উক্তবর্গের আর একটি থেকে আলাদা হয় তা তার ঘোহতা 
কিংবা অঘোবতার বৈপরীত্যে, মহাপ্রাণতা কিংবা স্বল্পপ্রাণতার বৈশিষ্ট্য 
অঘোষতা, ঘোষতা» ব্বল্পপ্রাণতা, মহাপ্রাণতা ‘ক’, গণ শখ’, ‘ঘ' প্রভৃতি ব্বনির 
বৈশিষ্ট্য নিয়ামক হিসেবে পৃথক ভাবে যেমন এদের প্রত্যেকটির গুণ নির্ণায়ক, 
তেমনি স্পর্শতা (plosivity ), উদ্মতা ( friction ), স্পৃষ্টঘৃষ্টতা ( affrication ) 
পার্খত্ব (laterality ), অন্গনাসিকত্ব (708581119 ), তাড়নত্ব a ), 
কাপুনি (791058 ), প্রভৃতি গুণ প্রত্যেকটি ধ্বনির স্বাতন্ত্যজ্ঞাপক। এ সব 
ধ্নিগুশের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে কিংব! গে'টাদুয়েক মিলিতভ'বে ধ্বনির ডা 
অর্থাৎ বাক্যঅসংলগ্ন ভাষার মুলধ্বনিকে একটি থেকে ভন্টিকে পৃথক করে দেয়। 
কিন্ত এহ বাহ্য ৷ | 

ধ্বনি বাক্যে ব্যবহৃত হ’লে জীবস্ত মানুবের ব্যবহারিক জীবনের নিত্য 
প্রয়োজনের তাড়নায় রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ, হিংসা, স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম, 
ভালোবাসা, প্রভৃতি অনুভূতির ধারণক্ষম আধার হিসেবে কিংবা ক্ষুৎপিপাসাজনিত 
মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জৈব জীবনের বাহন হিসেবে ধ্বনিতে জীবন সংক্রামিত 
হ'য়ে ওঠে। তখন প্রত্যেকটি ধ্বনিতে তার স্বতন্ত্র রূপের অতিরিক্ত অনির্বচনীয়তা 
উপলব্ধি করা যায়। কিসের পাহায্যে এ বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনার স্বাদ আমরা 
পাই? বীণার তারে তারে বঙ্কার উঠলে নানা স্থুর ধ্বনিত হয় এবং সে স্থর 
অনুরণিত হয়ে শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করে, মনকে মুগ্ধ করে। মানবের 


ধ্বনিগুণ | ৩ 
মুখনিঃস্থত বথার মধ্যে ধ্বনিতে ধ্বনিতে 'আঘাত সংঘাতে এমনি শত সুর বঙ্ক ত 
হয়ে ওঠে। সে সুর" বিশেষ পরিবেশের স্থষ্টি । .তাতে . পরিবেশ অনুযায়ী 
মানুষের হৃদয়াবেগের কিংবা ব্যবহারিক জীবনের আভাস পরিস্ফুট হয়। তারই 
সাহায্যে ভাবার মধ্যে মানুষের কণ্ঠধ্বনির তথ। জীবনের আভাস. পাই। ভাষায় 
জীবন্ত. মানুষের কণ্ঠধ্বনির এ ছাপ কোথাও সুক্ষ কোথাও স্থুল, কোথাও তীক্ষু, 
কোথাও প্রলম্বিত--কোথাও জোরালো, আর কোথাও বা নিষ্পন্দ। নদীত্রোতে যেমন 
নানা তরঙ্গ ওঠে, মানুষের কণ্ঠ নিঃস্থত ধ্বনিতেও তেমনি সেই তরঙ্গেরই লীলা। 
1-ই- ভাষার 'ধ্বনিগুণের সুক্মা ও জাটলতম দিককে উদঘাটিত করে দেয়। 
ধ্বনির এ সুক্ষ্ম সুন্দর সামগ্রিক গুণ একদিকে যেমন অনুভূতি সাপেক্ষ অন্যদিকে 
তেমনি বিশ্লেষণাতীত। এদিক থেকে সামগ্রিক ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে দৈর্ঘ্য (eng), 
ঝেক (stress ), শ্রুতিদ্যোতকতা ( Prominence ), জোর ( emphasis ), 
ধ্বনিতরক্ষ (intonation ) প্রভৃতি গুণই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


. প্রথমে দৈর্ঘ্যের কথা ধরা যাক। বাক্যের ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে- 
শব্দার্থের গুরুত্ব অনুযায়ী যে কোন অক্ষর (5)11871৩ ) কিংবা ধ্বনি দীর্ঘায়িত 
হ'তে পারে। ॥ কোনে! কথা লিখতে গেলে যেমন একটা হরফের পর আর 
একটা হরফ আসে 'সেটাকে পড়তে গেলে প্রত্যেকটি হরফেগ অন্ত্িহত ধ্বনি 
সময়শ্রোতে উন্মুক্ত হ'তে গিয়ে এক সেকেণ্ডের শত ভাগের একভাগ হ’লেও 
বিছুনা কিছু সময় নেয়।. এদিক থেকে প্রত্যেকটি ধ্বনিরই (তা স্বরধ্বনি কিংবা 
ব্যঞ্জনধ্বনি যাই হোক না কেন ) durati০৷ বা স্থিতিগত একটা দিক আছে। 
অসংযুক্ত ব্যঞ্রনধ্বনির তুলনায় স্বরধ্বনির স্থিতিজনিত বা পরিমানগত দিক প্রায় 
প্রত্যেক: ভাষাতেই  বিশেয়ভাবে লক্ষ্যযোগা |  মুলধ্বনি 

phoneme ) হিসেবে. কোনো কোনো ভাষার স্বরের দীর্ঘতা 

তার হুন্বধ্বনির তুলনায় তার কালপরিমানকে বিশেষভাবে স্পষ্ট করে তোলে । 

(্রদঙ্গক্রমে মূলধ্বনি হিসেবে ইরেজীর ৭৪০ 5৫০৭, ৪৩৫৮ প্রভৃতি শব্দের 

দীর্ঘ 4: (ঈ)- এবং ৭০০1৮ ‘০০০৮ প্রভৃতি শব্দের দীর্ঘ ০৫:, (উ) র কথা 

উল্লেখ কর! যেতে পারে । ইংরেজীতে আভিধানিক পৰ্যায়ে দীর্ঘ 4: এবং 
[দীর্ঘ 0: হন্য 2 এবং হুম্ব ৪ সমন্বিত শব্দকে অর্থের দিক থেকে পৃথক - 
ক'রে দেয় । তুলনীয় ০6৩1” এবং 1, ০০}? এবং ul" শব্দাবলী । 1). 





ধ্বনি (duration) 


ki সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


বাংলা হরফে হুম্ব ই এবং ঈ, হন্থ উ এবং দীর্ষ উ আমরা লিখলেও 
মূলধ্বর্নি হিসেবে ‘ঈ? এবং প্উ” এর স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব. নেই অর্থাৎ ইংরেজীর 
মতো? বাংলার হনব ‘ই’ ইএবং গজ? কিংবা -হুম্ব' ‘উ’ এবং উ দিয়ে অন্তান্য 
ধ্বনি রেখে দুটো স্বতন্ত্র শব্দ আমরা পাইনা । বাংলার স্বরধ্বনিতে যূল 
 ম্বরধ্বনি হিসেবে হুন্ব কিবা দীর্ঘ ‘ই’ এবং হুম্ব কিংবা দীর্ঘ ‘উ’ এর কোনো 
প্রশ্নই ওঠেনা। -ুপ্রশ্থাচুওঠে শুধু ‘ই’ জাতীয় একটি ধ্বনির এবং *উ’ জাতীয় 
আর একটি ধ্বনির । বাংলায় মৃলধ্বনি হিমেবে “ই” এবং 'উ’ এর দীর্ষত্ 
. {কোন স্বতন্ত্ৰ ধ্বনিগুণের স্থষ্টি করে না। তা না করলেও বাংলার ‘এ, এঃ’ 
আআ, অ’, ‘ও’ এবং ‘ও’ র মতো “ই এবং “উ? এরও পরিমানগত একটা 
* অবস্থিতি আছেশ তা-ইঠুতার স্বাতঙ্থ্যগত বৈশিষ্ট্য, তার স্বরূপ, তার ‘tamber? |} 
বাক্যে ব্যবহৃত হ'লে প্রয়োজনাহুসারে এদের প্রত্যেকটিই নানা মাপজোখের 
দীর্ঘত্ই গ্রহণ করতে পারে। বাংলা শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণে শেষের 
সিলেবলের যে কোন স্বরধ্বনির, উচ্চারণই সময়ের দিক থেকে দীর্ঘতম আর 
তার পূর্ববর্তী সিলেবলের স্বরধ্বনিগুলোর দৈর্ঘ্য আপেক্ষিক ভাবে হুম্বতা লাভ 
করে-_ফলে শব্দের প্রথম সিলেবলের ন্বরধ্বনিই হয় হৃস্বতম, ২এ কথা পূর্বে 
উল্লেখ করা: হয়েছে। স্বরধবনির এ দীর্ঘত্ব মূলধ্বনিগত নয়। ইংরেজীতে 
মূলধ্বনি হুম্ব ৭’ এবং দীর্ঘ ৭: এর মধ্যে. এবং মূলধ্বনি হত্য “এ+ এবং দীর্ঘ 
৭: এর মধ্যে সময় ঘটিত দীর্ঘত্বের যে তফাৎ এখানকার হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বের 
" মধ্যে সে তফাৎ নয়! বাংলা বাক্যে হৃদয়াবেগের কিংবা 
ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যক্ষ বাহন ' হিসেবে প্রয়োজনানুসারে 
প্রত্যেকটি -স্বরধ্বনিই তার মুলধবনিগত (11790610710 ) স্বাতত্ত্য বজায় রেখে 
অগণিত মাপজোখের (infinite shades of ০ দীর্ঘত্বের পরিচয় 


স্বরধ্ধনির দৈর্ঘ্য 


বহন করতে পারে। 


স্পর্শ ব্যপ্নধ্বনির তুলনায় .অ-্পৃষ্ট ( non Plosive ) ব্যঞ্জনধ্বনির 
এবং স্বরধ্বনির দীর্ঘত্ব নানা মাপে ছোট: বড় করা যায় কিন্তু অস্পপ্ট ব্যঞ্জনধ্বমির 
“তুলনায় স্বরধ্বনির যে দীর্ঘত্ব তা অনায়াসলভ্য ব’লে স্বরধ্বনির বহুভঙ্গিম 
লীলায়িত. বূপেই আমরা বেশী ক'রে মুগ্ধ হই; আর ভাবাবেগের টানাপোড়েনে 
. স্বরধ্বনিকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর কিংবা. হুম্ব হ'তে হৃম্ঘতর ক'রে বাগধ্বনির 


ধ্বনিগুণ ol ৫ 
লীলারস আস্বাদন করি। বাংলাভাষার শব্দ, ও সিলেবল গঠনে স্বরধ্বনিই 
প্রধানভাবে সহায়তা করে-- অন্য কথায় স্বরধ্বনিই বাংলা সিলেবল তথা 


অক্ষরের নিয়ামক (12801603) বলে প্রয়োজনানুযায়ী উক্ত ব্বরধ্বনিকে টেনে 
ছোট বড়ো করা যায়। সে জন্যে কি স্বাভাবিক কথাবার্তায় কিংবা বক্তৃতায়, 


কি কোন গগ্াংশের পাঠে কিংবা কবিতার আবৃত্তিতে শব্দান্তর্গত অক্ষরের মাত্রার , ' 


নিরস্থল ব্বরধবনিতে হুম্বতাঁ কিংবা দীর্ঘত্বের লীলা আসশ্বাদন-যোগ্য | এভাবে 
ব্বর্ধ্বনি সময়ের পরিমাণ (du॥rati০n )গত দিক থেকে মাত্রার নিয়ামক' হয় 
ব'লে ব্যঞ্জন্ধ্বনির তুলনায় ব্বরধ্বনির দীর্ধত্ব আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি। 


উদাহরণ স্বরূপ দূরত্ববাচক “ওই» সর্বনামটির বিশ্লেষণ করা যাক। এটি 
মূলত দিন্বর .(0100:0 ) ধ্বনি। . এর সংক্ষিপ্ত উচ্চারণে প্রথম স্বরধ্বনি 
ও" স্বতন্্ন কোন ‘ও’ ধ্বনির তুলনায় সামান্য একটু দীর্ঘ হ'লেও হ'তে পারে। 
কিন্তু এ শব্দটির সাহায্যে সাধারণ দূরত্ব বোঝাতে গেলে এ দ্িষ্বরধ্বনির প্রথমাংশ 
‘ও’ কে একটু টেনে ‘ও-ই’ ভাবে ছেড়ে দিলেই চলে। কিন্তু দূরত্বের ব্যবধান 
যতই বেশী হ'তে যাবে ততই. দেখা যাবে ‘ও’ র দীর্ঘত্বের মাত্রাও ক্রমেই 
‘ওই, ‘ও_---ই১, ---ই?' ভাবে দীর্ঘ, হ'তে দীর্ঘতর হয়ে 
উঠেছে ।. কান রূপকথায় এ পরিবেশ ( context of situation ) ফুটিয়ে 
তুলতে গিয়ে দেখা যাবে ‘ওই’ শব্দের ‘ও’ ধ্বনি উচ্চারিত হ'তে না হ'তে 
‘ও -=-- ই’ রূপে এমনভাবে দীর্ঘায়িত হ'য়ে উঠেছে যে শেষ পর্যন্ত ‘ও’ র 
পর একটান| একটা, লঙ্বমান সুরের রেশ ছাড়া কানে যেন আর কিছুই 
ভেসে আসতে চায়ন| / এমনিভাবে সমাজজীবনের অবস্থাবৈচিত্র্যে ভাবায় 
স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য শেষ, পরাস্ত সবরের সুগ্ম পাড়ে পরিণত হায়ে যায়। 


ূ্‌ 'প্রসন্গক্রমে 'আ” স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যের তারতম্যের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। 
(পরিবেশটা এরকম. ক্ষেত্রে সোহাগের, স্নেহের, আদর আবদার কিংবা প্রেমের . 
হ'তে হবে। বক্ত!"-(5peaker ) এবং শ্রোতা (॥earer:) সমাজ জীবনের 
এমন একটা সুন্দর মুহূর্তের রূপ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে এমন এক মধুর মাহেন্দ্রক্ষণের 
অবতারণা করেছে. যার নিবিড়তম স্বাদ শুধু তারাই উপলদ্ধি করতে পারবে; 
বাইরে থেকে অন্য কারুর পক্ষে তার মাধূর্ষের স্বাদ পাওয়ার সৌভাগ্য হবেনা । 


৬. সাহিত্য পাত্রকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


এরকম ক্ষেত্রে সমাজ সম্পর্কের (9০০৪1 ০০০০৮) নিতান্ত মামুলি কথাতেও 
যে কত রস কত স্বাদ এবং কত আনন্দ আছে তার উপভোগের অধিকার 
এক্ষেত্রে শুধু বক্তা ও শ্রোতারই ৷ ধরা যাক বক্তা এক্ষেত্রে স্ত্রী আর শ্রোতা 
স্বামী। স্ত্রী তার. স্বামীর কাছ থেকে সাংসারিক সম্পর্কের দাবীতে নয় বরং 
হৃদয় সম্পর্কের দাবীতে সাংসারিক প্রয়াজনের অতিরিক্ত একটা পাওনা আদায় 
করতে গিয়ে কিছু টাকাই চেয়ে বদলেনে। বললেন, “দাওনা দাও তারপর 
শুরু হলো আদর ও আবদারের পালা-- দা-ও” “দাওনা”, দানা -ও', 
লক্ষ্মী, দা --- ও!’ এক্ষেত্রের 'দ’ ধ্বনির পরবর্তাঁ স্বরধ্বনি "আ” হৃদয়াবেগের 
এবং স্নেহ সোহাগের আধার হিসেবে দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর আর সেজন্য মধুর 
থেকে মধুরতর হ'য়ে উঠবে নাকি? কোনো বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যকে শুধু হম্বের তুলনায় 
দীর্ঘ ‘আ’ কিংবা ‘পুত অ!’ বলেই কি মুক্তি পাওয়া যাবে? কোনে! বিশিষ্ট 
দৈর্ধ্যের পরিমাপে কি আর এর দীর্ঘত্ ধরা যাবে? এ থেকে কি প্রতিপন্ন 
হয়ন! যে ভাষা মানুযের হৃদয়ানুভূতিতে সিক্ত ও সমৃদ্ধ হ'য়ে জীবস্ত হয়ে উঠলে 
তাতে জীবনের রূপ যে কত ভাবে তরঙ্গায়িত হয় তাকে বাইরে থেকে কোনে| 
কিছু দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। ধ্বনিতে জীবনের এ রস সংক্রমণে ধ্বনির যে 
দৈর্ঘ্য পরিষ্ফুট হয় তা তার সামগ্রিক রূপের আর. তা-ই ধ্বনির ব্যখ্যাতীত 
সামগ্রিক গুণেরও । 

৬:৫০্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য যতটা সহজবোধা এবং সুম্পষ্ট ভাবে শ্রুতিগ্রাহা, অসংযুক্ত 
বাঞ্জনধ্বনির ততটা নয়। তাই অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির - দৈর্ঘ্য সাধারণ্যে প্রতিভাত ' 
হয় না।. কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিগ্লেষণ করলে দেখা যাবে আস্তংব্বরীয় 
(intervocalic ) আপংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দৈর্ঘ্য শ্বল্লতম, শব্দের গোড়াতে তার 
তুলনায় দীর্ঘতর কিন্তু শব্দের শেষে আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘতম । উদাহরণ স্বরূপ 
থাকুক” (05001) এ শব্দটির প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনি ‘থ’, আস্তঃস্বরীয় 'ক’ এবং 
শৰ্দান্তব্তা হলস্ত ব্যপ্রন “কৃ'এর আনুপাতিক দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণ করলে এর ঘাথার্থ্য 
_ প্রমাণিত হবে! হলম্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আপাত অমুক্ত ব'লে উচ্চারকেরা 

তানংবুক্ত বাঞ্জন- . | 
ধ্বনির দৈর্ঘ্য তদবস্থার কিছুক্ষণের জন্যে আটকে থাকে দেখে এর আনুপাতিক দৈর্ঘ্য 
অন্তুভব করা যায়। আবার শব্দমধ্যবর্তী অভিনিধান প্রাপ্ত অমুক্ত 
ব্যঞ্জনধবনির তুলনায় শব্দাস্তবততর্ণ হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দীর্ঘতর | তুলনীয় ‘উপ টান্‌', 
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‘রাগ্‌ঝাল’, ‘তচ্‌নচ/, “সাত্পাচ৮ 'শীক্ভাত,, প্রভৃতি শব । এ শব্দগুলোর 
অভিনিধান প্রাপ্ত “প১৮ গি১৮ চি তি কৃ’ ধ্বনিগুলোর তুলনায় প্রান্তবর্তা 
হলস্ত ব্যঞ্তধবনি ‘ন্‌’, ‘ল্‌’, ১১ তে’ আপেক্ষিক ভাবে দীর্ঘতর | 

শব্দের শুরুতে নক” স্ব’, ভিত সত’, স্ব’, বা ভি এ ল্প্রা, ও 
কক্রু(কৃ), খে), প্র), ঘর), জিত ট্রি, ডা, অতি) খা, জং থে (ধ), 
প্রপৃ), জা? করাবে), ভু? ভূ), অব অর), ৰ, কা? প্রি প্রি ক) রা, 
"ঘা এবং শ্িনিশ্বাসের এক প্রয়ামজাত এই একগ্রাণ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো 
. এ পর্যায়ের অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় দীর্ঘতর কিন্ত শব্দের মাঝখানে 


সংযুক্ত ব্যঞ্জন 
ধনির প্রথম- যাবতীয় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটির দৈর্ঘ্য যেমন সাধারণ কথাবার্তায় 


তেমনি ভাষার আল্্কারিক ব্যবহারেও অধিকতর শ্রুতিব্যঞ্ক (promi- 
nent) সেজন্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধবনির এ দৈর্ঘ্য শব্দের শুরুতে তেমন নয় বরঞ্চ 
শব্দের মাঝখানেই বিশেষভাবে স্বপরিষ্ফুট | 


বাংলার শব্দ মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যপ্রনধ্বনিগুলোকে এ ধরণের তিন ভাগে ভাগ 
করা যায়_(১) রঃ () ও “ল' ফলা সংযুক্ত ব্যগ্রনধ্বনি তথা তরলধ্বনি জাত 
এ সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলো যেমন বক্র" (আক্রাত্ত-আকৃক্রান্ত ), -কৃ- (আকৃতি 
আকৃকৃতি ), -গ্র- (আগ্রহ-আগগগ্রহ ), -গৃ- জাগৃতি (জাগৃতি ), -ভ্ৰ- (আদ্রান- 
আগব্ত্রান) -ছ- (উচ্ছ য়), -ছ. (ডচ্ছঙ্খল), -জ- (কজর-বজজ) 
-ত্র- (পুত্রপুত,ত্র) তৃ- (িতৃ-পিততৃ), শদ্র- (ভদ্ৰ -ভদ্দ্র), -দৃ- (আদৃত- 
আদ্দূত ), -ধ্‌- (বিধত-বিদ্ধত), -নু- (অনৃত-অন্বৃত), -প্র- (আপ্রাণআপ্ প্রাণ), 
-্র- (তত্রান্মণ-অব্ব্াদ্ষণ ), -বৃ (আবৃত্তি-আব্বৃত্ি), -ভূ- ( পরভৃত-পরভ ভূত ), 
-আ (আত্র-আমম্র), -মৃ- (অমৃত-অম্যৃত ), -অ- (আশ্রয়-আশ শ্রয় ) । 
-র-. (শুরু-শুক্র), -প্ল-  আপ্রত-আপপ্রুত), -্র  (অয্নান-অমৃন্নান) ; 
(২) দিত্বপ্রাপ্ত (৪eminated) এ ব্যঞ্জনব্বনিগুলো! যেমন -ক- (পেক্-পকৃকো), -কৃখ- 
(সখ্য, সক্খো), -গগ- (ভাগা» ভাগ্‌গে), -চচ- (উচ্চারণ), -চছ- (আচ্ছা) -্জ- 
( সজ্জা, শয্যা-শজ্জ জা ), -জব- (সহা, সজঝো), -ট্ট- (অট্টালিকা) -ড্‌ড- 
(বড ডো), ডক বড্ড), -তত- (সত্য-সত তো, উত্তরণ-উত_তরণ) -খ- 


(পথ্য, পত্থে!), "দর (মোদ্দা), -দ্ধ- বুদ্ধি-বুদ্ধি), -পপ (গপপ), বব্ব- 
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(সব্বাই), -ব্ভ- (গব্ভে|), -শশ- (আশ্বাস-আশ্‌শাস), *ল্ল- (বোল্লা), -ল্লহ- 
(আহলাদ-আঁল্লহাদ), -র্র- ছেররা), স্র্রহ- (বহৃ-বর্রহ) -ন্ন- (পোনা), -ন্নহ- 
(বহিজবননিহী, -ম্ম- (সম্মান), -ম্মহ (ত্ৰাহ্মণ-ত্ৰাম্মহণ) } (৩) এবং শব্দমধ্যবর্তী 
সমস্থানজাত (17070012900) এ নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো যেমন 
-স্ক- বেঙ্কার)। -জ্ব- (সংখ্যা), -উ্- (সঙ্গ): "জ্ব- (সত্ব), -থ্চ- (বঞ্চনা), সু 
(বাঞ্ছা), -প্র- (সঞ্জাত), - (গা) -্ট- (বন্টন), -2- রা -গু- (আগা), 
-স্ত- (পান্ত), -স্থ: (পান্থ), -ন্দ- (মন্দ), 'ন্ধ- (সন্ধান), -ম্প- বৈষ্প), স্ফ- 
(গুশ্ফ), "স্ব- (গুশ্বজ), -স্ত- (গম্ভীর), j 
উল্লিখিত ‘", 2৮৮ ও ‘লি’ ফলাজাত তরলধ্বনি নিঃস্থত এবং 
দিতপ্রাপ্ত শব্দমধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সমন্বিত (আত্াণ = আগ /দ্বাণ, 
শুরু _শুক্/রু, সত্য - সত./তো, আশ্বাস _আশখশ্বাস প্রভৃতি) শব্দের সংযুক্ত 
ব্যগ্রনধ্বনির প্রথমটি ছুই অক্ষরে (সিলেবলে) বিভক্ত হ'য়ে গিয়ে তার 
প্রথমভাগ পূর্ববর্তী অক্ষর এবং দ্বিতীয় ভাগ পরবর্তা ধ্বনির সঙ্গে মিশে এক 
প্রাণজাত দ্বিতীয় অক্ষর গঠন করে। এ প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত ব্যঞ্রনব্বনির প্রথমটি 
দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে উচ্চারিত হয় দেখে তার প্রথমটিতে সংশ্লিষ্ট বাগিক্দ্ির (02805 
০? 5peech )গুলো - কিছুক্ষণের . জন্য আর্গলবদ্ধ হ'য়ে যায়! সে জন্য সময়ের 
দিক থেকে এ গুলোর উচ্চারণের কালপরিমাণই বিশেষভাবে দীর্ঘ, অন্তত তার 
দ্বিতীয় ভাগের তুলনায় দ্বিগুণ । এ কারণেই বোধ হয় আগের দিনে পুত্র, 
. পত্র প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত পদ্ধতির বানানে এ ধরণের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি 
দ্বিত্ব রক্ষী করা হতো। এ সব ক্ষেত্রের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি ছুই 
অক্ষরে বিভক্ত হয়ে উচ্চারিত হয় দেখে তার প্রথম ভাগ অর্গসবদ্ধ ভমুক্ত 
উচ্চারণ পায় আর দ্বিতীয় ভাগ স্বতন্তাভাবে দীর্ঘতা লাভ করে; তার দ্বিতীয় 
ভাগের তুলনায় দ্বিগুণ হ'রে যায়। এ দৈর্ঘ্য যেমন কানেও ধরা পড়ে, 
0০৪0৮ tracingএe তেমনি তার পরিমাপ করা যায়। 
শব্দমধ্যবতাঁ সমস্থানজাত নাসিক্য ও বয় ব্যগ্রনধবনি সঞ্জাত সংযুক্ত 
ব্যঞ্জনধ্বনির অনুনা:সক ধ্বনিটি (তুলনীয় বস্কার-বঙ/কার, বঞ্ধনাঝন্/ঝনা, 
বম্প-বম্/পো! প্রভৃতি শব্দ) র উচ্চারণেও সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রিয় গুলোর অনুরূপ 
অবস্থা হয় ব'লে এ পরিবেশে এগুলোর কালপরিনাণও রীতিমতো দীর্ঘ । 
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ওপরে আলোচ্য শবমধ্যবর্তী এতিন শ্রেণীর সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির কোন্‌ 
প্রথম ধ্বনিটির উচ্চারণের কালপরিমাণ দীর্ঘতম তার গাণিতিক হিসাব করা যার 
এদের ' প্রত্যেকটির 1708:501 05০1 নিলে । অনুভুতির সাহায্যে বিচার 
ক'রে বড্‌ডো, সত্তা গদ্য, মিথ্যা প্রভৃতি দ্বিত্ব প্রাপ্ত (৪eminated ) ব্যঞ্জনধ্বনির 
- প্রথমটির কালপরিমাণই আমার কাছে দীর্ঘতম ব'লে মনে হয়েছে। 


ভাষা কথা হ'য়ে ফুটে উঠলে তার অন্তনিহিত ধ্বনিগুণ ব্যাখ্যায় যে 
অসুবিধা, কাব্য সাহিত্যের ব্যঞ্জনা-মাধুর্যের ব্যাখ্যা তার চেয়েও কঠিনতর। 
তবু মানুষের প্রায়াসের শেষ নেই। অধরাকে ধরবার জন্যে, অনির্বচনীয়কে 
বচনে বিন্যস্ত ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করবার জন্যে সমালোচনার স্থপ্টি। 
কবিতার যে ছন্দ-আলোচনা তাও এ প্ররাসজাত। বাংলা কবিতার মাত্রাবৃত্ত, 
অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে স্বর ও বাঞ্জনধ্বনির লীলা উপলব্ধির জন্যে 
মাত্রাবিন্যাসের আয়োজন করা হর] মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ব 
স্বর, হলত্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বন্ষর এবং দ্বৈতস্বরধ্বনির প্রথম স্বরে ছুই মাত্র! 
ধর! হয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অনুরূপ ক্ষেত্রে শব্শেষে সর্বদা 

বাংলা কৰ্তীর মাতার 
কালপরিমাণ দুই মাত্রা, শব্দমধ্যে কিংবা শব্দের শুরুতে সচরাচর একমাত্র! 
ক্ষেত্রবিশেষ ছু'মান্রা এবং স্বরবৃত্ত ছন্দে এসব ক্ষেত্রে সর্বত্রই একমাত্রা, 
ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজন হ'লে ছু'মাত্রা ধরা হয়। মাত্রা ত ধ্বনির দৈর্ঘ্যর পরিমাপ 
সময়ের গোনাগুন্তির হিসেবে তার নিয়তম 21৮ বা একক। এসব ক্ষেত্রে 


এক মাত্র! না ধ'রে ছুমাত্রাই বা ধরা হয় কেন আবার দুয়ের অধিক মাত্রাই 
বা ধরা হয় না কেন? 


সংস্কৃতির ছন্দ Quantitative, কিন্তু বাংলার মতো এক ছুই মাত্রায় 
তার শেষ নয়। প্রয়োজনানুসারে মাত্রার ভগ্রাংশেরও সেখানে স্বীকৃতি আছে। 
অনুরূপ ক্ষেত্রে বাংলায় মাত্রার ভগ্নাংশ স্বীকার করা যে যায়না তা নয়। কবিতার 
চরণের প্রত্যেকটি সিলেবলই যে হিসাবমাফিক এক কিংবা ছুই মাত্রার ছাদে 
মেপে পড়া হয় তাও নয়! হয়তো যেটি ছ্ু'মাত্রার অক্ষর সেটিকে অন্য একটি 
ছু'মাত্রার অক্ষরের তুলনায় কিছু বেশী কিংবা কম সময়ে পড়া হয় কিন্তু হিসেবের 


দিক থেকে পুরো একমাত্রাকে ভেঙে তার ভগ্নাংশ স্বীকার করতে গেলেই অনাবশ্ঠক 
চা 
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জটিলতার স্থষ্টি হয়। সেজন্যে পড়ার ওপর নির্ভর ক'রে শ্রুতি বিচারে এক 


'এবং ছু'মাত্রার অক্ষরই বাংলা - ছন্দের পূর্ণতার গতি নিয়ামক হ'য়ে রয়েছে। 
বাংলা ছন্দের বিভিন্ন নামকরণ এবং বৈচিত্র্য সবটাই নির্ভর করছে হলস্ত 


ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বন্বরের মাপের ওপর ৷ তা সংযুক্ত ব্যঞ্রনধ্বনির পূর্বস্বর হওয়ার জন্যেই 
হোক, কিংবা অসংযুক্ত হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্ব স্বরই হোক কিংবা দ্বৈত (diphthong) 
স্বরের শেষ স্বরধ্বনিটির ব্যপ্রনাস্তিক (০07250257051) ব্যবহারের জন্যই হোক 
সর্বত্র এক নীতিই ক্রিয়া করে। এ ধরণের “হলস্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বন্বরে টেনে 
পড়ার অবকাশ থাকে ব'লে তার পড়ার ওপর নির্ভর করে ছন্দ বৈচিত্র্য সাধিত 
হয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এরকম ক্ষেত্রে হলস্ত বাঞ্জনধ্বনিজনিত বদ্ধাক্ষর তথা 
closed syllable মুক্ত বা ০pen syllableaর তুলনায় বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে পড়া 
হয় বলেই বদ্ধাঞ্চরের স্বরধ্বনির দৈ্ঘ্যকে ছু'মাত্রা ধরা হয় আর যুক্তাক্ষরের 
ত্বরধবনির দৈর্ধ্যকে একমাত্রা ধরা হয়। অক্ষরবৃত্তে পড়ার ভঙ্গীর ওপর নির্ভর 
করে এসব ক্ষেত্রে কোথাও একমাত্রা ধরা হয় কিন্তু ছড়ার ছন্দ স্বরবৃত্তে এক 
মাত্রা ধরা হয়। এসব ক্ষেত্রে মাত্রার যে হিসাব .তা সর্বত্রই স্বরধ্বনি কেন্দ্রিক। 
এ হিসাবে, ব্যপ্নধ্বনিকে তেমন আমল দেওয়া হগ্রনা। তার মানে কি এই যে 
কবিতায় ব্যঞ্জনধ্বনির কোনো এurati০৫ নেই? মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধিতে কবিতায় 
ব্যঞ্রনধ্বনি কি কোনো কাজেই আসে না? | 
ংলায় স্বরধ্বনি 31191)15 তথা অক্ষর গঠন করে দেখে ০pen 9)1181915 
বা মুক্তাক্ষরে (তুলনীয় আ, ও, খা, যা, বা, কি, কে, রে! প্রভৃতি) স্বরধ্বনিই যেমন . 
time marker বা মাত্রার ধারক হয় তেমনি closed syllable বা বদ্ধাক্ষরে 
[তুলনীয় কাজ, কাম্‌, জয়,, বুদ্ধি (বুদ্ধি), পত্ত্র (পত্র), গ্ভায়,, ওই, প্রভৃতি] শেষের 
ধ্বনি ব্যঞ্জনাত্তিক হওয়ার জন্যে তার পূর্ব স্বরই মাত্রাবাহক বা time marker 
রূপে পরিগণিত হয়।' সময়ের দিক থেকে ব্যঞ্জনধ্বনির ৫5780107. থাকা সত্বেও 
ুক্তাক্ষরে ব্যঞ্জনধ্বনির পরবর্তী শ্বরধ্বনির এবং বদ্ধাক্ষরে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির 
duration ছোট বড়ো হয়ে কানে বিশেষভাবে ধরা পড়ে । একারণেই মনে 
হয় ধ্বনির uration বা অবস্থিতি সবটাই যেন স্বরধবনির ; ব্যঞ্জনধ্বনির 
যেন কিছু নয়। বৈজ্ঞানিক বিচারে কিন্তু এর সবটুকু সত্য নয়। ব্যঞ্জনধ্বনির 
অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি সবব্যঞ্জন উচ্চারিত হয়। স্থতরাং সময়ের দিক থেকে বাঞ্জন- 


ধ্বনিগুণ পা | সু 


ধ্বনিরও যে এurati০৷ আছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। ব্যঞ্জনধ্বনির 
duration ঘটিত length স্বাভাবিক কথাবার্তায় কিংবা কবিতার ভাষায় বিশেষভাবে 
কিতা. কানে ধরা পড়ে শব্দমধ্যবর্তী এ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটির 
সংযুক্ত বাঞ্জ- প্রথমভাগে_ -ক্রু-, (কু), প্রি 0075 উহু? ছি ছি 
নিন পন, শু) এত “ত তি ০6) তত পাত পাও 
ক) (ব), ভি আঃ 0 আঃ ক্রাশ প্রত শা 5- 
দ্বিতপ্রাপ্ত এ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটিতে__ -ক্কি-, -ক্খ’-, -গগা-, -চ্চ”-, 
-চছ!-, জজ, -জ্বি’-, 4, -ডিড’-, -ভিড!-, তিতা তিথি দাত দ্ধ 
“পপ? “ব্ব'-, বেভ’., শি, “লিল, -‘ল্লহ’-, ব্রা বিরহ তন 
“ন্নহ’-, এক্স, ম্মহ এবং সমস্থানজাত এ নাসিকা ও বগায় ব্যঞ্জনধ্বনি- 
গুলোর প্রথম নাসিক্য বাঞ্জনধ্বনিতে যেমন -স্কি-, ভ্থাত জি জবা 
ছিটা "ছি?-, পি) এত তন্টিত 7 তত "স্ত’-, -স্থি-, “ন্দ’- তন্ধাও 
স্পা ক্ষ নব ১ভ্তা এবং শব্দান্তর্গত ছুই স্বরধ্বনির পাশাপাশি অবস্থিত 
অভিনিধানপ্রাপ্ত অমুক্ত প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটিতে । যেমন -কৃত' (ভক্ত), -দৃগ- 
(উদ্গার), -পত" (তপ্ত), -ক্দ- (বাকদত্ত) জাতীয় ধ্বনি সমন্বিত শবে । 


এ সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর প্রথমটিতে দৈর্ঘ্য যে এদের উচ্চারণ প্রতিক্রিয়া- 
জাত তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কবিতা আবৃত্তির সময়ে প্রতিটি 
ধ্বনি সাধারণ কথার তুলনায় সুস্পষ্টভাবে ব্যপ্জিত হয় আর সংযুক্তব্যঞ্রনব্বনি- 
গুলোর গ্রথমটিতে সংশ্লিষ্ট বাগিক্দ্িয় রুদ্ধাবস্থায় থেকে তাদের উচ্চারণকে স্ম্পষ্টতর 
করে তোলে দেখে কবিতায় এসব ক্ষেত্রের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির কালপরিমাণজনিত 
দৈর্ঘ্য ক্ষুটতর হয়ে ওঠে । 


শব্দমধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম স্পর্শধবনিটির দৈর্ঘ্য তার পরবর্তী 
ধ্বনিটির -তুলনায় যে দ্বিগুণ তা যেমন অন্তুভূতি সাপেক্ষ তেমনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে 
পরীক্ষিত। কিন্তু দ্বিত্বপ্রাপ্ত অ-স্পুষ্ট (যেমন শ, স, র, লঃ ন, ম, প্রভৃতি ) 
ধ্বনির উচ্চারকদের সন্নিহিত অবস্থায় বাতাস বের হয়ে গেলেও তাদের উচ্চারকরা 
তদ্গত অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করে দেখে তাদের প্রথমটির দৈ্র্ঘ্যও 
পরবতা্টির তুলনায় দ্বিগুণের: কাছাকাছি । 
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শব্দমধ্যবর্তা এ ধরণের হলস্ত বঞ্জ্যনংবনি যেমন তার পরবর্তা ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় 
উল্লেখযোগ্য ভাৱে দীর্ঘ_-_অনেককেত্রেই যেমন দ্বিগুণ--তেমনি শব্দাস্তবরতাঁ হলস্ত 
ব্যঞ্রনধ্বনিও শরের অন্তত্র অবস্থিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধবনির তুলনায় আপেক্ষিক ভাবে 
দীর্ঘ। বাক্‌, থাকুক্‌ মাপ, শরম্‌, নানান প্রভৃতি শব্দের শেষ হলস্ত ব্যপ্রনধ্বনির 
উচ্চারণ অনুভব করার প্রয়াস পেলেই একথার যাথর্থ উপলব্ধি করা যাবে। 


সাধারণ কথাবার্তায় বাংলা ধ্বনির এ সবক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যজনিত আনুপাতিক 
যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণে কিংবা গদ্যের পঠন পাঠনেও 
বলাবাহুল্য তা অক্ষুন্ন থাকে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক 


1 11 1 1] 7 
(আমি) বস্ুধা বর্গ | আগ্েয়াদ্রি | বাড়ব্-বহ্ছি | কালানল্‌ ০ ০ 
9 রে SEA 
(আমি) পাতালে মাতাল্‌ | অগ্নি পাখার { কলরোল্-কল | কোপাহল্‌ ০ ০ 


(যান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত--নজরুল ইসলাম ) 


| 1 
শর? বা | ববনে মিলেছে | পুবন্‌ মিলেছে | বি সাথে ০ 
] | | 


I 
এ কোন্‌ বিধাভা | বজ ধরেছে | নব সরি | প্রলয়, রাতে ০ 


( ষান্মাত্ৰিক মাত্ৰাবৃত্ত-মোহিতলাল) 


1] 
পরে দ্ধ কারে যে একী সাদী প 


শা 
বিশ্বময়, রি HL 
ব্যাকুলভর | বেদনা তার] বাড়াসে উঠে নি ০ 


1 | 
অশ্রু তার | আকাশে পড়ে | গড়ায়ে ০ ০ 


( পঞ্চমাত্রিক মাত্ৰাবৃত্ত-=রবীন্দ্রনাথ ) 


জা 
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| ॥ ॥ ॥ 
(আজ) সংকেত | শংকিতা | বন বীথি | ৰ 


(কত) কুলবধূ | ছিড়ে শাড়ি | কুলের কা | টায় 
( চতুর্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত-_ নজরুল ইসলাম ) 


| 
পর্ক্ষণে ভূমি পরে 
110 


জান্ু পাতি’ বমি | নির্বাক্‌ বিস্ময়. ভরে 
নতশিরে, পুষ্পধন | পুষ্প শরভার 
সমৰ্পিল প্দপ্রান্তে | পুজা উপচার 
তৃণ নত করি। | নর মন্‌ পানে 
চাহিল সুন্দরী শান্ত | প্ৰসন বয়ানে ॥ 
( অক্ষরবৃত্ত_রবীন্দ্রনাথ ) 


| 
রাজশক্তি { বজ্ৰ কঠিন 
| 2 A | 7 না ॥ J) 
সন্ধ্যারক্ত রাগ, সম | তন্দ্রাতলে হয়, হোক্‌ লীন্‌, 
| | 5 
কেবল্‌ একটি দীর্ঘশ্বাস ৷ 
ঠায় || ||] 
নিত উদিত হ'য়ে | বকরুণ করুক আকাশ 


স্পেস শপ তা La 


এই ভব মনে ছিল আশ 


€ প্রবহমান অক্ষরবুত্ত-_রবীন্দ্রনাথ ) 
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€রি উদ্ধত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বকে, 'অগ্নেয়াজি” ‘গনি’, ‘ব্ৰাহ্মণ’, বিচি 
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বিজ, ত্বষ্টির', প্ঞ্চ, ধা, ‘সন্ন্যাসী’, ‘বিশ্বময়, ‘নিশ্বীসি’, প্রভৃতি 
শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির, পুত্র এবং (কালানন্‌, রা , পবন! 
ll ॥ ॥ ৮.1] ॥ 
প্রসয়ঃ ‘তার’ ‘সংকেত’ 'শিংকিতা” “বীথিকীয়” কুলের’ প্রভৃতি হলস্ত ব্যঞ্জনের 
পুর্ন্ধর ছন্দের হিসেবে ছু'মাত্রার এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্পরক্ষণে'র ক্ষ" 
ধ্বনির পূর্বস্বর, ‘বিস্ময়'র 'ম্ময়ের পুষ্প র ম্পি'র “সমপ্সিল” এর পার, 
পদপ্রাস্তের” ‘প্র’ র, শুন্য’ র ন্যি'র, নিরস্ত্র “স্বর, শক্তির’ কির ‘বজ! 
এর ‘জ্'র, নিত্য'র ত্যা'র, ‘উচ্ছুসিত' এর চ্ছু’ প্রভৃতির ধ্বনির পূর্ব্ঘর 
ছন্দের হিসাবে একমাত্রার হলেও যথারীতি আবৃত্তির সময়ে কান সজাগ ক'রে 
রাখলে দেখা যাবে এ সব ধ্বনির পূর্ব্ষরের দৈর্ঘ্য ছুই কিংবা এক মাত্রার 
যেমনিই হোক না কেন এ দৈর্ঘ্য যতটা না স্বরভিত্তিক তার চেয়েও বেশী 
ক'রে এ সব ক্ষেত্রের সংযুক্ত ব্যগ্তনধ্বনির প্রথম. ধ্বনি কিংবা হলন্ত ব্যঞ্জন 
ধ্বনি ভিত্তিক । এ সব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করতে উচ্চারকেরা কিছুক্ষণের জন্য 
আটকে. গিয়ে তাদের ওপরে আপেক্ষিক দৈরধ্যর আরোপ করে। এ ধরণের 
ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারকদের আটকে দিয়ে যথাধধ উচ্চারণ করতে পারলে তাদের 
অন্তর্নিহিত ধ্বনির এখর্য ও গ্ান্তীর্ষের স্বাদ পাওয়া যায়। এ ভাবে ধ্বনির 
পূ্বণপর বঙ্কারে কবিতায় "্বনিরাত্মা! সব" অনিব্চনীয়তার স্থষ্টি হয়। উৎকৃষ্ট 
কবিতা-স্ৃষ্টিতে যদিও বা ধ্বনিই একমাত্র উপকরণ নয় তবু ধ্বনির উদাত্ত 
গম্ভীর ও মনোহর ব্যঞ্জনাগুণই এ ভাবে পাঠক ও শ্রোতার চিত্তে ব্রন্মাস্বাদ 
সহোদর রস’ এর উদ্রেক করে। এ জন্যে সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা ধ্বনি বা 
নাদকে' ব্রন্মনামে অভিহিত করেছেন এবং ধ্বনিগুণের এ রসানন্দকে ভ্ৰন্মাস্বাদ সহোদর 
রস’-ব’লে আখ্যা দিয়েছেন। 


| তে মতো 96953 ধ্বনিকে গুণময় করে। ধ্বনির নানাগুণে 
বাকপ্রবাহ গুণান্বিত হয়। বাকপ্রবাহের অন্তান্যগুণ থেকে ব্বনিসংশ্লিষ্ট 
শ্বাসক্ষেপনের জোরটুকুকে কোন ক্রমে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে যা পাওয়া যায় 
তাকেই Stress বা 20650 নামে অভিহিত করা যায়! বাংলায় 50555 কে 


T~! 


সা 
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ঝৌক, প্রন্ষন, প্রচাপন, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করার 
বিবিধ প্রয়াস করা, 'হয়েছে। ধ্বনি বা অক্ষরের (syllable ) 
প্রচাপন-গুণ যত না শ্রুতিগ্রাহ্য তার চেয়েও বেশী ক'রে বক্তার সক্রিয় 
প্রয়াজাত (-৪ subjective activity of the speaker)i সেজন্যে 
ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি ভাব. প্রকাশ .করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট শব্দ কিংবা 
শব্দাক্ষর উচ্চারণ করার সময় তাঁর পরিমাণ অনুযায়ী রক্তারও চোখমুখের 
ভঙ্গী বিকৃত হয় এবং তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও প্রবলভাবে আলোড়িত 
হয়ে ওঠে! সংশ্লিষ্ট ধ্বনি, অক্ষর ও শব্দ উচ্চারণে বক্তার শ্বাসক্ষেপনের 
বেগ বা চাপ এ জন্তে অনুভূতির তারতম্য অনুসারে লঘু গুরুরপ লাঁভ করে। 
ইংরেজীতে 110015856 { linkri:s.n ), increase (inikrits,v ), 
import ( limpozst,n ), im‘port (imipo:it,v ), ‘present (Ipreznt,n ) 
prelsent (prilzent,v) linsult (ilinsaltn), inisult (01516) 
প্রভৃতি এমন অনেক শব্দ পাওয়া যায় যেখানে একই শব্দে শ্বাসাঘাতের স্থান 
পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন অর্থ হ'তে দেখি। ইংরেজী, জার্মান, স্পেনীয়, গ্রীক 
এবং সোঁয়াহিলী প্রভৃতি ভাষায় বিচ্ছিন্ন শব্দাবলীতে ( words in isolation ). 
এ ধরণের শ্বাসাঘাতের স্থান পরিবর্তনের সাহায্যে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে 
ব্যবহৃত হওয়ায় এবং পৃথক পৃথক শব্দে শ্বাসাঘাতের বহুল প্রচলন থাকায় 
এগুলোকে 4055187৪85৩ বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ভাষা বলা হয়। 
ূ ব্য পার্শ্ববর্তী শব্দ কিংবা শব্দাবলীর তুলনায় কোনো শব্দের অর্থে 
আবেগের গভীরতা কিংবা কোন বৈপরীত্য (০০20:250) স্থষ্টির জন্যে 
সাধারণত খ্বাসাঘাতের ব্যবহার হয়। বাক্যের বৃহত্তর প্রয়োজনে সেজন্যে 
শব্দের নিধাঁরিত শ্বাসাঘাত কখনও লুপ্ত হয়, কখনও স্থান পরিবর্তন; করে 
ভার কখনও বা অক্ষুন্ন থাকে। ইংরেজীর মতো বাংলা 5৮55 বা শ্বাসাঘাত 
প্রধান ভাষা নয়! এমন কি বাংলায় একই শব্দে শ্বীসাঘাতের স্থানপরিবর্তনের 
ফলে বিভিন্ন অর্থ উদ্দিক্ত করার অবকাঁশও নেই । সে জন্যে জাপানী, হিন্দুস্থানী 
মারাঠী প্রভৃতি 'ভাষার মতো বাংলাকে 5655331533 language তথা 
শ্বীসাখাতহীন ভাষা বলা হয়। শব্দের মধ্যে: 50595এর অবকাশ থাক 
বা না থাক. শ্বাসাঘাতহীন ভাষাগুলোতে যে তাই ব'লে শ্বাসাঘাতের কোন 


ঝোঁক £ stress " 
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অবকাশ নেই, তা সত্য নয়! এ ধরণের ভাষায় শব্দের নিজন্ব শ্বাসাঘাত না 
থাকলেও বাক্যে জীবন্ত অনুভূতির দ্যোতক হিসেবে কোন না কোন শব্দের 
বিশেষ ধ্বনি কিংবা অক্ষরে নিশ্বাসের কোন না কোন প্রকারের আপেক্ষিক 
গুরুত্ব জানিত চাপ না পড়ে পারেনা । এ চাপটুকুই তাকে তার পার্শ্ববর্তী 
অন্য ধ্বনি ও শব্দাংশের তুলনায় বিশিষ্ট ও অধিকতর শ্রুতিব্ঞক ক'রে তোলে । 
এ রকম পরিবেশেই বিশেষ কোন শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হবার পূর্বে যেমন ছিল 
তার তুলনায় বাক্যের ভেতরে অনেকটা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে এবং মূল অর্থ থেকে 
সম্পুর্ণ ভিন্নার্থ বাচক কিছু পরিস্ফুট না ক'রে তুললেও আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত 
কোন রূপকার্থ প্রকাশ করে কিংবা ব্যক্তিহৃদয়ের জীবন্ত স্পর্শ পেয়ে গভীরতা 
লাভ করে। তুলনীয় ‘তুমি যাও’ এ বাক্যটির সাধারণ উচ্চারণ। বক্তা স্বাভাবিক 
ভাবে এ কথাটি উচ্চারণ করলে শ্রোতার সহজ ভাবে চ'লে যাবার কথাই 
বোঝাবে কিন্তু বক্তা ক্রোধান্বিত অবস্থায় সেই মুহূর্তে শ্রোতার উপস্থিতি 
সেখানে অবাঞ্চিত মনে ক'রে যদি উগ্রভাবে এ বাক্যটি উচ্চারণ করে তা হ'লে 
তার কণ্ঠ স্বরের জোরের সঙ্গে সমস্ত শরীরের ভারও গিয়ে পড়বে “যাও 
শব্দটির প্রথম ধ্বনি ‘যা’ র ওপর। ফলে ধ্বনিটি শুধু যে প্রচাপিতই হবে 
তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বরদ্বনি "আও পার্্ববর্তা স্বরধ্বনিগুলোর তুলনায় 
প্রলম্িত হ'য়ে স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত ‘যাও! এর তুলনায় এ ণ্যা-ওকে 
বিশেধিত ক'রে তুলবে । এ ভাবে আগের ও পরের ‘যাও’ মূলত এক শব্দ 
হওয়। সত্বেও আবেগের তারতম্জানিত এ ছুরকম উচ্চারণে তারা ছুটি ভিন্ন 
শব্দ হয়ে উঠবে। 

পূর্ববাংলার আঞ্চলিক উচ্চারণে শব্দের শ্বাসাঘাত দেখা যায় না! কিন্তু 
পশ্চিম বাংলার অঞ্চলবিশেষে বিশেষ ক'রে কলকাতার শ্যামবাজারী standard 
dialect ভাবীদের মুখে শব্দের প্রথম অক্ষরে শ্বাসাঘাতের প্রচলন আছে। 
এ শ্বাসাঘাত প্রবল না হলেও খুব যে দুবল তাও নর। মাথা, ।হাত, 
“মনোরঞ্জন এবং এ ধরণের অগনিত শব্দের উচ্চারণ খেয়াল করে শুনলে এ 
কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। বাংল! শব্দের আছ্যক্ষরের এ ঝৌক যত না 
রীতির শাসনানুগ তারও চেয়ে বেশী কথা বলার সুচনাজনিত প্রয়াস বা 
imPetussাত। স্বতন্ব শব্দের এ ধরণের ঝৌক বাক্যের মধ্যে লুপ্ত হ'তে 
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পারে কিংবা ভাবঅর্থের গুরুত্ব অনুযায়ী যে কোন শব্দেই পার্বতী অন্যান্য 
শব্দের তুলনায় বেশী চাপ খেয়ে প্রাধান্য লাভ করতে পারে। “তুমি কোথায় 
যাচ্ছ ? এ প্রশ্ন বোধক বাক্যটার তিনটি শবের প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে উচ্চারণ 
করলে. তাঁদের পরবর্তী অক্ষরগুলোর তুলনায় প্রথম অক্ষরে আপেক্ষিক শ্বাসাঘাত 
লক্ষ্য করা যাবে, কিন্তু এ বাক্যে স্বাভাবিক প্রশ্নবোধক উচ্চারণে প্রথম শব্দটির 
তুলনায় তৃতীয় শব্দ যাচ্ছ’ এর “যাচ* এর ওপরে ঝৌকটা বেশী পড়ে। 
ওপরের আলোচনা থেকে এ কথা প্রমাণিত হবে যে বাংলা ইংরেজীর 
মত 55551208998 না হলেও অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ও পৃথক পৃথক ইংরেজী 
শব্দের যে ধরণের 5533 ব্যবহৃত হয় বাংলা শব্দে সে রকম 3:95 বাবহৃত 
না হলেও এবং একই ইংরেজী শব্দে 57535 এর স্থান বদল হলে শব্দগত 
দিক থেকে তার যেমন ছু'টো অর্থ হয় ( তুং !Present এবং Prelsent ইত্যাদি ) 
ংলাতে সে ধরণের 30555 ন! থাকলেও বাংলা একেবারে 5655 বর্জিত 
ভাষা নয়। জীবন্ত ভাষা হিসেবে কোন ভাষা সম্পূর্ণ 50:559 বর্জিত হ'তে 
পারে কিনা তা গবেষণা .সাপেক্ষ। মানুষের মুখে ভাষা কথা হ'য়ে উঠলে, 
অর্থাৎ জীবন্ত মানুষের হৃদয়ের জারক রসে ভাষা রঞ্জিত হতে গেলেই তা 
নিছক একটানা আোতিময় হ'য়ে বেরুতে পারেনা_তার উত্থান পতন থাকবেই । 
এ উথানপতনই ধ্বনির তরঙ্গমালা। এ তরঙ্গ আবেগের দোলায়, প্রেম প্রীতির 
অনুভূতিতে, ক্রোধ ও হিংসা দ্বেষের গ্রানিতে নানাভাবে উঁচুনীচু গতিময় হ'রে 
ওঠে। মুখনিঃস্থত কথার প্রকাশভঙ্গীর সেই পার্থক্য ভাষার শব্দাবলীর 
কৌনটাকে জোরের সঙ্গে, কোনটাকে ধীরমন্থর গতিতে কোনটাকে দীর্ঘায়িত ক'রে 
আর কোনটাকে ঝটিতে বের ক'রে দেয় । তাতেই শব্দাবলীতে তারতম্যের স্থষ্টি হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে শব্দার্থও অপরূপ ব্যঞ্জনা লাভ করে। মানুষের মুখনিঃস্থত বাক্যের 
মধ্যে বিশেষ কোন শব্দ এ কারণে শ্রুতিব্যঞ্জনার দিক থেকে অধিকতর প্রাধান্ত 
লাভ করে। ূ 
(বদ ও শব্দের অক্ষর_-বিশেষের এ প্রাধান্য সংঘটিত_হয় ভাবা বিশেষে 
নিছক __5r658এর _ সাহায্যে কিংবা _ lengthএর সাহাযো, আবার 
ভাষাঁবিশেষে 37535 167৪0) উভয়ের সাহায্যেই ৷) বাংলাভাষায় আবেগের 
প্রকম্পনজনিত ভাবার প্রাধান্ত ও তারতম্য কিংবা শব্দার্থের বৈপরীত্য স্থ্টি 


(৩ 








৮ হিত্য পত্রকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


হয় নিছক 50655. বা বেশকের সাহায্যে ততটা নয় যতটা উভয়ের মিলিত 
দোতনায় |} উদাহরণ ন্বব্ূপ বাংলা ‘অন্তত’ কিংবা “প্রকাণ্ড এর যে কোন 
একটি শব্দের বিশ্লেষণই এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট হবে। কমপক্ষে দুজন মানুষ নাহলে 
কথার মাধ্যমে সমাজ জীবনের কোন পরিবেশই স্ুষ্টি করা যায় না। তাতে 
একজন কথা বলে আর একজন শোনে। এধরণের পরিবেশবিশেষে বক্তা 
বদি শ্রোতাকে লক্ষ্য ক'রে তার বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বাভাবিক 
ভাবে প্রকাণ্ড শব্দটি উচ্চারণ করে তাহ'লে তার অর্থ একটা statement বা 
বর্ণনার মতো শোনাবে কিন্তু ‘প্রকাণ্ড’ শব্দটির দ্বিতীয় অক্ষর (511016) 
‘কা’ শুরু হ'তে না হ'তে তার ওপরে যদি তার নিশ্বাসের কিছু বেশী চাপ 
পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে ‘ক’ এর সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনির “আঁ যদি প্প্রকা ---৩? ! 
ভাবে তার অনুভূতি প্রকাশের বাহন হিসেবে যথারীতি প্রলম্বিত হ'য়ে যায় 
তা হলে সেখানে কি আমরা বক্তার, অনুভূতি লব্ধ বিশ্ময়বোধের সঙ্গে পরিচিত 
হবোনা? ছুবারে ছুধরণের উচ্চারণে প্রকাণ্ড শব্দটির মূলধ্বনি করটির 
(প্‌-র-অ-কৃ-আ ণূ-ড_অ) পরিবর্তন হয়নি অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় বারের দ্বিতীয় 
সিলেবলের উচ্চারণের তারতম্য অর্থাৎ প্রথম বারে সেখানে stress এবং length 
বর্জিত উচ্চারণ এবং দ্বিতীয় বারের বেশাক ও দৈর্ঘাসমন্থেত উচ্চারণ শব্দটিতে 
ছুটি অর্থের আরোপ করেছে! “বালা (হাহ) এবং “মালা” (দহ) শব্দ 
ছুটিতে তিনটি ধ্বনি এ, ] এবং ই একই অধচ প্রথমধবনি ছুটি “ক (১) এবং 
মূ (07) ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে আমর! স্বতন্ত্র অর্থবোধক ছুটি শব্দ পাচ্ছি। 
এ কারণেই ‘ব’ এবং ‘ম’ ছুটো। যুলধ্বনি ব| স্বতন্ত্র Phoneme ! 
“প্রকাণ্ড শব্দটির এ ক্ষেত্রে ছুই রকম উচ্চারণে দ্বিতীয়বারের 
বেশক ও দৈর্থা তার ওপরে স্বতন্ত্র অর্থের আরোপ করায় 
এ ঝেশক ও দৈর্ঘ্ও এখানে , একরকন Phoneme? এর কাজ করছে। 
বাংলাতে এ কারণে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দার্থের বিশ্লেধণে ৪0653 কিংবা 
1500 পুথক ভাবে কিংবা একত্রে Secondary phoneme তথা 
অতিরিক্ত ধিবনিমূল” হিসেবে গ্রহণঘোগা। ‘Every word used ina 
new context is a new word' এ কালের ধ্বনিতাত্বিকেরা এ কথা যে 
জোরের সঙ্গে বলেন তার যাথার্থ্য তারা খুজে পান stress, length, emphasis 
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প্রভৃতি ধ্বনিগুণের সাহায্যে 1.. বাংলা বাগধ্ব:ন প্রবাহের শব্দার্থের বিগ্লেষণে 
এবং তার সৌন্দর্য উদঘাটনে ধ্বনির ttribute5 বা গুণগত দিক থেকে 
stress, length, emphasis’ intonation এরও আমাদের ভাবার তাই 
আশ্চর্য স্বীকৃতি. দেখতে পাই । 

এখানেই intonation*% বা ধ্বনিতরঙ্গের কথা আসে৷. বাংলায় ধ্বন 
তরঙ্গের প্রকারভেদ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা 
করা হবে। প্রসঙ্গত কলমুখরিত নদীত্রোতের সঙ্গে ভাষার ধ্বনি তরঙ্গের তুলনা: 
ক'রে এ আলোচনার সূত্রপাত করা যেতে পারে । নদীতে কোন 
আলোড়নের স্থষ্টি না হ’লে নদীর পানি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সমতল 
ভূমির মতে৷ যেমন সটান ঘুমিয়ে থাকে, মানুষের মুখে কথা হ'য়ে 
ফুটে না উঠলে ভাষা আছে কি নেই তেমনি তার অস্তিত্ব ও. উপলব্ধ করা 
যায় না। (কোন কারণে একটু আলোড়িত হ'লে নদীর পানিতে যেমন অগণিত 
ছোট বড়ো স্পন্দনের স্থষ্টি হয় তেমনি মানুষের বাবহারিক প্রয়োজনেই হোক 
কিংবা স্ুক্মাতিসু্ম হৃদয়ানুভূতির প্রকাশের বাহক হিসেবেই হোক মানুষের 
মুখনিঃস্থত হতে গেলেই ভাষা নিস্তরঙ্গ থাবতে পারেনা । তাতে দোলা লীগে । 
একটান! নিশ্বাসের: সাহায্যে শব্দগুলো লেখ্যপংক্তির মতো কিংবা বলাকার শ্রেণীর 
মতো লম্বমান রেখা টেনে এগিয়ে যায় না। নিশ্বাসের ভ'ঙাচোরায়, ভাবের 
ওঠানামা শব্দগুলোও তরঙ্গিত হ'য়ে এগিয়ে চলে। বাক প্রবাহের এ স্পন্দনই 
ভাষার প্রাণ, তার জীবন্ত, (2i-V০০৫ )রূপ। সে জন্যে ভাষা জীবস্ত 
মানুষেরই 1}. মৃত মানুযের কোন ভাষা নেই । তাই জীবস্ত মানুষের ভাষায় নিশ্বাসের 
কিংবা ভাবাবেগের নিয়মিত ওঠানামাজনিত সমমাপের ব্যবধান তথা rhythm বা 
ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হয়। সমমাপের তরঙ্গায়িত এ ব্যবধান অস্যকথায় rhythm বা 
: ছন্দস্পন্দই বাকস্রোতকে প্রাণবন্ত ক'রে ধ্বনিতরঙ্গ বা intonation এর স্থষ্টি করে । 

যে কোন একটি বাক্যে কোন একটি শব্দ বা অক্ষর বিশেষের ওপরে 


Intonation 
ধ্বনিতরস্গ 


# “Intonation is - the term given to Ihe rise ‘and fall in the 
pitch of the voice in speech. ‘Change in pitch is due ‘to differine 
rates of vibratinn of- the vocal" cords.” ‘jhe Phonétics of 7815 
Ida Ward 1944. p 169 l -- > iar ee 
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তার পার্শ্ববর্তী শব্দ বা অক্ষরের তুলনায় আপেক্ষিক জোর ( emphasis, weight ), 
ঝোঁক, কিংবা দৈর্ঘ্যের আরোপ সেই বাক্যে নান! ধরণের ধ্বনি তরঙ্গের স্থষ্টি 
করতে পারে । উদাহরণ স্বরূপ ও খেয়েছে’ এই একাট ছোট বাক্যই বিশ্লেষণ 
করা যাক ঃ-- | 





৬ 


(১) ও খেয়েছে । টি 





এ বাকোর দু'টো শব্দে চারটি অক্ষর (5৮1191০) আছে। মাঝামাঝি 
স্বরগ্রামে প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরটি আরম্ভ ক'রে দ্বিতীয় শব্দের তিনটি 
সিলেবলকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে যদি নামিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করা হয় 
তাহলে ‘ও খেয়েছে (ওর খাওয়া হয়েছে) এ সংবাদ পরিবেশন ছাড়া এতে 
আর কিছু পরিক্ষুট হবেনা । 





(২) ও খেয়েছে ~~, 





এবারের উচ্চারণে দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরে চাপদিয়ে তার অন্তনিহিত 
' শ্বরধ্বনিকে প্রলম্বিত ক'রে শেষের অক্ষর দুটিকে হান্কাভাবে ছেড়ে দিলে তাতে 
যে ধ্বনি তরঙ্গের স্থষ্টি হবে তার ফলে বক্তার বর্ধিত ব্যক্তির খাওয়া যে 
সুনিশ্চিত সে বিষয়ে. সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবেনা । (তার শ্রোতার 
মনে আলোচ্য ব্যক্তিটির খাওয়া সম্পর্কে কিছু সন্দেহ ছিল) 

(৩) আর শ্রোতাটির মন কোন সন্দেহ থাকলে কিংবা তার খাওয়া তার 
বিবেশভাবে কাম্য হলে এবং এ বিহয়ে বক্তাকে বারবার প্রশ্ন করলে বক্তা 
তার সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে বারবার বলার জন্য নিজের বিরক্তি প্রকাশ: করতে 
গিয়ে এ বাক্যটির যে উচ্চারণ করবে তাতে 





ও খেয়েচে-1 | +, | 
এ রূপ নেবে । এতে দ্বিতীয় অক্ষরটি দ্রুত ঝৌকের সঙ্গে আং 
দৈর্ঘ্যযুক্ত হবে, তৃতীয় অক্ষর লহ্ুচিত হবে আর শেষ অক্ষর ‘চে’ হবে প্রলন্থিত। 
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(৪) 'ও খেয়েচে। 7; ১, 


এ বাক্যের এ ধরণের উচ্চারণে প্রথম অক্ষরে বক্তার ফুস্ফুদ্‌ নিঃস্থত 
বাতাসের চাপ, এবং তার সামান্য প্রলম্বন আর দ্বিতীয় শব্দের অক্ষর তিনটির 
আপেক্ষিক নিয়গামিতা এমন একটি ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে যাতে শ্রোতার 
“নয় বরং অন্ত কেউ খেয়েছে'_এ বিশ্বাস ও সন্দেহের হয়েছে সম্যক নিরসন! 
আলোচ্য ব্যক্তিটির প্রতি শ্রোতার বিশ্বাস ভাঙতে এবং তার মনের সন্দেহ 
নিরসন করতে বক্তাকে ‘ও’ অক্ষরটির ওপরে তার কিছু নিঃশ্বাসজনিত প্রাণশক্তি 
ক্ষয় করতে হয়েছে। 
তার শ্রোতার এধরণের উক্তিতেও যদি সন্দেহের নিরসন না হয় তাহ'লে 
ক্রমেই বক্তার ক্রোধের মাত্র। বাড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে ‘ও'র ওপরে. তার 
ঝৌঁকের আর তার অস্তনিহিত স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যের মাত্রা বাড়তে থাকবে। বক্তা 
ও শ্রোতার মধ্যে এ ধরণের কথা কাটাকাটির অবতারণা অন্তান্ত দর্শক ও শ্রোতার 
জন্যে বিশেষ উপভোগ্য ও আকর্ষণীয়। এ উক্তির সত্যতা পাঠকেরা যাচাই 
ক'রে দেখতে পারেন । 





ও ৬ 
(৫) ও খেয়েছে? কারি 





. প্রশ্নবোধক এ উক্তিটিতে বক্তাই এবারে ওদের আলোচ্য ব্যক্তিটির খাওয়া 
না খাওয়া সম্পর্কে হয়েছে সন্দিহান। তার শ্রোতার কাছ থেকে এবারে সে 
জবাব -চায়--হয় হা বোধক কিংবা না বোধক। এবারে বাক্যটির দ্বিতীয় অক্ষরে 
সামান্য ঝোঁক, তৃতীয় অক্ষরের সঙ্কোচন আর চতুর্থ অক্ষরের শেষে এবং ওপরের 
দিকে উত্থান সবমিলে এমনই এক .ধ্বনিতরঙ্গের স্থপতি করেছে যা ওপরে বর্ণিত 
চারটি থেকে একে স্বত্ব ক'রে দিয়েছে। 





[J 
(৬) ও খেয়েচে ! চারে 


এবারের উচ্চারণে এতে যে ধ্বনিতরঙ্গের স্থপতি হয়েছে তাতে প্রকাশ 
পাচ্ছে বক্তার বিল্ময় প্রথম অক্ষরটি মাঝামাঝি স্বরগ্রামে শুরু হয়ে পরের 
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তিনটিতে ক্রমেই নীচে নেমে গেছে । আর চতুর্থ: অক্ষরটি হঠাৎ নেমে গিয়ে 
শেষ হরার পূর্বমুহূর্তে কণ্্ত্নের ভঙ্গীকে ওপরে ওঠাবার জন্য যেন ধাকা দিয়ে 
গেছে। ধ্বনিতরঙ্গের এ রূপটি বক্তার মনে : শুধুই বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে, 
কোন দুঃখ বা ক্রোধ নয়। | 





দে) ও খোয়েচে.!! এ ১ 
(৭) ও খেয়েছে] 2. 





এ ভাবের উচ্চারণে অর্থাৎ তৃতীয় অক্ষরটিতে নিশ্বাসের দ্রুত চাপদিয়ে 
যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই শেষ অক্ষরকে শুরু ক'রে ওপরের দিকে তার 
গতিকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর করলে বিস্ময়ের সঙ্গে বক্তার ক্রোধও প্রকটিত হবে । 
ও যদি সত্যি সত্যি খেয়েই থাকে তবে বক্তা যেন এবারে তাকে দেখে নেবার 
প্রতিজ্ঞা করছে। 





(৮) ও 'খেয়েচে এ 
টি: রিনি 

এ উক্তিতে অপূর্ব এক ধ্বনিতরঙ্গের স্ুষ্টি হয়েছে। স্বরতরগ্গ এখানে 
প্রথম অক্ষরটির মাঝামাঝি স্বরগ্রামে সৃষ্টি হরে দ্রুত নেমে আসতে লেগে শেষ 
অক্ষরে যেখানে শেষ হচ্ছিল সেখানে ঝটিতে খাজে নেমে গিয়ে তাকে শেষ ন! 
হ'তে দিয়ে রীতিমতো ওপরের দিকে টেনে তুলেছে] ধ্বনি প্রবাহের এ 
ছন্দস্পন্দে বক্তা যেন তার শ্রোতার কাছ হকে আলোচ্য বাক্তিটির খাওয়ার 
সংবাদে তার আগ্রহের অবসান হওয়ায় বিশেষ ভাবে আনন্দিত হয়েছে। 
বাক্যটির এ ধ্বনিতরক্গে এমন একটি পরিবেশের কথা চোখের সামনে ভেসে 
ওঠে যেখানে রুগ্ন ও মরণাপন্ন ছেলে- কি মেয়ের পরিচর্যাঃত মা ও বাবাকে 
দেখা যাচ্ছে। রোগী খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিরেছে। ডাক্তার -বলে গেছেন 
যদি কোন একটি পথ্য রোগী খেতে পারে তা হ'লে এ যাত্রা সে রক্ষা 
পাবে। মা রোগীর শিয়রে দণ্ডায়মান। বাবা কোথাও গিয়েছিলেন অন্য কোন 
তদ্বিরে। ফিরতে একটু দেরী হযেছে! ফিরতে না ফিরতে সন্তান সেবারতা 
স্ত্রীর কাছ থেকে তাদের সন্তানের পথ্যটুকু খওয়ার সংবাদ তিনি . পেলেন। 
এ সংবাদে মা বাবা উভয়ের চেহারায় আশার আলো দেখা যাবে না কি? 


ধ্বনিগুণ ও ২৩ 


(৯) 1ও খেযেচে ৬:৮০ 
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এ ভাবে প্রথম অক্ষরে একই কঝেৌক দিবে পরবর্তী অক্ষরগুলিকে ধীরে 
দীরে নামিয়ে দিয়ে শেবটিতে সামান্য একটু তরঙ্গ তুলে, তাকে নামিয়ে দিলে 
যে ধ্বনি প্রবাহের স্থষ্টি হবে সেটাতে বক্তার আবদারের ও অভিযোগের সুর 
শোনা যাবে। এ রকম একটা পরিবেশের কথা স্মরণ করা যাক যেখানে ছুভাই 
কিংবা ছুবোন (ছুবোনের উদাহরণই অধিকতর. প্রযোজ্য ) একসঙ্গে স্কুলে ' 
গিয়েছিল। ম! ছুটো সন্দেশ রেখেছিলেন ছুজনের জন্তে। স্কুলে যাবার সময় 
তাদের বলে দিয়েছিলেন ফিরে এসে দুজনেই যেন খায়। তাদের মধ্যে একজন 
কিছু আগে এসে দুটো. সন্দেশই খেয়ে ফেলে। আর একজন কিছু পরে ফিরে 
এনে সন্দেশ. খেতে গিয়ে দেখে যদি একটুও তার থাকত! মাকে জিজ্ঞেস 
করায় তিনি বলেন “তোমার ছোট বোনটি আগে এসে খেয়ে ফেলেছে 
এ সংবাদে বড় বোনের রাগ হওয়ায় কথা ছিল। কিন্তু ছোট বোনের প্রতি 
তার প্রসন্ন দৃষ্টি ও সেহের প্রকাশ মার প্রতি এ ধ্বনিতরঙ্গে এমনি ভাবে 
ভেঙে পড়েছে_-৭ খে_-য়ে-চে।, “তাতো হবেই ওতো তোমার সুয়ো মেয়ে 
ওকেতে| প্রশ্রয় দেবেই,_তা ভালো, কি আর করা] 


(১০) ও খেয়ে চে ৪০০৬ 
এখানে প্রথম অক্ষরটি মাঝামাঝি স্বরগ্রামে শুরু হ'য়ে দ্বিতীয় শব্দের 


তিনটি অক্ষরের প্রথমটিতে দ্রুত নেমে গিয়ে দ্বিতীয় অক্ষরে আবার প্রথম শব্দের 
প্রথম অক্ষর যে স্বরগ্রামে শুরু হয়েছিল সেখানে উঠে গিয়ে তৃতীয় অক্ষরে 








নীচের দিকে ধীরে ধীরে তরঙ্গায়িত হয়ে গিয়েছে। ফলে এমন এক 
ছন্দম্পন্দময় ব্বনিতরন্ষে স্থষ্টি হয়েছে যাতে শ্রোতার ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে। 


মনে হচ্ছে বক্তার মুখ ভেঙচে শ্রোতা যেন জোরের সঙ্গে বলতে চায় “ও 
কিছুতে খায়নি, সে নিজে খেয়ে ‘ও'র ঘাড়ে দোষ চাপাতে চায়। 

উদাহরণ আর বাড়ানোর প্রয়োজন করেনা এ বাক্যটির ধ্বনিতরঙ্গের 
আরও রকমফের করলে” আরও নানা ছন্দস্পন্দের স্থষ্টি হতে পারে এবং 
প্রত্যেক বারই- ছোট্ট এ বাকাটুকু থেকে স্বতন্ত্র অর্থ নির্গত হ'তে পারে। 
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জীবস্ত মানুষের মুখের ভাষার ধ্বনি তরঙ্গ এ কারণেই বেশাক ও দৈর্ঘ্যের মতে৷ 
অতিরিক্ত ধ্বনিমূল (Secondory phoneme ) এর পর্ায়ভুক্ত। বাংলাভাষার 
intonation বা ধ্বনিতরঙ্গের ব্যবহারিক রূপ থেকে এ সত্যের সমর্থন পাই। 
Pittlhs  ধ্বনিগুণের পর্যায়ভুক্ত। কথার 0০॥€’ বা স্বরগ্রামের 
অবস্থানের অন্ত নাম 08007, সংস্কৃতে উদাত্ত (10151) অন্ুদাত্ত (10) 
এবং স্বরিত (1010) স্বরগ্রামের ব্যবহার রয়েছে। কথা শুরু করা কিংবা 
কোন লেখ্য বিষয় পাঠ করার সময় স্বরগ্রামের কোন্‌ পর্যায়ে কোন শব্দ বা 
অক্ষর আরম্ভ করা হচ্ছে_উচুপিচ্‌ ব! ‘high 0০০৩ এ, নীচুপিচ, বা 
ow tone’ না মধ্যপিচ বা eve! 690, এ__গানের মীড়ের মতো কণ্ঠ স্বরের 
ওঠানামা জনিত অবস্থানের সেই মাপই 2:০০) । এ মাপ ধ্বনিতরঙ্গ স্থষ্টিতে যে 
বিশেষভাবে সহায়তা করে ওপরের আলোচনা থেকে আশাকরি তা সুস্পষ্ট হয়েছে। 
বাঙালীর মুখনিঃস্থত ভাষা কাব্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলে তাতে 
বেক বা শ্বাসাঘাত, শ্রুতিব্যঙ্জকতা, অর্থের প্রাধান্ত, স্বরগ্রামের অবস্থিতি, 
ছন্দস্পন্দ প্রভৃতি গুণের অতিরিক্ত _ শববস্কারজনিত- আরও কতকগুলো 
ধ্বনিগুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনুপ্রাস, যমক ও শ্রেষ প্রভৃতি শব্দালঙ্কার 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্রা। এ গুলোও ধ্বনিকে নানাভাবে স্পন্দিত কৃ'রে সুদূর 
সঞ্চারী ব্যঞ্জনার স্থষ্টি করে। ধ্বনিগুণের সামগ্রিক মাধুর্য ব্যাখ্যায় কোন্‌ উপাদান 
বিশেষভাবে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া ধ্বনি তাঁত্বিকদের 
পক্ষেও কম শক্ত নয়। বাক্প্রবাহে কোথায় কোন্‌ গুণ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে 
ধ্বনি তাত্বিক তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারেন কিন্তু গুণে গুণে 
মিলিত হ'য়ে ভাষায় যে নিরুপম ব্যগ্থনা-বঙ্কার, ও রসমাধুর্ষের স্থপ্রি হয় তা কোন 
একটি বিশেষগুণজাত নয় | সেখানে stress, quantity (length-shortness),: 
duration, prominence, pitch, rhythm ও intonation 
প্রভৃতি যাবতীয় গুণই_-42]1 playing together like a chime. of 
bells—are concordant and not quarreliome elements in 
the harmony” sweetness and attributes of a. langnage. এমন 
হ'লে মানুষের মুখের কথা এবং কবিতার ভাষা একাকার হ'য়ে যায়। 
বাংলাভাষার ধ্বনি মাধুর্ষের আবিষ্কারের ব্যাপারেও এ কথা সমানভারে প্রযোজ্য | 


Pitch : 
মীড় 


শেখ ফজল কন্িম ও তাঘ ঘচন| 

| - আনিসুজ্জামান 
মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭--১৯১২) পদাঙ্ক অনুসরণ করে যেসব বাঙালী 
মুসলমান আধুনিক বাং লা! সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন, তাদের মধ্যে গদ্ধলেখক 
হিসেবে মোজাম্মেল হক ( ১৮৬০--১৯৩৩) ও লিরিক কবি হিসেবে কায়কোবাদ 
(আঃ ১৮৫৮--১৯৫২) বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েছেন ! কিছুকাল পর . 
আমরা আর ছু জন সুপরিচিত লেখকের সাক্ষাৎ পাই ঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী 
€১৮৮০--১৯৩১) ও শেখ ফজলল করিম? (১৮৮২--১৯৩৬)। মোজাম্মেল 
হকের মতো! এপ্রাও গদ্য ও পঞ্চ ছুইই রচনা করেছেন, কিন্তু তার মতো 
এপ্রাও প্রধানতঃ গগ্ভলেখক। ইসমাইল হোসেন ও ফজলল করিম উভয়েই 
আবাল্য সাহিত্যচৰ্চা করেছেন ই একজন প্রথম কবিতা রচনা করেন স্কুলের 
চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে, অন্যজন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় একটা গোটা 
কবিতার বইই প্রণয়ন করে ফেলেন । তবে __ এজগ্ে নয়, রচনাকুশলতার 
দিক দিয়েঁ ফজলল করিমের দাবী বোধহয় ইসমাইল হোসেনের ওপরে । 


১। তীর প্রথম যুগের বইগুলোতে নামের বানান ছিলঃ লেখ ফজলল করিম 
. (তৃষ্ণা, মানসিংহ ), পরে তা হয়? শেখ ফজলল করিম ( ছামীততু, পরিত্রাণ ইত্যাদি )। 
একটি বইয়ের আখ্যাপত্রে পাই ঃ শেখ ফজলুপ করিম, যদিও ভূমিকার নীচে স্বাক্ষর 
আছেঃ শেখ ফজলল. করিম (আফগানিস্থানের ইতিহাস )। তার কোন কোন বইয়ের 
সাম্প্রতিক সংস্করণে নাম: আছেঃ শেখ ফজলল “করীম (বিবি রহিমা, তৃ-স; পথ ও 
পাথেয়, ছ্ি-স)। অধিকাংশ বইয়ের বানান অন্থ্যায়ী এখানেও শেখ ফজলল করিম 
লিখিত হল।. 

২। এম. সিরাজুল হক £ : সিরাজী-চরিত (কলিকাতা ঃ শিরাজী লাইব্রেরী, ১৯৩৫ )। 

৩। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান ই বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
(ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয়, ১৯৫৬), পৃ ১৯৪। 

gas 
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শেখ. ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ, নীতিভূষণ, কাব্যরত্বাকর (বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান থেকে লব্ধ এসব উপাধি তিনি নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন ) 
-এর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও আমাদের ধারণা শোচনীয়ভাবে সীমাবদ্ধ । 
আমরা কেবল জানি যে, রংপুর জেলার কাকিনা গ্রামে আমিরউল্লাহ, সরদারের 
রসে ও কোকিলা বিবির গর্তে তীর জন্ম হয়? --১৮৮২ খুষ্টান্দের ৯ই এপ্রিল 
তারিখে । কাকিনায় পাঠন্বশার-তার কবিত্বের বিকাশ হর ।১ নানা পত্রপত্রিকায় 
তিনি রচনা প্রকাশ করতে. থাকেন এবং গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৩১৫ সালে 
কাকিনা থেকে . “বাসনা” নামে একটি মাসিকপত্র তার সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হয়" এবং 'ছু বছর সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হয়”। জমজম” ও কিল্লোলিনী নামে 
আরো ছুটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়। আমি তার 
আঠারোটি প্রকাশিত বইয়ের খোঁজ পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে তার মোট 
্রস্থসংখ্যা বলা হয়েছে ছাব্বিশ, অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা আঠারো ।৯ ১৯৩৬ খুষ্টাব্দের 
২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে,১* মতান্তরে ১৯৩৭ খুষ্টাব্দেঃ১? তার জীবনাবসান ঘটে। 
শেখ ফজলল করিম যেকালে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন, সেকালে 
বাঙালী মুসলমানের মধ্যে ছুটি চিন্তা রীতিমতো স্থানলাভ করেছে ৪ ধর্মসম্প্রদায় 


৪1 এ, পৃ ৯৯৩। 

৫1 আশরাফ সিদ্দিকী ? ণমুনশী মেহেরুল্লাহ র মৃত্যুতে শেখ ফজলুল করিমের শোক 
গাথা”, মোহাম্মদী, শ্রাবণ ১৩৬২। এই তারিখ তিনি পেয়েছেন ফজলল করিমের 
অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর পাঙুপিপিতে। এই আত্মজ্ীবনীটি এখনো প্রকাশিত হয়েছে 
কিনা জানিন!। 4 | 

৬। হাই ও আহসান £ পূৰ্বোক্ত, পৃ ১৯৪ ৷ 

৭1 যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় ঃ সাহিত্য পঞ্জিকা (কলিকাতা, 
১৩২২ ), পৃ১৪৭। | 

৮1 এওঁ, পৃ ১০৬। 

৯। হাই ও আহসান? পূর্বোক্ত, পৃ ১৯৪। 

১০1 আশরাফ পিদ্দিকীঃ পূর্বোক্ত। কবির আত্মীয়ত্বজনের কাছ থেকে এই 
তারিখ তিনি পেয়েছেন । | 

১১1 “বিবি বহিযা’র তৃতীয় সংস্করণের (৯৯৩৯) বিজ্ঞাপনে প্রকাশকের নিবেদন। 


শেখ কজলল করিম ও তার কাব্য ২৭ 


ন 


হিসেবে তার স্বাতন্্যাবোধ আর বর্তমান দুরবস্থা সম্পর্কে সসঙ্কোচ সচেতনতা । 

২ সেইসঙ্গে ভবিষ্যতে উন্নতিলাভ সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট আশাবাদী চেতনাও গড়ে 
উঠছিল । ফজলল করিমের ব্যক্তিগত পরিবেশের দিকে তাকালে আমরা গভীর 
স্থফী প্রভাব লক্ষ্য করি। বংশান্ুক্রমে তারা ছিলেন চিশতিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত ' 
পীরদের মুরীদ । সুফী ভাঁবধারাপুষ্ট পীরবাদ তার আত্তরিক সমর্থনও লাভ 
করেছিল। ‘পথ ও পাথেয়্র অবতরণিকায় তিনি তাই বলেছেন ঃ 


ক্ষুধা যেমন অকাট্য সত্য হুইয়া হ্ুনিরীক্ষ, বিধাতাও তেমনি সত্য অন্তরঙ্গ 
হইয়াও ছুদ্শ। তাহাকে অনুভব করিবার, হৃদয়ে ধরিবার জন্য জীবন ধারাটিকে 
কিরণে সজ্জিত করিতে হইবে, মানুষ মাত্রেরই তাহা শিক্ষা করা উচিত। 

এই শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের আশ্রয় লইতে হয়।......এ 
পথের পগাইড*_-গুরু ব্যতীত পথ চলা সাধারণতঃ অসম্ভব | 


ৰ স্বকীমতের একটি মুলকথা এখানে তিনি বলেছেন। এর মধ্যে আমরা যেন 
দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর (মৃত্যু. ১১১১ খৃষ্টাব্দ ) উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই ঃ 


-..the disciple [ murid] must of necessity have recourse to 
a director [ shaikh, or in persian fir] to guide him 
aright. For the way of the faith is obscure, but the devil's 

i ‘ways are many and patent, and he who has no shaikh to 
guide him will be led by the devil into his ways. 
Wherefore the disciple must cling to his shaikh as a blind 
man on the edge of a river clings to his leader, confiding 
himself to him entirely, opposing him in no matter whatsoever, 
and binding himself to follow him absolutely. Let him know 
that the advantage he gains from the error of his shaikh 
if he should err, is greater than the advantage he gains from 
his own rightness, if he should be right. 


বংশগতভাবে সংক্রামিত এই স্থফী ভাবধারা তার সাহিত্যসাধনাকে বিশেষভাবে 
প্রভাবাদ্বিত করেছে। | 


. ১২, quoted in H. A. R. Gibb: Mohammedanism (2nd 6৫১) 
London: Oxford University Press, 1950), pp 150-51, 
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এর উপরে, মুনশী মেহেরুলীহর (১৮৬১-১৯০৭) প্রভাবও তার 
জীবনে কার্যকরী ছিল। মেহেরুল্লাহ১ অবশ্য শরীয়তপন্থী ছিলেন এবং 
শরিয়তপন্থীদের সঙ্গে স্ুফীবাদীদের মত ও পথের ব্যবধান যত বড়ই হোক না. 
কেন, মেহেরুল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ ইসলাম প্রচার তাকে মুগ্ধ করেছিল । আর ফজলল 
করিমের মধ্যে মেহেরুল্লাহ্‌ দেখেছিলেন এক সম্ভাবনাময় সাহিত্যিক প্রতিভা । 
বাঙালী মুসলমানের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভা খুব সুলভ ছিল না বলে তাঁকে 
উৎসাহিত করা তিনি কর্তব্য মনে করেছিলেন। ফজলল করিমের সর্বপ্রধান 
কাব্যগ্রন্থ ‘পরিত্রাণ যখন চরম রক্ষণশীল মুসলমানদের নিন্দার বিষয় হয়েছিল, 
তখন মেহেরুল্লাহর আগ্রহাতিশয্যেই সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 

অতএব, ইসলামের প্রতি গভীর নিষ্ঠাই যে ফজলল করিমের জীবনে 
প্রধান উপাদান হিসেবে দেখা দেবে, তা শ্বাভাবিক। তবে সে ইসলাম 
যে বিশেষভাবে পারস্তের তত্চিন্তার লক্ষণাক্রান্ত, এতেও কোন সন্দেহ নেই । 


দুই 


উনবিংশ. শতাব্দীর শেষভাগেই শেখ ফজলল করিম সাহিত্যচরচ“য় প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন। তার প্রথম বই ‘সরল পগ্ঠ বিকাশ’ রচনাকালে তিনি ছিলেন 
পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ।১* পঞ্চন শ্রেণীর ছাত্রের হাতে বিকশিত পঢ্য যত সরলই 
হোক .না কেন, সাহিত্য-আলোচনায় তাকে টেনে না আনাই ভাল। বইটি 
ছাপা হয়ে. বেরিয়েছিল কিনা, জানি না। কারণ, ১৩০৭ সালে প্রকাশিত 
“তৃষ্ণা, কাব্যকে তার প্রথম গ্রন্থ বলা হয়েছে এ কাব্যের ভূমিকায় । প্রকাশক 
জানাচ্ছেন ঃ .. 
তরুণ কবির কএকটী ক্ষুদ্র ভক্তি সঙ্গীত প্রকাশিত হইল, তাহার দীর্ঘ 
সাহিত্য সেবার ফল--কবিতাপ্ুচ্ছ__সময়াস্তরে «শেফালিকা” নামে প্রকাশিত 
হইবে, আপাততঃ সংবাদপত্রিকায় মুদ্রিত হইতেছে, আশা করি তদ্বার! 
বঙ্গসাহিত্যের অল্পাধিক উপকার হইতে পাবে।...বর্তমান পুস্তক তাহার প্রথম 
সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের প্রয়াস মাত্র ৷... 


১৩1 হাই ও আহসান £ পূর্বোক্ত, পৃ ৯৯৪ । 


শেখ ফজলল করিম ও তার কাব্য ২৯ 


ক্রাউন ১/৮ মাপের চব্বিশ পৃষ্ঠার এই চটি বইটিতে (দাম তিন আনা) 
সতেরোটি গীতিকবিতা সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে একটি সাধক মনস্থরের 
কবিতার অনুবাদ! সুফী কবিতার মতো এই রচনাগুলোয়ও অষ্টাকে প্রেমিকারূপে 
কল্পনা করা হয়েছে। ভূমিকায় ভক্তিসঙ্গীত" কথাটির উল্লেখ না থাকলে 
অবশ্য রূপকের প্রতি কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হতনা এবং এগুলোকে আবেগ- 
প্রবণ প্রেমের কবিতা বলে মনে করতে কোন বাধা হত না! উদাহরণস্বরূপ 
‘কেন যাও? কবিতাটি থেকে উদ্ধত করা যাক £ 


দুরে কেন যাও সরি 
আমি যে পরাণে মরি র 
তা তুমি কি এতদিনে জানিয়াও জান না, 
এ হৃদয় কার তরে? 
যা দিয়েছি তা তোমারে 
অনর্থক হৃদবনে দাবানল জেল না। [পূণ] 


'সমাধি-্সঙ্গীত” কবিতাটি তল্পবয়সের ভাবালুতার পরিচায়ক । আঠারো বৎসর 
বয়স্ক লেখকের দীর্ঘ সাহিত্যচর্চা'র একটি মাত্র সুফল আমরা “তৃষ্ণা” কাব্যে 
দেখতে পাই £ তার প্রকাশভঙ্গীর সারল্য ও বাচনভঙ্গীর প্রত্যক্ষতা। তবে 
সমসাময়িক সমালোচনায় কথিত প্রতি ছত্রে নবীন কবির প্রতিভা বিচ্ছুরিত 
হইতেছে’’*--মস্তব্যটি অতিশযোক্তি ছাড়া আর কিছু নয়! 


ভূমিকায় উল্লিখিত ‘শেফালিকা’ কাব্যগ্রন্থ বোধহয় অনেক তরুণ লেখকের 
বিজ্ঞাপিত ঘ্তস্থ' গ্রন্থের মতোই কখনো যন্ত্রের মুখ দেখে নি। স্থৃতরাং, এতে 
বাংলা সাহিত্যের অল্লাধিক উন্নতি কি হতে পারত, দে সম্পর্কে নিঃসংশয়ে 
কিছু বলা চলে না। | 

তৃষ্ণা” উৎসর্গ করা হয়েছিল ডাক্তার ময়েজউদ্দীন আহমদ ওরফে ' 
মধু মিয়াকে, ধার সম্পাদিত ‘প্রচারক’ (১৮৯৯-১৯০২) নামক মাসিকপত্রে 
তার সাহিত্যকর্ম নিয়মিত প্রকাশ পেত! অনতিবিলম্বে মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন 


৯৪। ইসলাম প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০০, পৃ ১৪০ 


৩০ . সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


আহমদ-সম্পাদিত মাসিক “ইসলাম প্রচারক? (নবপর্যায় ১৮৯৯-১৯০৬ ):৫ 
এবং এস. কে এম. মহম্মদ রওসন আলী চৌধুরী-সম্পার্দিত ‘কোহিনুর’ 
(১৮৯৮-১৯১৫ ) মাসিকপত্রেও তার রচনা দেখা দিল। আরো পরে, সৈয়দ 
এমদাদ আলী সম্পাদিত “নবনূর” পত্রিকার (১৯০৩-১৯০৬) তিনি নিয়মিত 
লেখক হয়ে উঠলেন। মোজাম্মেল হক-সম্পাদ্দিত “মোসলেম - ভারত” পত্রিকায়ও 
{ ১৯২০-২১)" তিনি নিয়মিত লিখতেন ! 


প্রচারকে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ ছোট আকারের যোল পৃষ্ঠার পুস্তিকা 
হয়ে (দাম ছ পয়সা) বের হল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে, নাম “মানসিংহ” । “বাংলা 
সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' এটিকে “গন্নাটক” বলা হল কেন, আমি তা বুঝতে 
পারি নি, যেমন বুঝি নি লেখকের পক্ষে বইটি লেখার আবশ্যকতা কি ছিল। 
বঙ্গভাষায় মানসিংহের জীবনচরিত নাই” এই অভাববোধ থেকে তিনি- 
কিয়েকখানি প্রাচীন ও প্রামাণ্য ইতিহাস অবলম্বনে এই অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সংগ্রহ’ 
অর্থাৎ সংকলন করেন। এটি তার প্রথম গগ্চগ্রন্থ, যাকে তিনি “বলেছেন ' 
‘এতিহাসিক চিত্র” । সাধুভাষায় লেখা বই, মধ্যে মধ্যে ধ্বনিময় শব্দবহুল 
বাক্যরচনার চেষ্টা আছেঃ 


ভারতের রাজনৈতিক গগনে অলক্ষিতে আকবরের দৃষ্টি ভগ্মাবৃত অগ্নির মত 
সুতীক্ষ আগ্রহে নিক্ষেপিত হইতেছে, সে জালামর অগ্নি সমুদয় শক্তিকেই 
গ্রাস করিতেছে, সুতরাং নিশ্চপ থাকা অর্ধাচীনের কার্ধ্য ঃ অধিকত্ত এই 
দুর্ভে্চ কৌশলজাল ছিন্ন করিয়া অতি অল্প ব্যক্তিই যুক্তবন্ধন হইতে পারিবেন । 
সমুদয় পথ সংকীর্ণ ও কণ্টকাকীণ্‌ হইয়াছে, সুতরাং আকবর ভিন্ন সুচারুরূপে 
রাজ্যরক্ষার উপায় নাই। ইতিপূর্বে অনেক রাজপুত 'কুল-ভাস্কর এ পথ 
পরিষ্কারও করিয়াছিলেন, স্ৃতরাং মানসিংহ সনত্রাটের এই অমিততেজ 
অলৌকিক বলের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। [পুঙ] 


রচনা হিসেবে “মানসিংহ' সর্বা্গস্ন্বর নয় $ এই উদ্ধ তির মধ্যেই ‘মত’ “নিশ্চপ' 
ও ‘পরিষ্কার’ শব্দের অসঙ্গত প্রয়োগ দৃষ্টি এড়ায় না। জীবনী হিসেবেও 
এটি অসম্পূর্ণ। “নিবনূর' যথার্থ ই বলেছেনঃ 


১৫1 প্রথম পর্যায়? ১৮৯১-৯২। 


শেখ ফজলল করিম ও তার কাব্য ৩৩ 


এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক প্রসিদ্ধ মানসিংহের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা 
করিয়াছেন ; কিন্তু উপযুক্ত উপকরণাভাবে তিনি সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী 
করিতে পারেন নাই। . তাহার ভাষাও অনেক স্থানে জটিল ও ইতিহাসের 
অনুপযুক্ত বোধ হইল ।...১৬ 


মানসিংহে'র পরই তার আরেকটি পুস্তিকা বের হল, নাম “আস্বাত-উস্‌- 
ছামী বা ছামীতত্ব। সাতাশ পৃষ্ঠার চটি বই, প্রকাশকাল ‘সন ১৩১০ সাল, 
কান্তিক। এই শাস্ত্রীয় বিতর্কের বইটিকে আখ্যাপত্রে অবশ্য অনুদিত গ্রন্থ বলা 
হয়েছে। €চিশতীয়হ, ও সহ রওদীয়হ, সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকর্দের মধ্যে অবিকল. 
কীর্তনের অনুরূপ প্রেম-প্রকাশের ধারা প্রচলিত ছিল--তাহার নাম “সম” ব! 
“গানের বৈঠুক” । কোন বিশেষ বিশেব দিবসে এই সম্প্রদায়ভূক্ত সাধকগণ 
একস্থানে একত্রিত হইতেন, এবং গান-ব!জনার সাহায্যে অন্তরকে উদ্দীপ্ত করিয়া 
ভগবৎ প্রেমে গড়াগড়ি দিতেন বা নাচিতে থাকিতেন।”১* চটিশতিয়াহ্‌ ও 
গুহ রাওয়াদায়াহ, সম্প্রদায়ের সাধকদের যিকিরের জন্য 'সামা*র ব্যবহার অপরিহার্য 
ছিল, তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সুফীরাও এর চর্চা করতেন। ধর্মান্থশীলনের 
মধ্যে নৃত্যগীতের সংযোজন ধর্মসিদ্ধ কিনা, এ নিয়ে মুসলমান শাস্্কারদের 
মধ্যে নানারকম তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। আল-গাজ্জীলী এর অনুমোদন 
করেছিলেন। “সামার চর্চা করতেন বলে পরবর্তাকালে অনেক সুফী সম্প্রদায়ই 
নুত্যরত দরবেশ নামে পরিচিত হতেন ।১৮ কাকিনা-নিবাসী মৌলভী আবদুল 
লতিফ নতুন করে আবার এই পুরোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে» (ক) সঙ্গীত 
ও (খ) বাছ্য_যাহা চিশতিয়া খান্দানের পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, এবং 
বর্তমানে ভক্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে-_ইহা সরাহ অনুসারে 
সিদ্ধ কি অসিদ্ধ? তার বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রথা শাস্্রান্থমৌদিত নয়। 


১৬! নবনূর, ফাল্তুম ৯৩১০) পু ৪৪২। 
১৭। মুহম্মদ এনামুল হক বঙ্গে দ্বফী-প্রভাব (কলিকাতা ঃ মোহসীন এও কোং, 
১৯৩৫ ), পু ১৬৪-৭০ 1 


১৮} Tarachand 2 Influence of Islam on Indian Culture 5 ঃ 
The Indian Press Ltd., 1946) pp 82-83, 


৩২... সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


এই যুক্তি খণ্ডন করে একটি প্রতিবাদপত্র রচনা করেন মজকফরনগর নিবাসী 
“জনাব, হজরত, মওসানা, হাজি, হাফেজ, কারী, মহম্মদ শাহাবুদ্দিন সাবেরি” । 
ফজলল করিমের "ছামীতন্ব তারই অনুবাদ বা সেই ভি'ত্ততে বাংলায় লেখা প্রবন্ধ । 


সতেরো বৎসর বয়সে ফজলল করিম গদ্ে “লায়লী মজঙ্ু'র প্রেমোপাখ্যান 
রচনা করেছিলেন, পরে হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবনী অবলম্বনে লিখেছিলেন 
‘পরিত্রাণ’ কাব্য ৷ ১৯০১ সালে প্রচারক" পত্রিকায় এ ছুটি রচনাই একসঙ্গে প্রকাশিত 
হতে থাকে। তিনি যদিও তখন ‘ইসলাম প্রচারকে'র নিয়মিত লেখক, তবু তার 
সম্পাদকের রক্ষণশীল চিত্ত এতে ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে নি। অধিকন্ত, বোধ করি, 
প্রচারকে'র সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার ব্যাপারটিও ইন্ধন জুগিয়ে 
থাকবে। এসমাজ-সেবক উচিত বক্তা” নামে তিনি (অন্য কেউও হতে পারেন) 
অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লিখলেন 8 


“প্রচারক” নামক একখানি মাপদিকপত্র আছে ।... বোধহয় কোন অর্বাচীন 
প্রতারক লোক সমাজসেবার ভাণ করিয়া প্রতারণার জাল বিস্তার করতঃ 
ছু’ পয়সা উপাজ্জন করিবার উপায় করিয়া লইয়াছে।... এক শেখ ফজলল 
করিম ও সম্পাদক ভিন্ন অন্য সমস্ত লেখকই ইসলামবিরোধী কোরাণ অবিশ্বাসী 
হিন্দু।... শেখ ফজলল করিম সাহেবেরও যে ছুইটী প্রবন্ধ «প্রচারকে? 
প্রকাশিত হইতেছে, তাহার. একটী লায়লী মজনুর প্রেমোপাখ্যান, অপরটী 
কবির কল্গনাপ্রস্থত “পরিত্রাণ কাব্য” । এ লায়লী মজনুর প্রেযোপাখ্য।ন 
পাঠ করিয়া বর্তমান খুসলমান সমাজ কি শিক্ষা পাইবে ?-*- লায়লীর রূপমাধুরী, 
অঙ্গসৌষ্ঠব, নয়দভঙ্গী, বিঙ্গোম কটাক্ষ, প্রেমকথন ও প্রেমচাতুর্য্য মজনুর 
প্রেমাসক্তি ও প্রেমোন্মত্তত| দ্বারা আমদের পতিত সমাজের কি উপকার 
হইবে ?.. অধুনা আমাদের যে ছুই চারিজন নব্য যুবক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতেছেন, এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশদারা তাহাদের মাথা খাওয়ার যোগাড় হইতেছে 
না কি? তারপর পরিত্রাণ কাব্য। ইহার নাম যেমন কাবা, প্রকৃতপক্ষে 
কাব্যই। এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাহি না; কেবল মাত্র জিজ্ঞাসা করি 
. যে বিষয় অবলম্বনে উহা লিখিত হইতেছে, তদ্বিষয়ে অসার কল্পনাপ্রস্থত 
কাব্যাকারে প্রবন্ধ লেখার অধিকার কোন মুসলমানের আছে কি 1...১৯ 


১৯। ইধলাম প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০২, পৃ ২৬-২৯। 


শেখ ফজলল করিম ও তার কাব্য ৩৩ 


সমালোচকের এই অভিশাপের ফলে কি না, জানি না, প্রচারকে' 'লায়লী মজনু’ 
ও পরিত্রাণ সম্পূর্ণ হতে পারল না--রচনা সবটা ছাপা হবার আগেই পত্রিকার 
আয়ু শেষ হল। | 

ফজলল করিম এতে অবশ্য বিচলিত হলেন না! বরঞ্চ মুনশী মেহেরুল্লাহ, 
স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ‘পরিত্রাণ’ কাব্য প্রকাশ করায় তার উৎসাহ 
বৃদ্ধি পেল । এটি উৎসর্গ করা হল “চিশতিয়া খান্দানের উজ্জলতম নক্ষত্র 
মোহাম্মদ শাহ্‌ 'শাহাবউদ্দীন চিশংতি সাবেরি সাহেবকে। ইনিই তাদের 
পরিবারের পীর, লেখকের চোখে “দেবতুল্য। তাই তার নিবেদন, 


বড় আশ! পাব দেব অস্তিমে তোমার 
চরণ মঞ্জীর | 


গ্রন্থের ছুই একটী স্থানে আমি মাইকেল ও নবীনবাবুর ভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়াছি, এ জন্য তাহাদের নিকট চিরখণী হইয়া থাকিব’-_অবতরণিকায় কবি 
একথা বলেছেন। এই খণ অমিত্রা্ষর ছন্দগ্রহণে, কতিপয় শব্দপ্রয়োগে, 
(যেমন, “আকাশ-সম্ভবা-বাণী” “িহজকুল” “ীরবিলা” কিল্পনে লো! প্রভৃতি) 
এবং “কি পাপে দারুণ বিধি তোমার কপালে লিখেছিলা হেন দুঃখ’ প্রভাতি বাক্য 
বা বাক্যাংশের ব্যবহারে । মাঝে মাঝে অবশ্য তিনি অন্য ছন্দও ব্যবহার করেছেন । 

এই কাব্যের বিষয়বস্তু ইসলামপ্রচারের প্রথম পর্যায়ে কোরেশদের 
বিরোধিতা, নবীর মদিনায় হিজরত, বদর, ওহোদ ও খায়বরের যুদ্ধ এবং মক্কাবিজয় 
হজরত মুহম্মদের (দঃ) জীবনের এই ঘটনাবলী । এট! যাতে কাব্য হয়ে ওঠে, 
সেজন্য কবির চেষ্টা ছিল! তাই মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ নিসবন্দনা আছে, যার অংশ £ 


নিদাঘ-শর্ববরী-অন্ত, সিপ্ধ-সমীরণ 

চুদ্ধিয়া লতিকাঁ-বক্ষ বহে ধাঁরি ধীরি 

শান্তোজ্জল পুর্ববাসার ভাতিলা পরবে 

নাশিতে বিশ্বের তমঃ-_- হাপিলা প্রকৃতি 

আনন্দে দোলায় শির ; নিকুঞ্জ বল্লরী 

সে উৎসবে মাতিলেক যেন এ ধরায় 

সুখের স্বপন পেয়ে। [পৃ ৪৯] 


৩৪ ৫ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


অন্যান্য লেখকের মতো তিনিও মুসলমানদের বর্তমান দুর্দশার জন্য 
কাতরতা প্রকাশ করেছেনঃ { | 


কাদার সময় আজি হয়েছে মোদের 

মোস্লেম সন্তান মোরা হেন দীন হীন 

ধর্মহারা পথল্রান্ত অলপ অধ্য 

কেবল গণিছি বসি মরণের দিন ! 

জগতে পতিত বলি ইসলামের নামে 

কলঙ্ক দিয়েছি ঢালি অভাগ্য আমরা । [পৃ ৮৪] 


মাতৃভাষার অনাদরের জন্যে কবির. আক্ষেপোক্তি £ 


কি পাপে দারুণ বিধি তোমার কপালে 
লিখেছিলা হেন দুঃখ বল _ বঙ্গভাষা, 
অনাহারে, অবহেলে,-- পরিচর্য্যাভাবে ' 
জীর্ণাশীণা হাতায়েছ সকল ভরসা ৷... 
হতভাগ্য বাঙ্গালীর অর্ৃষ্টের দোষে 

তুমি মা কাঙ্গালী আজ আপনার দেশে। . [পৃ৮৩]. 


পরিত্রাণ সম্পর্কে নিবনূরে'র স্মালোচনাকে যথার্থ বলা যায়ঃ 


সমালোচ্য কান্যখানি বাহাদৃষ্টিতে সুন্দর হইলেও.কবি মোজান্মেল হকের গ্রস্থাপেক্ষা 
সর্ববাংশে নিকুষ্ট |... কেবল ব্যবহার-বিরল আভিধানিক শব্দ-সমষ্টি জুড়িয়া 
দিলেই যদি কাব্য হইত, তবে এই কাব্যখানিও উত্তুষ্ট কাব্য মধ্যে পরিগণিত 
হইত, সন্দেহ নাই।-.. লেখক একমাত্র সংযমের অভাবেই স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির 
' অপব্যয় করিয়াছেন, ইহা নিতান্তই দুঃখের ব্ষষ্ব 1... রস্ততঃ শেখ ফজলল করিম 
সাহেবের একটু শক্তিমন্তায় আমর! আশান্বিত হৃদয়ে এতদিন তীয় গতি পর্য্যবেক্ষণ 
করিতেছিলাম। তিনি আমাদিগকে সে আশার .জলাঞ্জলি . দিতে বাধ্য 


করিতেছেন কেন ?২* 





২০ | . নবনূর কান্তিক ১৩১১, পু ৩৩৫-ড। 


শেখ ফজলল করিম ও তার কাব্য ৩৫ 


মোজাম্মেল হকের কাব্য২, যেখানে শেষ হয়েছে, ফজলল করিমের 
কাব্যের শুরু সেখানে । হজরত মুহম্মদ' কাব্যের প্রথম সর্গে মক্কানগরী 
ও জমজম কুপের কথা” বিবৃত হয়েছে, শেষ (সপ্তবিংশ )-সর্গে ‘হজরত 
আবুবকরের ইসলাম গ্রহণ-এর কাহিনী। ছন্দের বৈচিত্র ও ভাবার 
পরিচ্ছন্নতায় তার কাব্যটি গুণাঁঘিত। তবে, এই তুলনার সময়ে একথা মনে রাখা 
উচিত যে, মোজান্মেল হকের এটি পরিণত রচনা, আর ফজলল করিমের 
সাহিত্যসাধনার তখন প্রথম অধ্যায়। তাছাড়া, বিগত শতকের আদর্শে কাব্যকাহিনী 
রচনার ধারা তখন পর্যন্ত অনুস্থত হয়ে থাকলেও তা প্রাণহীন গতান্থগতিকতায় 
পরিণত হয়েছিল মাত্র! 

সতেরো! বৎসর বয়সে যে তিনি “লায়লী-মজন্থ” লিখেছিলেন, এতে খুব 
বিস্মিত হবার কারণ নেই,__ শরৎচন্দ্রের দৃষ্টান্ত তো আমাদের সামনেই আছে। 
রচনাটি পুস্তকাকারে বের হল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে । “চনা*্য প্রেম সম্পর্কে 
যেসব তত্বকথা তিনি বলেছেন, তাতে বঙ্কিমচক্দ্রের ভাবধারার না হোক, রবীন্দ্রনাথের 


সমসাময়িক কবিতার প্রভাব আছেঃ 


প্রেমের ছুই যুত্তি-_ সকাম এবং নিষ্কাম । সকাম প্রেম, রূপজ, মোহজ 
বা স্বার্থজ। ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি অধিক; সুতরাং উপেক্ষলীয়। 
* আর নিষ্ধাম প্রেম, খাটি জিনিষফ। জীবজগৎ এই প্রকার প্রেমে পরস্পর 
পরস্পরকে আকর্ষণ করুক, ইহাই বিধাতার অভিপ্রেত। [পৃ 15] 


সুফী ভাবধারার পরিচয়ও স্ুম্পষ্ট ঃ 
এখানে আমরা নিষ্কাম প্রেমকে সদ্গুরুর আসন দিতেছি; কারণ প্রেমের 
উন্মেষ ভিন্ন যুক্তির পথ অন্ধকার ও বন্ধুর। সেইখাঁন হইতেই মহাপ্রেমের' 
স্থচনা ও সম্মিলন বাসনা উদ্রিক্ত হয়। যখন প্রেম-রূপ সদৃগুরু হৃদয়ে বসিয়া। 
সরলতার মধ্য দিয়া ধর্শ্মের মহোচ্চ পথ দেখাইয়া দেয়, তখনই বিশুদ্ধ সত্যের 
জ্যোতিঃ আসিয়া কাম-রূপ পাপের কালিমাকে আবৃত করিয়া ফেলে। 
এইখানেই মানবজীবনের দেবত্ব-এইখানেই অমরত্ব । [ পৃ1%*] 


২৯। মোজাম্মেল হক : হজরত মোহাম্মদ (কলিকাতা, ১৩১০; পঞ্চম সংস্করণ, 
মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ১৩৪২ )। 


৩৬ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


লাধুলী-মজন্ুর জীবনে এই দেবহৃলভ প্রণয়ের আবির্ভাবকেই তিনি তার রচনায় 
গৌরবমগ্ডিত করেছেন। এই প্রেমের গভীরতা এবং ভাবতন্ময়তায় নায়ক-নায়িকার 
বাহজ্ঞানলুপ্তি তিনি বেশ আবেগসহ্কারে চিত্রিত করেছেন। কিন্ত সেইসঙ্গে 
তাঁর সামাজিক মনের ভালমন্দ বোধও সক্রিয় ছিল। বইটিতে স্বকপোলকল্পিত 
একটি চরিত্র আমদ্ানীর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা এক নূতন সখীর সরস ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
আর কোনও ভাষায় «“লায়লী-মজনু*তে ইনি বোধহয় এখনও দেখা দেন 
নাই। মায়ের মুখোমুখী লারলী প্রেম-ঘটিত গঞ্জনার প্রত্যুত্তর প্রদান 
করিতেছেন, প্রাচীন লেখকের পক্ষে এ ছবি সঙ্গত বোধ হইলেও, একালে 
নিতান্ত নিল্লঞ্জতার পরিচা়ক। তাই আমরা ধরিয়া বাঁধিয়া এক সখী 


জুটাইয়াছি। [গু 0৮1/০] 


প্রকৃতপক্ষে এর কোন আবশ্যকতা ছিলন!। কেননা, বইতে নায়িকা প্রাচীন 
মাপকাঠিতে এতরকম “ণনিল্লজ্জতা”র পরিচয় দিয়েছেন যে, সমাজ-ও স্ুনীতি-রক্ষক 
পাঠকের পক্ষে, মায়ের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটিতে আর নতুন করে মর্মাহত 


হবার স্থুযোগ নেই। 


লায়লী মজনুর প্রেম যে প্রাকৃত প্রেম নয়, এ কথা বোঝাবার জন্যে লেখক 
চেষ্টার ক্রুটি করেন নি। লায়লীকে পাবার জন্য সাধনা করতে গিয়ে মজনু 
অপাধিব শক্তি লাভ করেছেন এবং শুধু তাই নয়, শেষ অবধি তার প্রণয় 
ধাবিত হয়েছে লায়লীকে অভিক্রম করে তার শ্রষ্টার প্রতি। তাই. লায়লীকে 
একান্ত কাছে পেয়েও মজনু তাকে পিত্রালয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন এবং 
নিজে সমাহিত হলেন পরমপুরুষের ধ্যানে। তার স্থফীধর্মী চিন্তার প্রকাশ 
এখানেও আমরা দেখতে পাই। গ্রন্থের শেষভাগে লায়লীর প্রতি রাজা 
নওফেলের আকর্ষণকে কেন্দ্র করে নাটকীয় জটিলতা গড়ে উঠতে পারত, সহজ 
বর্ণনা দিয়ে লেখক সে সুযোগ নষ্ট করেছেন। একটি কৌতুককর বিষয় হল, 
হজরত মুহম্মদের. ( দঃ) নামে লায়লীর শপথবানী উচ্চারণ । লেখক তার 
কৈফিয়ত দিয়েছেন এ ভাবে ঃ : 


শেখ ফজজলল করিম ও তার কাব্য ৩৭ 


এই ঘটনা. শেষ প্রেরিত মহাপুরুষের বহু পূর্বের হইলেও, তাঁহার আগমন 
সংবাদ আদিকাল হইতে ধর্মগরস্থাদিতে লিপিবন্ধ ছিল। বিদুষী লায়লীর 
ইহা জানিবার বাকী ছিল না। [পৃ৮৩ পাটা, ] 


এ যুক্তি এতই অকিঞ্চিতকর যে মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না। 
এই বইটিতে তার রচনা প্রথম [দানা বাধল। এটি সাধুভাবায় লেখা, 


প্রায়ই চোখে পড়ে তৎসম শব্দের আধিক্য ও সমাঁসের আড়ূম্বর £ 


বসস্তকাল-_ প্রেম-সোহাগ-উদ্বেলিত দিগল্না নব-সাজে বিভূষিতা । আকাশের 
চাদ, কাননের ফুল, ভ্রমরের প্রেমালাপ, পাপিয়ার অতৃপ্ত সঙ্গীত, বিরহীর 
নয়নাশ্র এখন সমস্তই অনিন্দ্যসুন্দর |... রতিপতি কমল-আসনে ফুলশর হস্তে 
ুগ্ম-নেত্র উদ্মীলনপূর্ববক কাহারও কোমল প্রাণে শর-সন্ধান করিতেছেন,__-সে 
দৃষ্টি কি ভীষণ! [পূ] 


অসন্ব তা লায়লী আলুলায়িতকুত্তলা তাস্বল-রাগ-রঞ্জিতা ওষ্ঠাধ্রা, অদ্ধে(নুক্ত- 


বক্ষোবাদা, কোটীন্দুকলা-কেন্দ্রিকৃতা, প্রেমিকা-কুল-কিরীটিনী লায়লী সহসা 
শিহরিয়া উঠিলেন। [ পৃ ৩৬ ] 


সেইসঙ্গে অনুচিত প্রয়োগ ও গুরুচণ্ডালী দোষও দেখা যায় ঃ 


সত্যের জয় অবিসস্বাদী ! নতুবা এ পবিত্র প্রেমের প্রীতিদ-তরঙ্গ যুগযুগাস্তর 
ভেদ করিয়া আজ বিশ্বের বিদগ্ধ বক্ষ অভিষিক্ত করিত ন! | বালুকায় 
জল ঢালার মত অকালে গুকাইয়| যাইত [পৃ ২৭] 
আমরা গ্রন্থকার । নারক-নায়িকার মুখে না ও কথাটাও একবার বাহির 
করিয়া লই। তা" নাহলে আপর জমে না, পাঠক মজেনা ; কিন্তু আমাদের 
একটা সার্বভৌম আশা আছে। [পৃ ৪৯] 


ভাষা ও ভাবঘটিত আনোৌচিত্যের সর্বাপেক্ষা গুরুতর নিদর্শন £ 
বিনা তাবে টেলিগ্রাম হয়, প্রাণে প্রাণে কথা হয়, ইহার আবার প্রমাণ কি 
দিব? হৃদয়ের মত টেল্গ্রামের যন্ত্র আজিও জগতে আবিষ্কৃত হইয়াছে কি? 
আর চোখের মত অপূর্ব “ক্যামেরা” আজিও কেহ দেখিয়াছেন কি? এ ফটো 
তুলিবার প্লেট_প্রাণ। [পৃঃ ১৫] 


৩৮ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৬৬৬ 


শেখ কজলল করিমের রচনাভঙ্গীর একটি বড় ক্রটি এই ধরণের বালকো চত 
উক্তি, যা তার পরিণত বনের রচনাকেও আক্রান্ত করেছিল । এখানে 
আরেকটি উদাহরণ দিই। লায়লীর বিবাহ হয়েছে; সেই রাত্রে £ 


উদভ্রন্ত রাজপুত্র আর আত্মসঘরণ করিতে পারিলেন না,_আবেগন্ররে 
প্রিয়তমাকে বক্ষে জড়াইগার কন্ঠ হস্ত সম্প্রপারণ করিলেন; কিন্তু এ কি? 


চপেটাঘাত তো প্রেমোপহার নহে! যে প্রেমরাণীর বিমল ন্ুুধার আশায় 
বাজপুভ্রর দগ্ধ হৃদয় এতদিন ছিনলুক্ঠ কপোতের মত যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছিল, 
আজ তাহার এ কি ব্যবহার! [পৃঃ ৮১] 


উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহীরেও ভাবারীতির মতোই তিনি উনিশ শতকী পদ্ধতির 
তন্থুদরণ করেছেন ঃ 


মেঘাচ্ছন্না রজনীতে সৌদানিনী বিকাশের মত একই হাদিলেন। [পৃ ৩০] 
ঈপ্সিতার মধুর চন্ডানন দেখিরা কএস তৃষিত চাতকের মত জাগ্রত হুগ্থে 
ব্যাকুল হইয়া গৃহপানে চলিলেন। [পূ ২] 
অনন্ত সাগরবক্ষে বাত্যহত উমিমালার ন্যায় লায়লী তখন হ্ৃদর'হেগে 
পরিচালিতা । | [পু ৩৯] 


যেন পবিত্রতা আসিয়া প্রেমের মন্দিরে প্রবেশ করিল। যেন রাজহংসী 
আসিয়া কমলে প্রবেশ করিল। যেন পুণ্য আসিয়া ধর্ম্মের মন্দিরে প্রবেশ 
করিল। | [পৃ ৩২ ] 


সমাসোক্তির ব্যবহার আছে, তেমনি ছেলেমানুধী করে এমন ব্যবহার নষ্ট 
করেছেন, তার উদাহরণও রয়েছে £ 


তখন গোধূলী সিন্দুর পরিয়া মেঘবালা যেন শ্বশুবালয়ের দিক অগ্রসর 

হইতেছিল। [পৃ ৯] 
প্রতিবস্তুপমার ( Parallel simile ) প্রয়োগ এবং আত্মগত উক্তি [ পু ২৬, 
৪৩, ৬৭] বা পাঠক ও পাত্রপত্রীর উদ্দেশ্যে উক্তিও [ যেমন, পৃ ৭১] এতে 
আছে। সংলাপের ভাষা সাধারণতঃ কথ্য £ কখনো কখনো সাধুভাষার সংলাপ আছে 
এবং কখনো কখনো সাধু ও কথ্য ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে একই সঙ্গে ৷ 


শেখ কফজললল করিম ও তার কাব্য ৩৯ 


,লায়লী .মজন্ু’র পর শেখ ফজলল করিম লিখলেন চিশ তিয়া সাধকদের 
আদিগুরু “মহধষি হজরত খাজা মইন্ুদ্দীন চিশতী (রহঃ) জীবন চরিত” 
(১৯০৪ )। এ জীবনকাহিনী যে অলৌকিক ঘটনায় আকীর্ণ হবে, তার আভাস 
পাওয়া যায় ভূমিকা থেকেই £ 


বর্তঘান সময়ে এক শ্রেণীর লোক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্বাস করিতে 
চাহেন না; কিন্তু নিবিষ্ট মনে: ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, যাঁহাদিগের হৃদয় 
সর্বশক্তিমান খোদাতাঁলার অসীম শক্তির প্রভাবে ক্ষমতাশালী, তাহাদিগের. 
পক্ষে সাধারণ মানুষের অপাধ্য কোন আশ্চর্য্য ঘটনাপ্রদর্শন, বিস্ময়ের বা 
অবিশ্বাসের কথা নহে। ৰা 


এই ‘আশ্চর্য্য ঘটনাপ্রদর্শনের মধ্যে আছে একটি শিশুলহ খাজা সাহেবের 
আগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ ও অক্ষত অবস্থায় নিক্রমণ, তার ইচ্ছায় ছিনমুণ্ড বাক্তির 
জীবনলাভ, হজরতের সমাধি থেকে তাঁর প্রতি আহ্বান, তার ইচ্ছায় প্রস্তরমূতি 
কর্তৃক আল্লাহ্‌র জয়গান, তার আদেশে মাতৃগর্ভস্থ শিশুর বাক্যালাপ, প্রতি 
রজনীতে খাজা সাহেবের মক্কাগমন ও প্রাতে আজমীরে প্রত্যাবর্তন । এইসঙ্গে 
“সামা'র পঙ্গসমর্থন আছে, আর আছে চিশতিয়া সম্প্রদায়ের গুরুত্বজ্ঞাপনের 
একটি শস্তা পন্থা । খাজা সাহেব যখন কাবা প্রদক্ষিণ করেন, তখন তার 
প্রার্থনার উত্তরে নাকি আকাশবাণী হয় যে, ‘যে ব্যক্তি চিশতিয়া খান্দানে 


মুরিদ হইবে, সে নিবিবচারে বেহেশতে গমন করিবে [পৃ ৩৫ ]। 


মোজাম্মেল হকও মঈনউদ্দীন চিশতীর জীবনী রচনা করেন--তবে 
তনেক পরে ।২২ তার গ্রন্থেও অতিপ্রাকৃত ঘটনার অভাব নেই। কজলল করিম 
পীর নাহেবের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, মোজান্মেল হক তার 
গাছুকীর অলৌকিকতা দেখিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছেন! কিন্তু সুফী মতবাদের 
ইতিহাস ও প্রকৃতি এ*রা কেউই ব্যাখ্যা করেন নি, অথবা, প্রধান প্রধান 


২২। মোজাম্মেল হক £ খাজা ময়ীনউদ্দীন চিশ তি (ঢাকাঃ আবদুল আজিজ খাঁ, 
১৩২৫ )1 


৪০ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


স্থকী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একমাত্র শাখা ( চিশতিয়া) ভারতের মাটিতে 
বিকাশলাভ করে, তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ বা সম্পূর্ণ পরিচয়দান করতে এরা 
কেউই প্রবৃত্ত হন নি। | 


‘মূহধি হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আল্ফ-সানী” (১৯০৫) 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার আগে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল ।** 
আলফ-ই-সানীকে তিনি “নখশবন্দিয়া ও মোজাদ্দারিয়া তরিকার প্রদীপ্ত রবিকর? 
বলে অভিহিত করেছেন। মুজাব্দাদ-ই-আলফ-ই-সানী শেখ আহমদ সরহিন্দী 
(১৫৬৩-১৬২৪ ) যদিও নকৃশবন্দরীয়া সম্প্রদায়তুক্ত সাধক, তবু ভারতে সুফী মতবাদের 
প্রধান সংস্কারক এবং সমগ্র মুসলমান সমাজের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক হিসেবে 
ইতিহাসে স্থানলাভ করেছেন। সুফীদের তসউফের সঙ্গে ভারতীয় ব্রহ্মবাদের 
মিলন এবং সামগ্রিকভাবে সথকী চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের ভাবমিশ্রণের ফলে 
যে সব ইসলাম-বিরোধী মনোভাব ভারতীয় স্থকী সমাজে প্রবেশল:ভ করেছিল, 
সরহিন্দী তারই বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন ।২৪ -এ*র জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত 
হয়ে কফজলল করিম একথা জানাতে ভোলেন নি বে, মুজাদ্দাদ তার জনক 
হজরত শেখ আবদুল আহাদ চিশতী কুদসীর কাছে চিশতীয়া ও কাদিরীয়া 
পন্থায় দীক্ষালাভ করেছিলেন, নক্শবন্দীয়া ধারায় দীক্ষিত হন পরবর্তীকালে-_ 
হজরত বাকীবিল্লাহর প্রভাবে । এই মহাপণ্ডিতের জীবনকাহিনী বিবৃত করতে 
যেয়েও তিনি অলৌকিকতার মোহ ত্যাগ করতে পারেন নি। সম্রাট জাহাঙ্গীরকে 
প্রণতি জানাতে অস্বীকার করায় মুজদ্দাদ কারারুদ্ধ হয়েছিলেন । 


প্রবাদ আছে, এই সময়ে হজরতের সিদ্ধ শিষ্য সেবকগণ আধ্যত্ম শক্তিবলে 
মোগল সাম্ৰাজ্য ধ্বংসের আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু হজরত জানিতে 
পারিরা, স্বপ্নে তাহাদ্দিগের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, “ধার্য ধারণ 
কর; ইনশা আল্লাহ আমি শীত্রই এখান হইতে মুক্তিলাভ করিব” ২৫ 


২৩1 ইসল।ম প্রচারক, আগস্ট ও ডিসেম্বর ১৯০৪, জানুয়ারী ১৯০৫। 
২৪। মুহম্মদ এনামুল হক ঃ পূর্বোক্ত; পৃ ৩৪০ 
২৫। ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০৫, পৃ ৫৯-৬০। 
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অতঃপর সম্রাট-ছুহিতা স্বপ্নে হজরত মুহম্মদের (দঃ) আদেশলাভ করলেন 
আহমদ সরহিন্দীকে মুক্তিদানের জন্তে। অনুতপ্ত জাহাঙ্গীর তার কাছে 
ক্ষমাপ্রার্থনা করে মুক্তি দিলেন আর স্বয়ং তার শিশ্যমণ্ডলীর অস্তর্ভু ক্ত হলেন । 

“আফগানিস্থানের ইতিহাস” (১৯০৯) রচনার আশু উপলক্ষ্য ছিল আমীর 
. স্থাৰীবউল্লাহ, খানের ভারত সফর। বইটি তেমন সুখপাঠ্য নয়, তবে 
হিন্দুমুসলমানের “মিলনসাধনে লেখকের আগ্রহের পরিচয় আছে নিম্বোদ্ধত অংশে £ 


যেদিন দিল্লীতে ঈদের সময় হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকে সন্তষ্ট করিবার 
জন্য দৌম্বা কোরবানীর জন্থুরোধ করিয়া তিনি [আমীর হাবীবউল্লাহ খান] 
অনগ্ঠসুলভ সাম্যবাদের পরিচয় দিয়াছিলেন, সেদিন কোন রাজনীতিবিদ ব্যক্তি 
তাহার "প্রজাপালন নীতির সুস্পষ্ট আভাষ বুঝিতে না পারিয়াছিল। [1*] 


প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যে মনোভাবকে ফজলল করিম এখানে 
. অভিনন্দন জানিয়েছেন, কুড়ি বছর আগে মীর মশাররফ হোসেন সেই একই 
মনোভাব থেকে তার “গো-জীবন”২৬ পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন। এতে কিন্ত 
গোঁড়া মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । শুধু তাই নয়, পুস্তিকা-রচরিতাকে “কাফের, 
আখ্যা দিতে এবং তার স্ত্রী হারাম হবার ফতোয়া দিতেও কুষ্ঠিত হন নি। 
এমন কি, পণ্ডিত রেয়াজ-আল-দীন আহমদ মশহাঁদীর মতো লেখকও ছদ্মনামে 
আগ্নিকুকুট? ২* রচনা করে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই সমুদয় বাদ- 
প্রতিবাদের নিষ্পত্তি হতে মশাররফ হোসেন এবং তার বিরুদ্ধপক্ষীয়দেরকে 
আদালতে পর্যন্ত যেতে হয়েছিন। শেখ ফজলল করিমকে এ বিপদে পড়তে 
হয়নি। তিনি একজন মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ সমর্থন করেছিলেন বলে 
কেবল নয়, যুগের ভাবলোকেই কিছুটা পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। 


বাঙালী মুসলমানের যে পতন হয়েছে, এটা সে যুগে স্বতঃসিদ্ধ ছিল। 
এই পতনের একটি কারণও তখন সাধারণভাবে গ্রাহ্য হয়েছিল । কারণটি হচ্ছে, 


২৬! মীর মোশাররফ হোসেন গো-জীবন (টাঙ্গাইল £ চন্দরকুমার সরকার, ১২৯৫ )। 

২৭। ফন্কির আবছুল্লা-বিন-এসমাইল অল্‌ কোরেশী অল্‌ হিন্দী £ অগ্নিকুকুট (কলিকাতা 2 
ভারত মিহির প্রেস, ১২৯৬ ; দ্বি-স শাহানশা এণ্ড কোং, ১৩০৯) । 

৬- 


৪২ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


বাঙালী মুসলমানের আদর্শচ্যুতি। অত্এব, তার জীবনে যাতে এই আদর্শের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ঘটে, সে বিষয়ে অনেকেই সচেষ্ট হয়ে ' পড়লেন এবং এই 
চেষ্টাটা প্রধানতঃ দেখা দিল আদর্শ পুরুষদের জীবনকাহিনী রচনার মধ্য দিয়ে। 
পথ ও পাখেয়'তে (১৯১৩) শেখ ফজলল. করিম এই আদর্শ জীবনযাত্রার পরিচয় 
দিয়েছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেনঃ 


সংসারের শত সহত্র আকর্ষণের মধ্যে, সুখছুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে, যাহাতে 
আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে, সকল সময়, সকল অবস্থায় এক করুণাময়ের 
প্রতি নির্ভর রাখিয়া বাঞ্ছিত «সৌভাগ্যের” অধিকারী হইতে পারি, সেই 
আশায়, প্রত্যেক মাহ্যকেই মহধিগণের ব্যবাস্থিত “পাথেয়” গ্রহণে শান্তির পথে, 
খোদার পথে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। অন্য পথে শান্তি নাই। 


এরপর তিনি বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনে. নীতি ও ধর্মনিষ্ঠার নানা দৃষ্টান্ত 
আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। ইমাম আহমদ হমবলের পুত্র উৎকোচের 
অর্থে ময়দা কিনে পিতাকে উপহার দিয়েছিলেন £ সেই ময়দায় তৈরী রুটা 
গ্রহণ করতে ইমাম সাহেব তো অস্বীকার করলেনই, উপরন্ত যখন সেই রুটা 
নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হল, তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, সারা জীবন আর 
মাছ খাবেন না! প্রতিবেশীর বাড়ীতে চুরি হবার ভয়ে জনৈক মহধি নিজের 
বাড়ীতে চুরি হতে সাহায্য করলেন। কোন ব্যক্তির সঙ্গে. দেখা করতে .এসে 
নির্দিষ্ট স্থানে হজরত ইসমাইল ছু দশ মিনিট নয়, একাদিক্রমে বাইশ দিন 
অপেক্ষা করে অঙ্গীকার পালন করলেন। নীতির দিক দিয়ে এগুলো হয়তো 
খুবই প্রশংসার, এ"দের অসাধারণ চরিত্রবলের প্রকাশ এতে নিশ্চয়ই ঘটেছে, 
‘কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে. এইসব দৃষ্টান্ত অনুস্থত হবে, এমন .আশ। ছুরাশী! 
মাত্র। বরঞ্চ, ছ একটি দৃষ্টাত্তে, যেখানে প্রতিবেশীর অভাব দূরীকরণের চেষ্টায় 
ইজব্রতের পুণ্য ঘটল কিংবা রন্থুলের বাণীতে যেখানে পরাক্রান্ত নৃপতির 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দণ্ডপ্রাপ্ত হলে তাকে শহীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ মর্ধাদা- 
দানের প্রতিশ্রুতি আছে, সেই সব অংশ বোধহয় আমাদের কাছে অধিকতর 

আবেদন জানায়। অবশ্য লৌকিক জগতের যেসব স্থখছুঃখে চিন্তচাঞ্চল্য ঘটা 
লেখকের অকাম্, সেই স্বখছুখকে স্বীকার না করলে সম্ভবতঃ এই অভাব 
পূরণের বা এই. বিদ্রোহের মাহাত্ম্য স্বীকার করা যায় না। 


শেখ ফজলল করিম ও তার কাব্য ৪৩ 


| মৌজান্মেল হকের “তাপস কাহিনী'র২” সঙ্গে ফজলল করিমের ‘পথ ও 
পাঁথেয়'র একটি পার্থক্য বোধহয় এখানে । মোজাম্মেল হকের গ্রন্থ পূর্ববর্তী ঃ 
তপস্বীদের এইসব গুণে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, তাদের প্রতি লেখকের চিত্ত শ্রদ্ধাবনত 
হয়েছে, কিন্তু জীবনসাধনার খজু পন্থা ত্যাগ করে এইসব দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করতে তিনি বলেন নি। .এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ হিসেবে ‘তাপস কাহিনী? 
উপাদেয় বই £ পতিত জনকে অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে সত্যজীবনের আলোকে 
আনয়নের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হবার কোন দাবী তার নেই। 


লিখনরীতির দিক দিয়ে ‘পথ ও পাথেয়*র বৈশিষ্ট্য রচনার সংযমে এবং 
ভাবার আবেগহীন প্রকাশে । এর ভাষা যুক্তিবাহী গগ্ভধমী, বর্ণিত উপাখ্যান- 
গুলোকে পল্পবিত করবার কোন প্রয়াস এতে নেই। 


“চিন্তার চাষ (১৯১৬) একশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতি উপদেশমূলক রচনার 
সমষ্টি । 


“বিবি রহিমা’কে (১৯১৮) লেখক বলেছেন ‘এতিহাসিক চিত্র'। এটি ঠিক 
জীবনকাহিনী নয়, হজরত আইউব ও বিবি রহিমার দাম্পত্য জীবন এতে বর্ণিত 
হয়েছে। তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি “বিষয়টিকে সুখপাঠ্য এবং সময়োপযোগী 
করিবার জন্য একটু উপন্যাসের রসে রসাইয়া” দিতে চেয়েছেন। চরিত্র, ঘটনা 
ও সংলাপ এতে আছেঃ উপন্যাসের সঙ্গে এক্য এটুকুই ৷ 


পাত্রপাত্রীর বংশপরিচয়দানের আবশ্যকতা বোধ করে লেখক শুরু করেছেন 
হজরত আদম থেকে এবং তার বেহেশত বাসের সময় থেকে। বইয়ের প্রায় 
এক-চতুৰ্থাংশ জুড়েই এই পরিচয় চলেছে। পিতামাতার শিক্ষায় বিবি রহিমা 
শৈশব থেকেই আদর্শ চরিত্র হয়ে গড়ে উঠেছিলেন। মানবীয় দুর্বলতা হজরত 
আইউবের চরিত্রেও একবার দেখা দিয়েছে, শয়তানের চক্রান্তে পড়ে তিনি 
অন্যায় প্রতিজ্ঞা করেছেন। কিন্তু বিবি রহিমা আপাদমস্তক আদর্শ রমণী । 
সংসারের প্রলোভন, শয়তানের চক্রান্ত, সপত্বীদের হিংসা, প্রতিবেশীদের আচরণ, 


২৮। প্রথম প্রকাশ “তাপস জীবনী’ নামে (কলিকাতা! £ লতিফ প্রেস, ১৩*৭)। 
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আল্লাহর পরীক্ষা, স্বামীর জরা, দারিদ্রের জালা-_বিছুই তাকে আদর্শঢ্যুত. 
করতে পারে নি। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং স্বামীর প্রতি ভক্তি তার 
অটুট রয়ে. গেছে। সেই সঙ্গে তার অপূর্ব বিনয় অবিচলিত আছে 


আইউব বল্লেন “রহিমা! পরশ পাথরের স্পর্শ পেলে নীরস লৌহখণ্ডও 
সুবৰ্ণে পরিণত হয়; তোমার মত সাধ্বী রমণীর স্বামী হয়ে আইউবের জীবনও 
ধন্য হয়েছে; পরশ পাথরের মত তুমি তার অন্তরের মলিনতা ঘুচিয়ে তাকে 
উজ্জ্বল .করে তুলেছে । তুমি -বহিমময়ী ;--তোমার পবিত্র আদর্শ জগতের ঘরে 
ঘরে অনুক্কৃত হবে 1 

করুণাময়ী রহিমা কুষ্টিত হয়ে বল্লেন,_ণনাথ ! রাক্ষপীকে দেবী বলছ? 
পিশাচীকে হুর বলছ? আমার পাপেই তো তোমার এই কষ্ট । আমি যদি 
তোমার উপযুক্ত সহধর্মিনী হতে পারতেম, তাহলে কি তোমাকে এত দুঃখ 
পেতে হয় 1-এ সবই" আমার কপাল 1” 

আইউব ব্যাকুলভাঁবে বল্লেন”_-এনা, রহিমা ৷ ' এ তোমার ভুল বিশ্বাস। তুমি 
স্বর্গের হুর,__আমার জন্ত তুমি অশেষ যাতন! ভোগ করেছ ;--আমাকে ক্ষম। 
করো। তোমার প্রসন্ন মুখ দেখতে পেলে আইউব শান্তিতে মরতে 
পারের ।৮ | [পূ ১৩৬] 


আসলে দোষ অবশ্য রহিমার নয়, আইউবেরও নয়। শয়তানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ 
করে আল্লাহ, এ*দের ভক্তিপরীক্ষার জন্যে নানারকম দুর্দশার স্থ্টি করছেন। 
“বিববৃক্ষা' (১৮৭২) রচনা করে বন্ধিমচন্দ্র যেমন গৃহে. গৃহে অমৃত ফলার 
আশ! প্রকাশ করেছিলেন, “বিবি রহিমা'র লেখকও তেমনি গৃহে গৃহে আদর্শ 
স্ত্রী কলার আশা প্রকাশ করেছেন। বইয়ের মুখবন্ধে তাই এর 17001]টিকে 
তিনি ছন্দোবদ্ধভাবে প্রকাশ করেছেন £ 


শরনে স্বপনে সতি! . পৃতি-পদে রাখ মতি 3 
পতিসেবা, পতিভক্তি নারীধম'সার। 
পতির চরণতলে স্বরগ তোমার ॥ 


স্বামীসেবায় রহিমার চরমোৎকর্ষলাভের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক প্রায়ই 
তার চারপাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। ফলে, আমাদের সামাজিক অবস্থা 
সম্পর্কে তার কিছু কিছু £০8০0000 এতে--এবং কেবল এই বইটিতেই--ধরা 


শেখ ফজলল করিম ও তার কাব্য ৪৫ 


পড়েছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা [ পু ৪৯-৫০ 7, বাল্যবিবাহের কুফল [ পু ৫২- 
৫৩], বিবাহে পণপ্রথা [ পু ৫৭-৫৮ ], সপত্বীদের আচরণ [ পু ৬৯-৭০ ] সম্পর্কে 
তার মন্তব্য থেকে মোটামুটী একটা পরিচ্ছন্ন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। 
একালের মেয়েদের শ্রমবিমুখতা সম্পর্কে তার মন্তব্য কৌতুকজনক ঃ 


বড় লোকের বড় আদরের--বড় সোহাগের মেয়ে রহিমা ; কিন্তু তা বলে 
তোমরা মনে ক'রো না যে রহিমা ফুলের ঘায়ে মুচ্া থান, __ ইজি চেয়ারে 
সিগারেট মুখে কেবল নভেল পড়েন! হিষ্টিরিরাগ্রস্ত বড়লোকের মেয়েরা সাধারণতঃ" 
গরীব-ছুঃখীকে অহঙ্কারে কথা বলেন না,- দেমাকে তাদের মাটিতে পা পড়ে 
না, লেকের মঙ্গে মেলামেশা করতেও যেন তাদের মান যাধ, কথায় কথায় 
রাগ, কথায় কথায় অভিমাম করেন, যাকে-তাকে কটুকথা বলেন, পশুপৃক্ষীকে 
যাতনা দিয়ে আমোদ উপভোগ করেন? কিন্তু রহিমা ছিলেন ঠিক এর 
. বিপরীত । [ পৃ৪৬-৪৭] 


বিবি রহিমা'কে লেখক “নারী-সাহিত্য* বলে অভিহিত করেছেন। শিশু 
সাহিত্যিকমাত্রই যেমন শিশু নন, তেমনি নারী-সাহিত্যিক পুরুষও হতে পারেনঃ 
সে বিষয়ে আমরা সঙ্গতভাবে কোন আপত্তি উত্থাপন করতে পারি নে। “ন্ত্রীলোক- 
দিগের নিমিত্ত প্রকাশিত” মানিক পত্রিকার ভাষাকে প্যারীটাদ যেমন সহজবোধ্য 
করে তুলতে চেয়েছিলেন, ফজলল করিম তেমনি সবকিছু বড় সহজ করে 
বোঝাতে গেছেন। ফল কিন্ত এক হয় নি। প্যারীটাদ যেখানে বাংলা 
গগ্যরীতিতে পরিবর্তন এনেছিলেন, সেখানে ফজলল করিমের রচনায় মাঝে মাঝে 
বালস্ুলভ চপলতা দেখা দিয়েছে. যেমন £ 


সে নমরুদের চাকর ] রাগের মাথায় একবার হাতুড়িটা তুলে এমন জোরে 
কষে ঢিল “ঠন্কাস” যে, সেই আঘাতে বাদশার মাথার খুলিট। একেবারে পাকা 
বেলের মত পট্রাস। [ পূ ২১-২২ ] 


সেকালের ধর্মহীন লোকদিগকে সুপথ দেখানোর জন্য খোদাত|”লা তাকে 
[আইউবকে] পর়গন্বররূপে প্রেরণ করেছিলেন । এই “প্রেরণ” অর্থে তোমার এ 


মনে করো না যে, খোদাতা’লা তাকে আকাশ থেকে ধপ_ করে ফেলে দিয়েছিলেন! 
[পৃঃ ৬] 
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কিন্তু এর চেয়েও দু:খজনক বোধ এই অংশটি £ 
হজরত আইউবের চৌদ্দ ছেলে-মেয়ে । তারা সব ভাই বোন এক জ'য়গায় বসে 
হাসি-খুশী করে আহার কচ্ছিল। কেউ খাচ্ছে, কেউ গল্প কচ্ছে, কেউ মুখের কাছে 
আহার তুলেছে, এমন সময়, পাপের সহচরেরা এসে একটা প্রকাণ্ড পঁ'চীর ভেঙ্গে 
তাদের উপর ফেলে দ্রিল--তারা সব টুপ টুপ করে মরে গেল। [পৃ ৯৯--১*০] 


যেখানে একটি ট্্যাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা চলত, সেখানে এই টুপ, টুপ, করে 
মরে? যাওয়ার বর্ণনায় লেখকের নিলিগ্ততাকে প্রশংসা করা যায় না, তার স্থযোগগ্রহণে 
অক্ষমতার কথা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। 


সেকালের সমালোচনায় “বিবি রহিমা*র প্রশংসা করা হয়েছিল এর নীতিবোধের 
জন্যে আর ভাষার প্রাঞ্জলতার জন্তে। ছুইই সত্য! ইবসেনের নোরাকে তার স্বামী 
যেকথা বলেছিলেন Before all else you are wife and mother, সেখানে 
mother-এর বদলে আল্লাহ্‌র ভক্ত জুড়ে দিলেই এই. নীতির স্বরূপ বোঝানো যায় । 
আর ব্যবহারিক জীবনে এই নীতির প্রয়োগ কিভাবে করা! যেতে পারে, রহিমার জীবন 
কাহিনী দিয়ে এবং নানা রকম নীতি উপদেশ দান করে লেখক তা স্পষ্ট করে 
তুলেছেন। আদর্শবাদের চাপে তার অঙ্কিত চরিত্রসমূহ ব্যক্তিত্ব হারিয়ে হয়েছে 
বর্ণহীন, তাদের মানবীয় আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়েছে, নীতিকথা বলার আগ্রহাতিশয্যে তেমনি 
অনেক সময়ে তাদের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়েছে। রহিমার পতিগৃহে যাত্রার সময়ে তার 
পিতার চার পৃষ্ঠাব্যাপী অনর্গল উপদেশ এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। চার পৃষ্ঠার 
অস্তে তার কণ্ঠ যদি বাম্পরুদ্ধ না হত, তবে অনায়াসে তা আরো চার পৃষ্ঠ! চলতে 
পারত । 


অন্যদিক দিয়ে “বিবি রহিমা'র প্রশংসা করতে দ্বিধা হতে পারে না। _ কাহিনী 
পাঠক-চিত্বকে আকর্ষণ করে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায়! প্রাঞ্জল ও লালিত্যময় কথ্য 
ভাষায় বইটি লেখা হয়েছে ঃ রচনার একটা সাবলীল গতি আছে। রচনারীতির 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আছে Parallel 510011তর্‌ ব্যবহার £ | 


সোনার সহিত সোহাগার মত, ফুলের সহিত সুবাসের মত, রূপের সহিত গুণের মত, 
আইউবের চরিত্রে ধর্মের বিমল মাধূর্যও ফুটে উঠেছিল [পৃ ৬৩] 


শেখ কজলল করিম ও তীর কাব্য ৪৭ 


সমাসোক্তির ব্যবহার ( রূপক-সহযোগে ) ঃ 
জ্যোৎস্সার সাগরে সাতার দিয়ে পিক্তকেশা ধরণী সবেমাত্র চুল শুকাঁবার জন্য যুক্ত 
বাতাসে খোপা খুলে দীড়িয়েছে। [পৃ ৮৩ ] 


যমকের প্রয়োগ £ 
তাই খুন আহ্লাদ করেই আমরা ফল খেলেম। ফলের শেষে ফলটা যে কি রকম 
দাড়াবে, তা তখন ভেবে দেখলেম না। [পৃঙ] 


“বিবি ফাতেমা'ও (১৯২১) কথ্যরীতিতে লেখা । ভাষা সহজ, সরল, অনাম্বর, 
আবেগপ্রবণ এবং সাংগীতিক ব্যপ্তনাময়। যেমন, 


হজরত এলেন, নির্মল চাদের মত নিপ্ধ আলোক ছড়িয়ে । পাপী-তাপীর বন্ধু 
এলেন-__ভেসে যাওয়া লোকগুপ্গির প্রাণ বাচাবার জন্য প্রেমের তরণী বেয়ে। মর্টে 
মত্তে বঙ্কারিত ক'রে-কর্শের আলোকে সকল পথ সুগম করে দিয়ে সাম্য 
মৈত্রীর পতাকা ছুলিয়ে--তণ্ত মরুতে শীতল জলধাবার মতই তিনি এসে উপস্থিত 
হ'লেন। মান্থুষের কল্যাণের জন্য এলেন, অন্ুতপ্তের চোখের জল মুছাতে তিনি 
এলেন। বন্দীর প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল, হতাশের প্রাণ আশায় বাচল, কগ্র্দেহে 
শক্তি সঞ্চিত হ’ল, নীরস কঠোর চিত্তশিলা, গলে জল হয়ে গেল। যেহেতু তিনি 
বন্দীর মুক্তিদাতা, হতাশের আশা, নষ্ট স্বাস্থ্যের নূতন বক্তকণিকা, বঠিন শিলার 
উগ্র ভ্রাবক। তাকে পেয়ে সকলের আশা মিটল, তাকে দেখে সকলের বিষাদ 
ঘুচল, বন্ধুরূপে, ভ্রাতারপে বৈদ্যরূপে, সাত্বনারূপে তিনি এলেন । [পৃ২২_২৩] 


বইটির প্রতি অধ্যায়ের প্রথমে চার চরণের স্বরচিত কবিতা যোজিত হয়েছে । গ্রন্থ 

শুরু হয়েছে হজরত মুহন্মদ (দঃ) ও বিবি খাদিজার বংশপরিচয় দিয়ে। ' এখানেও 

লেখক মাঝে মাঝে উপন্যাসের রস দিতে চেয়েছেন । নফিসার মুখে বিবি খাদিজার 
বিবাহপ্রস্তাব শুনে হজরত বিশ্বাস করেন নি। তখন, 

বিবি খাদিজা, নফিসার মুখে সব কথা শুনে হজরতকে ডেকে পাঠালেন। হজরত 

গেলে বল্লেন,_ঞজাপনি কি নফিসার কথার অবিশ্বাস করেছেন? মনে করেছেন, 

আমার ধন আছে, আমি ধনীর ছেলেকে বিয়ে করবো? না, না, ভুল বুঝেছেন । 

আমি ধন চাই নে-__আপনার নির্দল মনের তুলনায় সে ধন যে ধনই নয়। যে ধন 

আপনার আছে, পৃথিবীতে সকলের তা থ!কে না । আপনি ছুঃখিনীকে চরণে ঠাই 

দিন, এই আমার প্রার্থনা । [পৃ] 
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এর উত্তরে হজরতের মুখ দিয়ে অবশ্য উপন্যাসের নায়কের মতো উক্তি করাতে 
লেখক সঙ্কোচ ৰোধ করেছেন। তাই, 


হজরত মাথা নীচু করে বল্লেন-_আচ্ছা, আমি চাচাভীকে জিজ্ঞেস ক'রে 
কাল আপনাকে আমার মতামত জানাব। [পৃ] 


নবীনন্দিনীর জীবনকথা বলতে গিয়ে লেখক নবীর মহিমাই বেশী করে 
স্মরণ করেছেন। তার ভাষায় £ 


অসাধারণ মানুষ যাঁরা, তারাও ঠিক এই স্ুর্ধ্েঘইই মত। তাদের আশেপাশে 
আর আর চবিত্রও যেন সুর্ধ্যের পাশে লণ্ঠন আলোর মতই প্ল/ন-_দীত্তিহীন 
হয়ে যায়। [পূ ৪৭ ] 


এখানেও তাই হয়েছে। বইটিতে ফাতেমার কথা বেশী, না তার জনকের কথ! 
কথা বেশী, তা বলা দ্ন্কর! ফাতেমার চরিত্রটিও হজরতের দ্বারা এমনভাবে 
আচ্ছন্ন যে, তার স্বতন্ত্র বিকাশ হয় নি--হজরত-চরিত্রের একটি উপগ্রহ বলে 
তাকে মনে হয়। ফাতেমার মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্তে লেখক হজরত আয়েশা বা 
বিবি খাদিজার চেয়েও তাকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন; কোন 
চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এটি বোধহয় একমাত্র পন্থা নয় । সকল জীবনীকারের 
মতো ইনিও সাধারণ ও ডুচ্ছ ঘটনার মধ্যে ভবিষ্যত মাহাত্ম্য লক্ষ্য করেছেন। 

যে মহিলা সম্প্রদায়কে ‘আনন্দ, শিক্ষা এবং তৃপ্তি'দানের জন্যে এই 
গ্রন্থের অবতারণ!, তাদের জন্যে, বিশেষ করে, ফাতেমার পতিগৃহে যাত্রার 
সময়ে হজরতের বারোটি উপদেশ মূল্যবান । কৃচ্ছ্‌ সাধনার পরাকাষ্ঠা ফাতেমার 
জীবনে আছে, তশর ধর্মপ্রাণতার তুলনাও বিরল । 


‘রাজধি এবরাহীম’ (১৯২৪ )-কে শেখ ফজলল করিমের শ্রেষ্ঠ রচনা বলা 
যেতে পারে । তার প্রধানতম কারণ এই যে, এ বই কেবল রাজধি এবরাহীমের 
(মৃত্যু আঃ ৭৭৭ খ্ষ্টাব্দ ) কাহিনী নয় £ বইয়ের দুই-তৃতীয়াংশ কি তার চেয়েও 
বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে তপম্বী আদহ:মের কাহিনী এবং সেই কাহিনীই 
অধিকতর চিত্তাকর্ষক ৷ আদহাম ছিলেন ঈশ্বরের প্রতি সমগ্সিতপ্রাণ দরবেশ, 
অপাধিব প্রণয়ে বিভোর, নিত্যবস্তর সন্ধানে হৃতজ্ঞান। আকস্মিকভাবে বলখ- 


শেখ ফজলল করিম ও তার কাব্য ৪৯ 


রাজনন্দিনীর অপূর্ব রূপলাবণ্য দর্শন করে তীর চিত্তবৈকল্য ঘটল এবং 
একইরকম নিষ্ঠা নিয়ে সেই রমণ্ণীকে লাভ করবার সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ 
করলেন। এই ঘটনাটির মধ্যে যে human interest আছে, তা সত্যিই 
মূল্যবান। আধ্যাত্মিক জীবনসাধনা থেকে পাঁধিব জীবনে ফিরে আসার 
দৃষ্টান্ত আমাদের “গোরক্ষবিজয়ে”ও আছে! কিন্তু মীননাথের সেই “পতনের” 
পেছনে ছিল দেবীর অভিশাপ; তার ভোগলালসা বিকৃতিরই নামান্তর । 
আদহামের প্রেমে বরঞ্চ সুস্থ, সবল কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় আছে। তাঁর ভক্তজীবন 
ও প্রেমিক জীবনে চিরবিচ্ছেদ ঘটে নি, একই সুত্রে তিনি ছুই জীবনকে গ্রথিত 
করেছিলেন। সুফী সাধকের ভাবতন্ময়তার সঙ্গে প্রেমিক হৃদয়ের অতলম্পর্শী 
গভীরতা! যুক্ত হয়ে তার চরিত্রটিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আর সে চরিত্র 
অস্কনেও লেখক তার সকল ক্ষমতা নিয়োগ করেছিলেন । 


মোজাম্মেল হকও ইবরাহীম ইবনে আদহামের সাধনকাহিনী বিবৃত 
করেছেন,২৯ কিন্তু তার পিতার এই পাখিব জীবনের প্রতি কোন ইঙ্গিত করেন নি। 
ইবরাহীমের জীবনী বর্ণনায় উভয়ে একই ধরণের উপাখ্যান প্রায় একই 
ধরণের ভাষায় বিবৃত করেছেন। সুফী এতিহ্যের সঙ্গে এ“দের বর্ণিত কাহিনীর 
কোথাও কোথাও অসঙ্গতি আছে। যেমন, ফরিদউদ্দীন আত্তারের “তাজকিরাতুল 
আউলিয়া” ইবরাহীমের বল্খ রাজ্যত্যাগের কাহিনীটি যেভাবে বলা হয়েছে, 
ফজলল করিম মোজাম্মেল হক সেভাবে বলেন নি। এদের কথিত কাহিনীটি 
সকলেই অবগত আছেন £ প্রাসাদের ছাদে কে হারানো উট খুজতে এসেছিল 
এবং কে নাকি রাজপ্রাসাদকে পান্থশালা বলে অভিহিত করেছিল, এরই 
প্রতিক্রিয়ায় সম্রট হলেন মহর্ষি।. আত্তারের বইটিতে স্বয়ং ইবরাহীম- 
- আদহামের জবানীতে কাহিনীটি বলা হয়েছেঃ একদিন তিনি সিংহাসনে 
বসেছিলেন, এমন সময়ে কে এনে দিল এক দর্পণ; সেদিকে তাকিয়ে নিজের 
গন্তব্য তিনি দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন নিজের সমাধি, যেখানে কোন 


২৯। তাপস-কাহিনী। 
৭ ems 
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বন্ধু নেই--স্বজন নেই,_আর ‘সেই . পথও ছুত্তর অথচ পথচলার পাথেয় তার 
নেই! এক গ্তায়পরাঁয়ণ বিচারককে তিনি দেখতে পেলেন, মনে হল তার 
স্বপক্ষে কোন দলিল নেই আর অমনি নিজের কাছেই সাম্রাজ্য হয়ে উঠল 
বিস্বাদ 1 

ইবরাহীম ইবনে আদহাম যদিও প্রথম যুগের খ্যাতনামা স্থুকী সাধক 
এবং সারা জগতে আলোচনার বিষয়, তবু আদহামের বিচিত্র জীবনকাহিনীর 
তুলনায় তার উপাখ্যান বর্ণহীন বললে ভুল হবে না--অন্ততঃ বাংলায় 
আমরা যেভাবে এ কাহিনী পেয়েছি, তা থেকে এই ধারণাই জন্মায় 
মানুষের রিপুর যে স্বীকৃতি আদহাম-চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে, তার প্রবল অস্বীকৃতিই 
ইবরাহীমের বৈশিষ্ট্য । রাজ্যত্যাগী খধির হৃদয়ে পুত্রস্নেহ যখন প্রবল হয়ে 
দেখা দিল, তখনই তিনি আল্লাহ্র কাছে পুত্রের জীবনাবসান কামনা করলেন 
আর-_সেই পুত্রের জননীর উপস্থিতিতেই_-তীর ইচ্ছা পূর্ণ হল। এ ঘটনা 
অলৌকিক শক্তিলাভের চরম নিদর্শন সন্দেহ নেই, এতে আমরা বিস্ময়ে আগুতও 
হতে পারি; কিন্তু ধুলায় লুষ্ঠিত জননীর কাতর আর্তনার্দের মধ্যেই আমাদের 
হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই । এই উপাখ্যানে mystic element আরো 
আছে, তার মধ্যে একটি হল খাজা খেজেরের চরিত্র !** 


‘রাজি এবরাহীমে* লেখক সাধুভাষ! ব্যবহার করেছেন (এটি লেখা হয় 
১৯১৯ এ), এমন কি, অধিকাংশ সংলাপই-ক্রিয়াপদের দিক দিয়ে__সাঁধু ভাষায় 
লেখা । সংলাপ অবশ্য মাঝে মাঝে বড় ছুর্বল--বিশেষ করে, কথ্যভাষার ঢং 
আনার চেষ্টা যেখানে হয়েছে। যেমন, বল্খের উজীর রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থী 
ককীরকে ভর্খসনা করছেন ঃ 


৩০ quoted in E.G. Browne: A Literary History of Persia 
( Cambridge : University Press, 1951 edn. ), 1, 425. 

৩১। কোরমানের একটি রায় (সুরা ১৮; The Koran, trans. Rodwell, 
“Everyman’s Library”, P 180). এর উল্লেখ আছে বলে মনে করা হয়। তবে 
চরিত্রাট বিশেষ করে পারস্তের সুফীদের কল্পনাকে আকৃষ্ট করেছিল .বলে তাদের 
রচনাবলীর মাধ্যমে সাধারণের চেতনায় জীবস্ত হয়ে আছে। দেশভেদে এর রূপান্তরও ঘটেছে। 


শেখ ফজলল করিম ও তার কাব্য ৫১ 


যদি মঙ্গল চাও, তবে সোজা পথে প্রস্থান কর | কেন, গাঁছতলা বুঝি আর পছন্দ 
হয় না? গেরুয়ায় বুঝি আর সাধ মিটে না? “জামাইবাবু” সাজিবার বড় আগ্রহ 
যে! . [পৃ ৭১--৭২ ] 


এ সত্বেও, সামগ্রিকভাবে, “রাজধি এবরাহীমে’র ভাষা ললিত, মধুর ও বেগবান ঃ 
সাংগীতিক ব্যঞ্জনা ও ভাবাবেগময়তা এর বৈশিষ্ট্য । যেমন, 


বিধাতার লীলা চিরদিনই ছুজ্ঞেঘ়ি। অগ্রিম বিজনমরুতে স্ুরসাল পান্থপাদপ 
যাহার অসীম করুণার নিদ্দশ+ন, বন্ধুর পর্বতগান্রে সুশীতল নিঝণরিণী যাহার 
অপূর্ব মাহাত্মযের পরিচায়ক, তাঁহার ভাব কয়জনে হৃদয়্রম করিতে পারে? 

[পৃ ৩-৪ ] 
ফুল দেখিয়া মানুষ মোহিত হয়, আগ্রহভরে হস্ত সম্প্রসারণ করে; কেন 
বলিতে পার কি? আগুন দেখিয়া ব্যাকুল পতঙ্গ ঝাপ দিতে ছুটিয়া 
আসে,মরণের মাঝেও সে সুধা অন্বেষণ করে; কেন বলিতে পার কি? ফুলে 
কি চুম্বকশক্তি আছে? আগুনে কি শৈত্য আছে? কোন্‌ মোহে মানুষ 
মজে? পতঙ্গ আত্মবিসঙ্জন করে? শান্ত এবং রুদ্র, কোমল এবং কঠোরের 
অন্তরালে থাকিয়া কে এমনভাবে তাহাদের ব্যাকুল হৃদয়কে টানিয়া লয়? [পৃ] 


বজলল করিমের গগ্যরচনাঁর সবচেয়ে পরিণত রূপ বোধহয় এ বইটিতেই ধরা 
গড়েছে । তবে এ ভাষার এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই, যা মীর মশাররফ হোসেন, 
মোজাম্মেল হক বা এয়াকুব আলী চৌধুরীর রচনায় পাওয়া যায় না। 


ঘটনার গতি রুদ্ধ করে এই বইতে তিনি প্রাসঙ্গিক চিন্তা সন্নিবেশ 
করেছেন_- এবং একটু বেশী মাত্রায় করেছেন। এর উদাহরণ £ 


দার্তিক মানুষ! অত্যাচারী মানুষ! দেখ, দেখ, মানবদেহের পরিণামের দিকে 
একটীবার ফিরিয়া দেখ। তোমার জীবনের গতি ফিরিতে পারে, চরিত্রের 
হীনতা দূর হইতে পারে, হৃদয়ের মলিনতা ঘুচিতে পারে, এই তোমার 
পরিণাম! ধনের মাদকতায় মনের প্রজ্ঞাহারা তুমি এই তোমার চরম 
গতি! ধনী-নিধ'ন সকলকেই একদিন এই পথে গমন করিতে হইবে, এই 
শয্যা গ্রহণ করিতে হইবে,--এইখানে আসিয়া বৃতূক্ষিত কীটকুলের ভক্ষ্য 


৫২ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যাঃ ১৩৬৬ 


হইতে হইবে,_সেদিহের আঁক বিলম্ব নাই! জীবন-সঙ্গিনী প্রেয়সী, প্রাণাধিক 
" পুত্ৰ-কন্যা, হিতার্থী বন্ধু-বান্ধব কেহই সেদিন তোমার সহযাত্রী হইবে না; একা- 
এক1--নিতান্তই তুমি একা পড়িয়া রহিবে। [ পৃ৮৩-৮৪] 


অবশ্য এটি তার নিজন্ব রীভি নয় । পাঠককে উদ্দেপ্ত করে বা আত্মগতভাবে 
এই ধরণের ভাবপ্রকাশ প্রথন বোধহয় বস্কিমচন্দ্রের রচনাতেই দেখা দিয়েছিল। 
পরে, মশাররফ হোসেন এর যথেষ্ট চর্চা করে গেছেন “বিষাদ সিন্ধু; গাজী 
মিয়ার বস্তানী” ও “উদাদীন পথিকের মনের কথায় । ব্যাপারটি যে সব সময়ে 
উপাদেয় হয়, তা নয় : ‘রাজধি এবরাহীমে'ও সর্বত্র তা শৌভন হয় নি। তবে 
মোটের উপর, যে ভাবুকতার পরিচয় রাখতে লেখক ইচ্ছ! করেছিলেন, 
তাঁতে তিনি সফলকাম হয়েছেন 


বল্খ-অধিপতি ও তার দৌহিত্র ইবরাহীমের মিলনের দৃষ্ঠটিতে 'শকুন্তলা'র 
দুগ্মন্তোর সঙ্গে তার শিশুপুন্রের মিলনদৃশ্ঠের সক্ষম অনুকরণ আছে। 

এরপর তার যে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর নাম “বিবি খাদিজা? ( ১৯২৭ )৪ 
এটি রচিত হয়েছিল ১৯২৪ সালের মধোই। বর্ণিতব্য চরিত্রের পরিচয় দিতে 
গিয়ে তিনি বলেছেন? | 


খাদিজা ছিলেন এক সওদাগরের মেরে। সওদাগর বলতে তোমরা যা বোঝা, 
তা নয়। তিনি পিঠে বোচ.কা নিয়ে কাবুলীদের মতন গাঁয়ে গায়ে ফিরি 
করে বেড়াতেন না,তিমি ছিলেন ছুচার লাখ টাকার মান্য [পৃ ১-২] 


এইরকম ব্যাখ্যার একটাই কারণ হতে পারে ঃ এ বই তিনি লিখেছিলেন 

মেয়েদের জন্যে আর তাঁদের করপনাশক্তি সম্পর্কে লেখকের ধারণা একটু সংকীর্ণ ই 

ছিল। প্রচলিত ছাদে লেখা এই জীবনীটিতে একটি উল্লেখযোগ্য উক্তি আছে £ 
বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকায় সযাজ ধর্ম দুইই রক্ষা পেয়েছে। নতুবা সমাজের 


৯ 


অবস্থা আজ অন্যরকম হয়ে দাড়াত। [পৃ৭৩] 


এই উক্তির পেছনে সেকালেন সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব আছে। বিধবা- 
বিবাহ প্রচলনের জন্যে মুনশী মেহেকুল্লাহ, রীতিমতো প্রচার করতেন। হিন্দু - 


শেখ ফঞ্জলল করিম ও তার কাব্য ৫৩ 


বিধবার পুনধিবাহের স্থপারিশ করে তিনি ‘বিধবাগঞ্জন!’ নামে একটি বই লিখেছিলেন 
গত শতকের শেষে। “ইসলাম কৌমুদী'তেও তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন 
তার মৃত্যুর পর শেখ আবদুর রহিম-সম্পাদিত সাপ্তাহিক “মিহির ও স্বধাকরে’ 
মন্তব্য করা হয় যে, তাঁহার অসাধারণ চেষ্টায় মুসলানদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহের 
প্রচলন হইয়াছিল ।”৩২ দেখা যাচ্ছে, ফজলল করিম সেই ভাবে অনুপ্রাণিত 
হয়েছিলেন । 

কজলল করিমের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে ‘গাথা’ নামে একটি 
কাব্য এবং ‘হাতেম ভাই"য়ের গগ্ঠ-উপাখ্যান। ছোটদের জন্যে ছুটি জীবনচরিত 
তিনি রচনা করেছিলেন £ ‘সোনার বাতী হজরত আবদুল কাদির জিলানীর 
জীবনী, “হারুণর রশীদের গল্প”. ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সম্রাটের কাহিনী । 


তিন. 


শেখ ফজলল করিমের আরো অনেক রচনা সাময়িকপত্রের পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে 
আছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। এখানে কয়েকটির পরিচয় দেওয়া যেতে 
পারে। 

'ইসলাম-প্রচারকে”* ধারাবাহিকভাবে বের হয়েছিল ভগ্নবীণা বা ইসলাম 
চিত্র, কাব্য! প্রথম কিস্তিতে গদ্যে লেখা অবতরণিকা বের হয়: তারপর 
আট চরণের প্রতি স্তবকের ৫৯ স্তবকে সম্পূর্ণ কাব্যটি প্রকাশ পায়। এর 
বিষয় ইসলামের এককালের উন্নত অবস্থার স্মৃতি, সেই তুলনায় বর্তমান পতনের 
উপলব্ধি এবং পুনর্জাগরণের আহ্বান : 

নভ্যতা-শিরষে যে ইসলাম বিরাজে 
সে বাদশা-জার্তি ফকির সাজে 
স্মরিলেও কথা বুকে শেল বাজে 
গোলামী হয়েছে জীবন সার। / 


৩২1 শেখ হবিবর বহমান £ কর্দনীর যুনশী মেহেরুল্লা ( কলিকাতা ঃ মখছুমী 
লাইব্রেরী, ১৯৩৫ )-তে উদ্ধৃত । 
৩৩। মে-জুন ১৯০২, জান্ুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০৩। 


৫৪ | সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


কুদ্রমন্দ্রে নেচে হুহুক্কার রবে 
আঁয় আয় তোরা চল্‌ যাই তবে 
ইদলাম-পতন কেমনে দেখিবে 

কেমন রে বপিয়া রয়েছ আর । 


কৌতূহলের বিষয়. এই যে, এর অব্যবহিত পরব্তীকালে রচিত প্রবন্ধে তিনি এই 
ধরণের মনোভাবের সমালোচনা করেছেনঃ . 

“পতিত মুঘলমান” নামটা আমরা অনেকদিন হইতেই পাইয়াছি | কবির, 

কাব্যে, বক্তার গলাবাজীতে, লেখকের মসীলেপনের আড়ম্বরে এবং সমাজের 

সাধারণ অবস্থা পর্যালোচনা! করিতে করিতে ধারণাট।ও জন্মিয়া গিয়াছে । কিন্ত 

কথা হইতেছে,_ এই “পতিত” নামটা আর কতদিন থাকিবে ?--এখন 

কেমন করিয়া আমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে-_ তাহাই বিচার্ধ ।৩৪ 
এর উত্তরে তিনি বলেছেন যে, বাঙালী মুসলমানের উন্নতির জন্যে প্রয়োজন . 
বিদ্যাশিক্ষা, আর্থিক উন্নতি, ধর্মনিষ্ঠ। এবং একতা । 

“সিপাহী যুদ্ধের বীরগাথা; নামে বিখ্যাত বিদ্রোহী নেতা কুমার সিংহ সম্পর্কে 
লেখা একটি হিন্দী ছড়াও তিনি প্রকাশ করেছিলেন । 

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পামার-অনুদিত ‘হারুণ অল রশীদ’ 
গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ অবলম্বন করে তিনি ‘আল হারুণ বা বোগনদাদাধিপতি 
মহামান্য খলিফা হারুণ অল রশিদের বিস্তৃত জীবনচরিত' সংকলন করেন।** 
এজন্যে অন্যান্য ইতিহাসও তিনি দেখেছিলেন। হজরত মুহম্মদের (দঃ) জন্মের 
পূর্বে আরবের অন্ধকার যুগের পরিচয় দিয়ে তিনি রচনা আরম্ভ করেন। খোলাফায়ে 
রাশেদীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর্যন্ত লেখাট| আমি দেখেছি] শিয়াদের মতো 
তিনিও এতে দাবী করেছেন যে, হজরত আলীর প্রতি বিবি আয়েশার মনোভাব 
অপ্রসন্ন ছিল এবং. উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ হবার কারণ এই মনোভাব থেকেই জন্মায় । 


৩৪। “উন্নতির উপায় কি?”, ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯-৩ । 

৩৫। ইসলাম প্রচারক, জাঙ্ছুয়ারী ১৯*২। 

৩৬। ইসলাম প্রচারক, নভেম্বর ১৯*৫-_ফেব্রুয়ারী ১৯*৬। এরপর “ইসলাম প্রচারকে"র 
কোন সংখ্যা আমি দেখিনি। ফেব্রুয়ারী সংখ্যায়ও "আল হারুণ’ অসমাপ্ত ছিল। . 


শেখ কফজলল করিম ও তার কাব্য ৫৫ 


“কোহিনুর, পত্রিকায় বেরিয়েছিল উচ্ছাস কাব্য'--মোসাঁদ্দাস-ই-হালী'র 
বঙ্গাচুবাদ 1" অনুবাদক নিবেদন করেছেনঃ 


মোসাদ্দসে হালী উর্দ, ভাষার একখানি সর্ধঘনপ্রির শ্রেষ্ঠ কাব্য | ইহাতে 
আমাদের জাতীয় জীবনের উত্থান-পতন কাহিনী জলন্ত ভাষায় বণিত হইয়াছে।... 
এই অমৃতোপম কাব্যের ফলে যুক্তপ্রদেশে মরা গাঙ্গে জোয়ার ছুটিয়াছে। 
বঙ্গদেশের যুসলমান সমাজের বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা এই 
কষ্টসাধ্য গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি।... 

বঙ্গভাষায় “মোসাদ্দস্‌*” ছন্দের অনুকরণ কষ্টকর, তবে করিতে পারিলে 
কিছু স্থায়ী লাভ হইত । আমি তাহা করিতে নাপারিয়াই আপন পথে 
চলিয়াছি । 


মধ্যে মধ্যে অনুবাদ বেশ ভাল হয়েছে। যেমন, 


পশুর সমান হায়! তোমাদের নিদারুণ দশা, 
অপমানে ঘ্বণা নাই, সম্মানের নাহি কর আশা। 

মুখর শ্যামল কুঞ্জে প্রেম-মুগ্ধ হয়ে দিবানিশি 

কাটালে অমূল্য কাল, ডুবে গেপ সৌভাগ্যের শশী। 
নরকে নাহিক ভয়, স্বর্গন্থখ কর না কামনা, 

জ্ঞানধর্ম্ম বিসর্ভিলে, বিসজ্জিলে যুক্তির সাধনা। 

পবিত্র ইসলাম ধর্মে ঢেলে দিলে পাপের কালিমা, 
তোমাদের সে পাপের কেহ কিরে দিতে পারে সীমা? 





৩৭। কোহিনূর, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র ১৩১২, পোষ, মাঘ ও চৈত্র ১৩১৩ । এখানে 
কাব্য সমাপ্ত হয় নি, অথচ পরবর্তী সংখ্যায় আর প্রকাশিত হয় নি। এরপর “কোহিনূবে”র 
প্রথম পর্যায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৮র বৈশাখ থেকে ‘কোহিনূর’ নবপর্ষায় প্রকাশিত 
হতে থাকে। তাতেও উচ্ছ্বাস বের হয় নি। আবদুল মওছুদ্দ লিখেছেন, ‘১৯১৮ 
খৃষ্টাব্দে শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ ‘জোয়ার ভাটা’ নাম দিয়ে “মুসাদ্দসের” অনুবাদ 
প্রকাশ করেছিলেন’ (“বাংলা সাহিত্যের চর্চার বুসলমান”, সমকাল, শ্রাবণ ১৩৬৬ )। 
এটি কি তার স্বতন্ত্র অনুবাদ ? 


৫৬ সাহিত্য পত্রি ্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


প্রধম চার চরণের অন্ত্যানপ্রাস দুষ্ট বিবেচিত হলেও এখানে ভাষার প্রাঞ্জলত৷ 
ও রচনার গতিশীলতা দুইই দেখ! যায়। 


১৩১১ সালের ‘কোহিনুরে’ তার রচিত “দৃগ্যকাব্য” “প্রেমের স্মৃতি” সম্পূর্ণ 
প্রকাশিত হয়েছিল। এই নাট্য-রচনার বিষয়বস্তু নবাব ae বিষাদময় 
জীবনকাহিনী । 


১৯০৭ সালের ‘সোলতান’ পত্রিকায় তার “শোকগাথা” নামক টড 
প্রকাশিত হয়।*" মুনশী মেহেরুল্লাহর মৃত্যুতে ২২৮ চরণের এই ছন্দোবদ্ 
শোকোচ্ছাস তিনি রচনা করেন। এর মধ্যে একটু ব্যক্তিগত তথ্য আছে, সেটাই 
উল্লেখযোগ্য ঃ 


হায় আজো মনে পড়ে সেদিনের কথা 
যেদিন প্রথম দেখ! তোমায়-আ মায়, 
হৃদয়ের সে প্রগাঢ় প্রীতির প্লাবন 
কেমনে করিল পূর্ণ যুগল জীবন ! 
তোমারি বিপুল স্লেহ--আকুল আহ্বানে 
হতভাগ্য এই কবি লভি নববঙ্গ 

. অবতীর্ণ হয়েছিল সাহিত্য সংসারে । 


এই প্রসঙ্গে স্মরণ. করা যেতে পারে যে, শেখ হবিবর. রহমান-প্রণীত 'কর্মবীর, 
মুন্শী মেহেরুল্লা'র প্রারস্তে কজলল করিমের লেখা . তেরো পৃষ্ঠার পূর্বাভাস’ 
সংযোজিত হয়েছে! এখানেও তিনি মেহেরুল্লাহর প্রতি সকৃতঙ্ঞ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করেছেন। . ype A 


চার 


এক অর্থে, শেখ ফজলল করিমের সাহিত্যিক-মানস উনিশ শতকী সাহিত্যচর্চার' 
আবহাওয়ার লালিত হয়েছিল। তার রচনার. সর্বপ্রধান লক্ষণ হচ্ছে 


থে 


৩৮] অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী" এটি পুনমুত্রিত . করেছেন ‘মোহাম্মদী? পত্রিকায় 
( শ্রাবণ ১৩৬২ )। | : 


শেখ ফজ্জলল করিম ও তার কাব্য ৫৭ 


আদদর্শবাদ। আদর্শ পুরুব ও রমণীর জীবনচিত্র অঙ্কনই ছিল তার গগ্ঠরচনার 
প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য । কবিতায়ও তিনি নানা রকম নীতিবাদ প্রচার করেছেন 
রচনার অবলম্বন হিসেবে তিনি কখনো ফারসী কাব্যকাহিনী আশ্রয় করেছিলেন, 
কখনো বা ইতিহাস ও এঁতিহ্া থোক মালমশলা সংগ্রহ করেছেন | আদর্শ 
জীবনচরিত রচনার ধারা বিদ্যাসাগরের হাতেই ( জীবনচরিত, ১৮৪৯) শুরু 
হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র এতে যোগ দিয়েছিলেন (শ্রীকৃষ্ণচরিত্র, ১৮৮৬); তারপর 
একে পরিপুষ্ট করেছিলেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ( ১৮৩৫-১৯১০ )১ যোগেন্দ্রনাথ 
বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি এবং শেষ ছুই দশকের মুসলমান লেখকেরা । ফারসী 
কাব্যকাহিনীর গগ্রূপারণও শতাব্দীর প্রথম দিকেই আরম্ভ হয়েছিল__হরিমোহন 
কর্মকার, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাক প্রভৃতির হাতে । পরে 
মুসলমান লেখকেরা এই ধারাঁটিকেও বেগবতী করেছিলেন । 


কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ধারার সঙ্গে এই বাহিক এঁকা 
বড় কথা নয়। ' লক্ষ্য করা যাবে যে, উনিশ শতকের humanisলেএর ছোয়া 
তার- রচনায় লাগে নি। তাই তিনি যে দেশের ও যে কালের মানুষ, তার 
প্রত্যক্ষ পরিচয় তার রচনায় মেলা ছৃষ্ষর। হয় সেটা এসেছে নিতান্ত আকস্মিক 
ভাবে, কথাপ্রসঙ্গে, কিংবা যেখানে তিনি সচেতনভাবে দেশকালের কথা বলেছেন, 
সেখানে । তার সম্পুর্ণ রচনাবলীর তুলনায় এই অনুভূতির অভিজ্ঞান খুবই 
সামান্য । বরঞ্চ তার লেখা থেকে এ ধারণাই জন্মায় যে, প্রাকৃত জীবনের 
প্রতি লেখকের ততটা আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা ছিল না। আদর্শ জীবন বলতে তিনি 
ধর্মসাধনায় নিয়োজিত জীবনকেই বুঝেছেন; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, 
মাৎসর্ধ-- সবকিছু ত্যাগ করে যে জীবন তার অআ্টার ধ্যানে সমাহিত হয়েছে_- 
এবং শুধু তাই নয়-_ যে জীবন. অলৌকিকতার সঙ্গে সম্পংক্ত, সেই জীবনকেই 
তিনি প্রণতি জানিয়েছেন। আধুনিক পাঠকের কাছে তার এই জীবনবোধের 
আবেদন গভীর হতে পারে না। 


এর ফলে, তিনি রূপকথাকে উপন্যাসের ছাচে ঢালার চেষ্টা করে গেলেন, 
অলৌকিকতাকে বাস্তবের মর্যাদা দিতে চাইলেন-- কিন্তু বাস্তব মানুষের জীবন- 


কাহিনীর কথক হতে পারলেন না। আদর্শবাদিতার আতিশয্যে তার লেখাকে 
৮7 
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অনেক সময়েই ‘বচন’ বলে মনে হয় রচনা’ বলে মনে হয় না। সংস্কৃত 
আলংকারিকদের একটি মূল্যবান সিদ্ধান্তের কথা মনে পড়ে। এক শ্রেণীর রচনাকে 
তারা চিত্রকাব্য নাম দিয়েছিলেন ।. তাদের মতে, চিত্র যেমন বস্তু নয়, বস্তুর 
অনুকরণ, তেমনি কাব্যের অন্থুকরণ হচ্ছে চিত্রকাব্য ৫ চিত্রকাব্য রচনার হেতু 
লেখকের অশক্তিও হতে পারে, আবার উপদেশদান ও প্রচারপ্রবৃত্তি থেকেও 
এর স্ষ্টি হতে পারে। ফজলল করিমের শক্তি ছিল, কিন্তু নীতিগ্রন্থ-রচনার 
প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়ে সেই শক্তিকে তিনি প্রধানতঃ উপদেশদানেই 
ব্যবহার করেছিলেন । 

এসব কারণেই, তীর স্থষ্টিকে আমরা মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা দিতে পারি নে। 

আমি অবশ্য ভুলি নি যে, যেকালে তিনি সাহিত্যচর্চা করেছেন, সেযুগে 
তার রচনাবলী বাঙালী মুসলমান সমাজে সাদরে গৃহীত হয়েছিল । তার প্রধান 
কারণ, তখন পর্যন্ত সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের রুচিবোধ পুরোপুরি গড়ে ওঠে 
নি। ইঈশপের গল্পের নীতিবাঁক্যের মতো একটি 10079] সাবালকসেব্য 
সাহিত্যেও আমরা আশা করেছি। ফজলল করিম সেই প্রত্যাশা মিটিয়েছিলেন। 

কিন্তু সেকাল থেকে কিছুটা দূরে বসে আজ আমাদের মনে স্বভাবতঃই 
প্রশ্ন জাগে, তার প্রচারিত আদর্শবাদের আত্যন্তিক মূল্য কি ছিল? তার জীবনবোধ 
কিছুটা পলায়নমুখী, লৌকিক জীবনবিরোধী। এমন কি, শরিয়তপন্থী মুসলমানের 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলেও এই স্থুকী ভাবধারাপুষ্ট আদর্শবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। 

উনিশ শতকে ধর্মসাধক ও তাপসদের অলৌকিক জীবনকাহিনী-রচনার 

ধারাটি ফজলল করিমে এসে পরিণতি লাভ করেছে। ফারসী কাব্যকাহিনী 
অবলম্বনে গ্রন্থরচনার কালও এখানে এসে সম্পূর্ণ হয়েছে । এরপর লেখকেরা 
নিজেদের কাল নিয়েই সাহিত্যস্থষ্টি করেছেন! বাঙালী মুসলমান 
লেখকদের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে নজরুল ইসলামের দান অসামান্ত 
মোজাম্মেল হক-সম্পাদিত যে “মোসলেম ভারতে” ফজলল করিমের “রাঁজধি 
এবরাহীম” প্রকাশিত হয়েছিল, সেই পত্রিকায়, সেই সময়েই, নজরুল তার 
প্রথম জীবনের রচনা প্রকাশ করছিলেন। কিন্তু নজরুলের রচনার প্রাণণত্তিতে 
আকৃষ্ট হয়ে নতুন ধারায় সাহিত্যস্থপ্টি করা তখন আর একজন প্রবীণ লেখকের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার পালা তাই তখনই সাঙ্গ হল। 


৯৭, 
১৮. 


পরিশিষ্ট 

শেখ ফজলল করিমের গ্রন্থাবলী 
তৃষ্ণা । করিমস লাইব্রেরী, কাকিনা, রংপুর, পৌষ, ১৩০৭ । পৃ ৫4+১৯'। 
মানসিংহ | কাকিনা, রংপুর, ১৯০৩। পৃ ১৪+২। 
আসবাত উপ  ছামী বা ছামীততু। শেখ ওয়াহিদ হোসেন, রংপুর, 
কাতিক, ১৩০৭! পৃ ২৭। 
পরিভ্রাণ। মোহান্বর্দ মেহেকুল্লাহ, যশোহর, ফাল্গুন, ১৩১*। পূ ১৪৩+৯। 
লায়লী মজন্্। ১৯০৩: দ্বি-স ১৯১৪, পৃ ১৫৭4১০ ; পরিবর্তিত ও পরিবধিতি 
ষষ্ঠ-স নূর লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৩৩, পৃ ১৫৭4-১৫! অষ্টম-স কলিকাতা, 
১৯৩১ । 
মহষি 'হজরত খাজা মইনুদ্বীন চিশতি (রহঃ)1| জীবন চরিত! ১৯০৪) 
পরিবর্তিত ও পরিবধিত দ্বি-স, নূর লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯১৪ । পৃ ১২৪-4-৮। 
মহযি হজরত এমাম রব্বানী মোজ।দার্দে আলফপানী (কদঃ)। জীবনচরিত | 
[ কলিকাতা, ১৯০৪ ] 
আফগানিস্থানের' ইতিহাস। ১৯.৯; দ্বি-স মছিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯২৭ | 
পু ৯৬+৬। 
পথ ও পাখের। ১৯১৩; দ্বি-স ১৯১৮3 তৃ-স নবধুগ প্রকাশনী, কলিকাতা, 
১৯৫৪। পৃ ১৬২+৮। 
চিন্তার চাষ! কলিকাতা, ১৯১৬ । 
গাথা । | - _ 
বিবি রহিমা | কলিকাতা, ১৯১৮; দ্বি-স ১৯২৫) তৃ-স ১৯৩৯; চ-স 
নূর লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৫২। পৃ ১৯১4-৪। 
হারুণ অল রশীদের গল্প । 
সোনার বাতী। 


* ‘বিবি ফাতেমা । কলিকাতা, ১৯২১; দ্বি-স মখছুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, 


১৯৪০! পৃ ২৫০ । 

বাজধি এবরাহীষ। কলিকাতা, ১৯২৪7 দ্বি-স মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, 
১৯৪০ তৃশ্প ১৯৫৫১ পু ১৬৮। - 

বিবি খাদিজা । মঙ্জিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯২৭ । পৃ ১২৯+৮। 

হাতেম তাই। 


, “বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্বে ভার আরে! কয়েকটি প্রকাশিত বইয়ের 
নাম করা হয়েছেঃ ' 


৯, 


নে 


সরল পদ্য বিকাশ। 


ওমর খৈয়ামের অনুবাদ (কাব্য )। 
বেহেশতের ফুল '(গদ্য )। 

বাগ ও বাহার (উপন্যাস )।. 

ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি (কাব্য )। 

রাজা মহিমারঞ্জন (কাব্য ও গন্য মিশ্রিত )। 
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গ্ৰন্থপঞ্জী 
ক. শেখ কফজলল করিম-রচিত গ্রন্থাবলী 
থ. অন্তান্য গ্রন্থ ও গ্রন্থতালিকা 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর £ শকুন্তলা । দ্বিতীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ; কলিকাতা £ 
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মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান £ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
(আধুনিক যুগ )। ঢাকা ? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৬ ৷ 
(ডক্টর) মুহম্মদ এনামুল হক £ বঙ্গে স্ব ফী প্রভাব। কলিকাতা ঃ ঘোহসীন 
এণ্ড কোং, ১৯৩৫ । 
মোজাম্মেল হক £ খাজা ময়ীনউদ্দীন চিশতী ৷ ঢাকা? মজিদীয়াঃ লাইব্রেরী, 
১৩২৫ । 
---তাপস-কাহিনী । কলিকাতা; মোসলেম পাবলিশিং হাউস) ৷ 
----তাপস-জীবনী | কলিকাতাঃ লতিফ প্রেস. ১৩০৭1 
-াহজরত মোহাম্মর্দ। পঞ্চম সংস্করণ; কলিকাতা £ মোসলেম পাবলিশিং 
হাউস, ১৩৪২ । 
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় £ সাহিত্যপঞ্জিকা। কলিকাতা, ১৩২২ । 
শেখ হধিবর রহমান (সাহিত্যনত্ব) £ কর্ণ্মবীর মুন্শী মেহেকুল্লা। কলিকাতা ঃ 
মখছুমী লাইব্রেরী, ১৯৩৫। 
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A 


বাঙল! সাহিত্যে প্যান্রীর্টাছ মিত্র 


মোহান্মৰ মনিরুজ্জামান 


সাহিত্যে, সংস্কৃতিক্ষেত্রে ও ব্যক্তিজীবনে__সর্বত্রই প্যারীটাদ মিত্র অবিসংবাদী 
খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন ।: তার জ্ঞানানুশীলনে যেমন ছিল অদম্য 
স্পৃহা তেমনি ছিল অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা ও অনুসন্ধিংসা। এই অধ্যবসায়, 
শ্রমশীলতা ও চিন্তাশীলতা অবশ্য সেই যুগেরই সাধারণ লক্ষণ। বাঙলা 
সাহিত্যের সেই ক্রান্তিকালের প্রথমাংশের যুগপুরুষ রামমোহন, শেষাংশের 
বিদ্যাসাগর; মধ্যব্তাঁকাল ‘ইয়ং বেঙ্গল*দের চাঁঞ্চল্যমুখর। প্যারীটাদ মিত্রের 
মানস গঠিত হয়েছে রামমোহনের ব্যক্তিত্বের আলোকে ‘ইয়ং বেঙ্গল’দের সঙ্গে, 
আর তার প্রতিভার ক্ষুতি ঘটেছে বিদ্যাসাগরের সমকালে। 


১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাই কলকাতায় পাঁরী্টাদের জন্ম। ১৮২৭এর 
৭ই জুলাই তিনি হিন্দু কলেজে ভতি হন; এক বছর আগে (১৮২৬) 
ডিরোজিও এই কলেজে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ১৮২৯এ সতীদাহরহিত 
আইন. পাশ হয় এবং ১৮৩০এর ১৫ই নভেম্বর রামমোহন বিলেত যাত্রা 
করেন_তার এ যাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থায় ভারতের 
অবস্থা উন্নতির চেষ্টা, করা। ১৮৩১এর এপ্রিলে কলেজ কমিটির হিন্দু সভাদের 
চক্রান্তের ফলে ডিরোজিও পদত্যাগ ক'রে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান নামে এক পত্রিকা 
প্রকাশ শুরু করেন; কিন্তু এ বছরেই ১৭ই ডিসেম্বর তশর মৃত্যু হয়। 
১৮৩১এর আগষ্ট থেকেই ডিরোজিওর ছাত্রের সামাজিক উচ্ছ বলার পরিচয় 
দিতে শুরু করেন এবং ১৮৩২এর শেষাংশে প্রথমে মহেশচন্দ্র ঘোষ ও পরে 
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ( 5৭ই অক্টোবর )--ডিরোজিওর এই ছুই ছাত্র খৃষ্টধর্মে 
দীক্ষিত হন। ১৮৩৩এ রামমোহনের চেষ্টায় ইংরেজীশিক্ষিত বাডালীরা ডেপুটী 
১,। এর একটি চমৎকার বিবরণ আছে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত “রামতন্থ লাহিড়ী 

ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ” (নিউ এপ্জ। কলিকাতা ১৩৬২ ) গ্রন্থে । দ্রষ্টব্য £ পু ১০৬। 
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ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ পর্যন্ত পাবার অধিকার পেল; ইতিপূর্বে 
তাঁদের চুড়ান্ত অধিকার ছিল সেরেস্তাদারের পদ পর্যস্ত। এই ১৮৩৩এর ২৭শে 
সেপ্টেম্বর রামমোহনের মৃত্যু হয়, এবং এই বছরই রামতন্থ লাহিড়ী ছাত্রজীবন 
শেষ করে হিন্দু কলেজেরই অধ্যাপক হুন। আর কৃতীছাত্র হিসেবে প্যারীটাদ মিত্র 
১৮৩৬ সালে হিন্দু কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করে ক্যালকাটা পাবলিক লাব্রেরীর 
সাব-লাইভ্রেরীয়ান পদ গ্রহণ করেন। স্থতরাং, দেখা যাচ্ছে, প্যারীটাদ ছাত্রজীবন 
শেষ করার আগেই বামমোহনের মৃত্যু হয়েছে এবং ডিরোজিও-র ছাত্রদের 
অনেকেই সামাজিক: প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। ১৮৪৮ সালে, প্যারীটাদ পূর্বোক্ত 
লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান পদ. পেলেন। ইতিপূর্বে তিনি ব্যবসা শুরু করেছিলেন 
এবং ১৮৫৫ সালে নিজের ছুই পুত্রকে অংশীদার করে তিনি “প্যারীটাদ মিত্র এণ্ড সন্দ’ 
নামে ব্যবসা আর্ত করেন। এ ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির জন্য তিনি লাইত্রেরীয়ান পদ 
ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর কর্মনিষ্ঠার জন্য লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ তাকে আজীবন 
কিউরেটর ও কাউন্সিলরের মর্যাদা দেন । 


উনিশ শতকের সেই সামাজিক ভাঙাগড়ার দিনে কুলীন-অভিজাতের 
জন্য সমাজের উচ্চমঞ্চ আর. নির্দিষ্ট রইল ন! ;.. সমাজ শাসনের ভার নেমে 
এলো “বিষ্য!” ও ‘বিত্ত’ অধিকারীদের হাতে ।২ প্যারীর্টাদ মিত্র বৈষয়িক উন্নতির 
জন্য যেমন শ্রমশীল ছিলেন তেমনি পরিশ্রমী ছিলেন জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও ৷ 
ছাত্রজীবনেই তিনি নিজের বাড়ীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন ।* এবং 
পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এযাসোসিরেশন, কীটন সোসাইটী, পশু ক্লেশ নিবারণী 
সভা, বঙ্গদেশীয় সমাজবিজ্ঞান সভা, ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচার এণ্ড হর্টিকালচার 
সোসাইটি এবং সবশেষে থিয়ৌসফিকাল সোসাইটির পরম উৎসাহী কর্মী ছিলেন 
কিন্ত তিনি সর্বাধিক স্মরণীয় তার সাহিত্যকর্মের জন্য | বস্তুত ডিরোজিওর 
ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র প্যারীটাদ মিত্রই বাঙলা সাহিত্যে তার স্থায়ী আসন 


২। ভ্রষ্টব্যঃ বিনয় ঘোষ। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, প্রথম থণ্ড। (বেঙ্গল 
পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড । কলকাতা ১৩৬৪ )। 

৩। দ্রষ্টব্যঃ শিবনাথ শাস্ত্রী। পুর্বোক্ত। পৃ ১২৯। 

৪1 (ক) “কেবল যে নামমাত্র সভ্য ছিলেন তাহা নহে, তাহার সভ্য থাকার অর্থ 
ছিল সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পরিশ্রম করা ।”-_শিবনাথ শান্ত্রী। এঁ। পৃ ১৩২। 


বাঙলা সাহিত্যে প্যারীর্টাদ মিত্র | ৬ 


রেখে গেছেন! এর কারণ হচ্ছেঃ ডিরোজিওর ছাত্র হলেও প্যারীাদ মিত্র 
অন্যান্য “ইয়ং বেঙ্গল'দের মত উগ্রন্থভাবের ছিলেন না । প্রকৃতপক্ষে. 
“ডিরোজিওর মধ্যে নবযৌবনের অসংকৌচ ছিল*****, কিন্তু কিছুমাত্র 
বাড়াবাড়ি ছিলনা ভার: আচরণে । তীর ছাত্রদের আচরণে যে বাড়াবাড়ি দেখা 
দিল তা তাদের বিশেষ পরিবেশের ফল--সেই পরিবেশে ধর্মের নামে মিথ্যাচার 
চলেছিল ব্যাপকভাবে, এই ছাত্রদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল তারই অনদ্ভূত,-হয়তবা 
সাময়িক, প্রতিক্রিয়া 1” আগেই বলেছি, প্যারিটাদ যখন কর্মজীবনে প্রবেশ 


৪।(খ) পপ্যারীটাদ মিত্র প্রথমে (১৮৩৯ সালে) “কালা্টাদ শেঠ এও কোম্পানী”তে 
আমদানি-রফতানির কাজ করেন। পরে ১৮৫৫ সালে ছুই ছেলেকে নিয়ে প্প্যারীচাদ 
মিত্র এণ্ড সন্স” কোম্পানী প্রতিষ্ঠা ক'রে স্বাধীন বানিজ্য প্রবৃত্ত হন। «গ্রেট ইষ্টান” 
হোটেল কোং লিঃ» “পোর্ট ক্যানিং লাও ইনভেস্টমেন্ট কোং”, "হাওড়া, ডকিং কোং লিঃ”, 
ইত্যাদি বিদেশী কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন প্যাবীচাদ । তিনি “বেঙ্গল টি কোং” 
গ্ডারা টি কোং লিঃ”-এরও ডিরেক্টর ছিলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মতন সংস্কৃতিক 
ক্ষেত্রেও প্যারাচাদবের অভিযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৮৩৮ সালে যখন “দি 
লোপাইটি ফর দি একুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ” প্রতিষ্ঠা হয় তখন প্যারীটাদ 
মিত্র ও বামতন্থু লাহিড়ী তার যুগ্ম-সম্পাদক হন। “দি বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির” 
(১৮৪৩) সভাপতি.:ছিলেন: জর্জ টমৃপন, অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন প্যারীঠাদ। তিনি 
গোড়া থেকেই “দি বৃটিশ ‘ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন” (১৮৫১), দবীটন সোসাইটি” (১৮৫১), 
“দি ক্যালৃকাটা সোসাইটি ফর দি প্রিভেন্শন অফ. ক্রুয়েলটি টু এনিম্যাল্‌্স” (৯৮৬৯) 
ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। বেভারলি সাহেব ও প্যারীচাদ “দি বেঙ্গল সোশ্যাল 
সায়েন্স এসোসিয়েশনের (১৮৬৭) যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ৯৮২* সালে কেরী সাহেব 
এদেশের কৃষির উন্নতির হ্বন্ত যে এগ্রিকালচার এও হর্টিকালচার সোসাইটি অফ 
ইণ্ডিয়া”’র প্রতিষ্ঠা করেন, ' ১৮৪৮ সালে প্যারীটাদ তার সবস্ত হন, কুষিবিষয়ে সোসাইটির 
জানালে অনেক প্রবন্ধ লেখেন এবং অনেক ইংরেজী প্রবন্ধের বাংলায় অনুবাদ ক'রে 
প্রকাশ করেন।, বিনয় ঘোষ। বাউলার নবজাগৃতি, প্রথম খণ্ড (ইন্টারস্ঠাশনাল 
পাবলিশিং হাউস লিমিটেড । কলিকাতা ১৩৫৫)। পৃ ১৭৫ 

৫। (ক) কাজী আবদুল ওদুদ। বাংলার জাগরণ নিবি গ্রস্থালয় । 
কলিকাতা ১৩৬৩) পূ ৫২। 


(খ) অবগ্ত উগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে রামগোপাল ঘোষ রতি দেশপ্রীতিও যে 
পদাজাগ্রত ছিল সে কথা স্মত‘্ব্য। ভ্ষ্টব্য $ শিবনাথ শাস্ত্রী । পূর্বোক্ত । পৃ ১১২-১২. । 
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করেন তখন ‘ইয়ং বেঙ্গলের কর্ণধারের| প্রায় সকলেই সমাজে প্রতিঠিত। 
তাই “ইয়ং বেঙ্গল'দের পরিমগুলে মানসগঠিত হলেও তাঁদের উগ্রন্থভাব তিনি 
বর্জন করেছিলেন সযত্বে; কেননা প্রথমত এই ডচ্ছঙ্খলার পরিণাম তিনি 
লক্ষ্য করেছিলেন খুব কাছ থেকে, তাছাড়া রামমোহনের আদর্শও ছিল 
সামনে এবং সর্বোপরি, কৃতিছাত্র হিসেবে তিনি পূর্বাপরই ছিলেন উচ্ছ জ্বলত!- 
বিরোধী । কিন্ত ‘ইয়ং বেঙ্গলদের পরিমগ্ুলে থেকে তিনি লাভ করেছিলেন 
ুক্তদৃষ্টি এবং অপূর্ব কর্মোচ্যম। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পরবর্তীকালে 
ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা। 

প্রাচ্য এঁতিহো গভীর জ্ঞান অর্জন করার পর রামমোহন পশ্চাত্যজ্ঞান 
আহরণে ব্রতী হয়েছিলেন। এই প্রাচ্য-ভিত্তি ছিল বলেই তিনি কখনো 
সত্যবিচারের সমদৃষ্টি হারিয়ে ফেলেননি। তাই দেশের মঙ্গলার্থে তিনি প্রাচ্যকে 
বর্জন ক'রে পাশ্চাত্যকে আঁকড়ে ধরেননি “ইয়ং বেঙগল'দের মত। বরং এক 
সমন্বয়ের চেষ্টা ছিল তার এবং এ জন্যেই তিনি মানবীয় দৃষ্টিকোন থেকে এক নতুন 
উদার ধর্মের প্রবর্তন করলেন-_গড়ে তুললেন ব্ৰাহ্মসমাজ ৷ কিন্তু রামমোহনের 
বিলেত যাত্রার পর থেকেই এই ত্রান্সসমাজের কাজ স্তিমিত হয়ে এল এবং 
এ সময়ে সমাজে ‘ইয়ং বেজল*দেরই প্রাধান্ত লক্ষ্য করা গেল। ইতোমধ্যে 
আলেকজাগ্ডার ডাফে প্রচারিত খুষ্টধর্মের আকর্ষণ বেড়ে গেল শিক্ষিতদের মধ্যে । 
সনাতন পন্থীরা রামমোহনেরই বিরোধিতা করেছিলেন তাই “ইয়ং বেজলদল' 
তাদের কাছে ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠল । ১৮৪৩ সালে মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর সবান্ধব ব্রান্মধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং এ সময় থেকে ব্রাহ্মসমাজে আবার 
উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধি হতে লাগল ৷ এরই মধ্যে কমীপুরুষ- কেশবটন্দ্রের আগমনে 
্রান্মধর্ম দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মিলিত শক্তিতে সনাতনপন্থী ও ‘ইয়ং 
বেঙ্গল’দের দুই মেরুকে প্রায় একত্রিত করে ফেলল। ব্ৰাহ্মসমাজ একদিকে 
যেমন অনাতনপন্থীদের গোড়ামী ও অন্ধদৃষ্ঠির নিন্দা করল অন্যদিকে তেমনি 
নব্যদলের অত্যধিক উচ্ছজ্খলা প্রশমিত করতে সচেষ্ট হল। আর এরই মধ্যে 
যুগ-পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হল। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষ হবার পর তিনি নবজাগ্রত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে স্বীকৃতিলাভ 
করলেন। এবং এরপর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য ও বাডালীসমাজ 


বাউলা সাহিত্যে প্যারীটাদ মিত্র ৬৫ 


বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব-শাসিত ৷ রামমোহনের মত তিনিও ছিলেন “হিউম্যানিষ্ট 
পণ্ডিত’ 1৬ তিনিও প্রাচ্য-মনীবার দৃঢ় ভিত্তির উপরে পশ্চাত্যজ্ঞান আহরণ 
করেছিলেন। তাই তার প্রত্যেকটি সমাঁজচিস্তা ও নির্দেশ ছিল অনভ্রান্ত। 


বিদ্যাসাগর প্যারীটাদের বয়োকনিষ্ঠা ৷" সামাজিক প্রতিষ্ঠাও তিনি পেরেছেন 
অনেক পরে। কিন্তু সাহিত্য সাধনার দিক দিয়ে বিদ্যাসাগর প্যারীটাদের 
অগ্রজ । ১৮৫৫ খুষ্টাব্দে বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগী হিসেবে পাারীষ্টাদ 
মাসিক. পত্রিকা” নামে 'স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্তে, একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 
এই পত্রিকার ৭ম সংখ্যা (১ম বর্ষ) থেকে তার বইখাত “আলালের ঘরের 
দুলাল’ প্রকাশিত হ'তে থাকে ।” এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 1৯ 
. কিন্তু ইতোমধ্যেই বিদ্যাসাগর তার প্রধান প্রধান শ্রন্থগুলো প্রকাশ করে 
আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন ।১০ প্যারীটাদ অন্তত ভাষারীতির দিক থেকে 
বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করবার জন্তেই যেন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। 
এ উদ্দেশ্টটি সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ. ছিল বটে। তবু প্যারীটাদ-মানসে, প্রথম 
পর্যায়ে গৌণ হলেও, সাহিত্য রচনার স্বতন্ব কারণও ছিল । রামমোহন ও 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিজের মুক্ত বিচার-দৃষ্টি তাকে ত্রান্মধর্সের 
প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর সমগ্র সাহিত্যসাধনা বহুলাংশে ব্রাহ্গধর্মেরই 
সপক্ষে নিয়োজিত হয়েছে । 


৬। দ্ৰষ্টবা ? বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ £ প্রথম থণ্ড। পৃ ৪৮-৬৪ | 

৭1 বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২* খৃষ্টাব্দ । 

৮। দ্ৰষ্টব্য? ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস । রঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
সংস্করণ “আলালের ঘরের দুলাল’ (তৃ-স ১৩৬২)। ভূমিকা । পৃ 1/*। 

৯। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে (ঢাকা ১৯৫৬) 
*আলালের ঘরের হ্ুলালের” প্রকাশকাল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বলা হুয়েছে। কিন্তু ইতিপূর্বেই 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ জাতীয় অন্ুমানে ভ্রান্তির কারণ নির্দেশ করেছেন। ব্য £ 
পুজি । পৃ 1৩" পাদটিকা। 


১০। বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৬), ঈংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য িষয়ক প্রস্তাব 
(১৮৫৩), শকুন্তলা (১৮৫৪), বিধবা বিবাহ বিষয়ক দুটো প্রস্তাব ( ১৮৫৫ ), ইত্যাদি ৷ 
a 


৬৬ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরোধিতা করে ‘ভারতবর্ষীয় 
ব্ৰাহ্মসমাজ’ স্থাপন করেন।১১ “১৮৭২ খুষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় একটি 
বিশেষ বিবাহ-বিধি পাশ করা হল--যা তাদের প্রতি প্রযোজ্য ধারা নিজেদের 
প্রচলিত ধর্ম-সম্প্রদায়গুলোর অন্তভূ্তি জ্ঞান করেন না।” এতে হিন্দু সমাজে 
যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কেশবচন্দ্র বলেনঃ 
The term 71000 does not include the Brahmoi প্রতিবাদে 
১৮৭৩ সালে রাজনারায়ন বস্তু লেখেন £ ব্রাহ্মধর্ম উন্নতি হিন্দু ধর্ম ।:২ এ সময়ে 
ডফের খৃষ্টধর্মান্দোলনের হাত থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর সনাতনপন্থী ধর্মসমাজের সঙ্গে একত্রে কাজে প্রবৃত্ত হন। ১৮৭৭ 
খৃষ্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে আপনকন্ার বিবাহের কালে কেশবচন্্র 
্বপ্রতিষ্টিত বিবাহবিধি লঙ্ঘন করায় এবং অন্যান্য কারণে ‘ভারতবর্ষীয় ত্রান্মসমাজ' 
দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। “কেশবচন্দ্রের বিরোধীদল নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নাম 
দিলেন “সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ” | তাঁরাই হলেন ত্রান্মদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ । 
অবশিষ্ট শিষ্যদের নিয়ে কেশবচন্দ্র গড়লেন “নববিধান ব্ৰাহ্মসমাজ’, আর মস্থরগতি 
্রাহ্মরা এতদিন “কলিকাতা ব্ৰাহ্মসমাজ’ নামে. পরিচিত ছিলেন, এবার তারা 
নিজদের প্রতিষ্ঠানের নাম দিলেন “আদিত্রাক্ম সমাজ” 1১৩ 
১৮৬৮ ধৃষ্টাব্দে প্যারীটাদ ‘বঙ্গদেশে ব্যাবস্থাপক সভার সদস্ত” মনোনীত 
হন। এ পদে তিনি ছু'বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন।১৪ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে 
নভেম্বর প্যারীটাদ মিত্রের মৃত্যু হয়। তার “মৃত্যুতে “হিন্দু পেটরিয়ট” লেখেন ঃ 
‘In him the country loses a literary veteran, a devoted 
worker, a distinguished author, a clever wit, an earnest 
patriot and an enthusiastic enquirer.’ ১১৫ বলাবাহুল্য, প্যারীচাদ 
মিত্র সম্বন্ধে ব্যবহৃত এই বিশেষণরা'জির কোনটিই অতিরঞ্জনছুষ্ট নয়। 
১৯) কাজী আবদুল ওত ৷ পূর্বোক্ত । পৃ ৯৩ দ্রষ্টব্য! 

‘অভেদী’তে ব্ৰান্মসমাজের এই অত্তদ্বন্দের চিত্র আছে।' 
১২1 কাজী আবদুল ওছুর। এ । পু ৯৮-৯৯ দ্রষ্টব্য । 
১৩। এ । পু ১০৯। 


১৪1 ভ্রষ্টব্য £ শিবনাথ শাস্ত্রী । পুর্বেোজ | পৃ ১৩২ ৷ বিয়ার 
১৫। ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দনীকান্ত দাস। পূর্বোক্ত। পৃ ১, উদ্বৃত। 


বাঙলা সাহিত্যে প্যারীটাদ মিত্র . ৃ ৬৭ 
ছুই 


সাহিত্যকর্মী হিসেবে 'প্যারীটাদের খ্যাতির উৎস তীর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ 
'আলালের ঘরের ছুলাল”। প্যারীটাদ সর্বমোট ১৯টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন 
তার ১১ খানি বাউলা ।১ কিন্তু কালের অবক্ষয় এড়িয়ে ওই একটি মাত্র 
গ্রন্থই নিত্যকালের বাঙালীর কাছে তার পরিচয় চিরভাম্বর করে রাখবে । 
বাঙলাভাষ! ও সাহিত্যের ইতিহাসে “আলালের ঘরের দুলাল’ এঁতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ 
গ্রন্থ । আর প্যারীটাদের প্রায় সব গ্রন্থ ছুশ্বাপ্াা হলেও এই একটিগ্রন্থ সহজলভ্য ৷ 


১৬। প্যারীটাদ মিত্র রচিত গ্রন্থাবলী £ 

আলালের ঘরের ছুলাল॥ ‘মাসিক পত্রিকা’র প্রথম বর্ষ ৭ম সংখ্যা (১২ই ফেব্রুরারী 
১৮৫৫) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়; তবে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি | 
পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৮৫৮ । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত 
হয় জৈষ্ঠ ১৩৪৭ ; তৃ-স পৌষ ১৩৬২1 নতুন সাহিতাভবন থেকে সচিত্র সংস্করণ, 
প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৬৩ ॥ 

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯)। রামারজিকা (১৮৬০) 
মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে এটি প্রকাশিত হয়, সুতরাং রামারঞ্জিকা 
প্যারীটাদের প্রথম রচনা”-ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস £ 
২ (বর্ধমান সাহিতাসভা।* তৃ-স ১৩৬২) পৃ ১৬৯ । কৃষিপাঠ (১৮৬১) 
গীতান্ধুর (&)17 যৎকিঞ্চিৎ (১৮৬৫)। অভেদী (১৮৭১) | ডেভিড হেয়ারের জীবন- 
চরিত (১৮৭৮) ৷ এতদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ধবাবস্থা (ওএ)। আধাত্মিকা (১৮৮*)। 
বামাতোধিনী (১৮৮৯) ॥ বস্থুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে এই গ্রন্থর্তুলো "সাহিত্যসত্তরাট 
বঞ্চিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত" হয়ে তৎ লিখিত গ্রন্থকারের জীবনী ও সমালোচনাপহ* 
“টেকটাদ গ্রন্থাবলী (প্রথম ও'দ্বিতীর ভাগ)” নামে প্রকাশিত হয় ॥ | 

এ ছাড়া প্যারীটার্দ কয়েকটি বাঙলা প্রবন্ধ, ৮টি ইংরেজী গ্রন্থ ও প্রায় ২৩টি 
ইংরেজী প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন । এ সব রচনার অধিকাংশই থিয়োসফি সংক্রান্ত 
ভার আলালের ঘরের হুলালের দুটো ইংরেজী অন্বাদও প্রকাশিত হয়েছিল ॥ 

বিস্তুত বিবরণের জন্য ড্র্টব্য ঃ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ সাহিত্য সাধক চরিতমালা 
দ্বিতীয় খণ্ড, ২১ সংখ্যা। ( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলিকাতা । পঞ্চম সং ১৩৬২) । 
পৃ ১৯১-১০৯৬ । bE 


৬৮ . সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


তবু প্যারীটাদ মিত্র বাঙলা সাহিত্যের অধিক কথিত এবং অল্প আলোচিত 
গ্রন্থকারদের অন্যতম! তার সম্পকে যা কিছু আলোচনা হয়েছে প্রায়ক্ষেত্রেই 
তা ভাষার ইতিহাসে তার গুরুত্বসম্প্ফিত এবং সে আলোচনাও প্রধানত 
“আলালের ঘরের দুলাল’-কেন্দ্রিক ; সুতরাং অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । অথচ বাঙ্লাভাষা 
ও সাহিত্যের ইতিহাসে প্যারীটাদ মিত্রের যে ভূমিকা তা আদৌ উপেক্ষনীয় 
নয়; এবং নয় বলেই, তা স্বতই পুনধিচারের দাবী রাখে । 

আলালের ঘরের ছুলাল সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উপন্যাস 
বিচারের একটা মূলকথা মনে পড়ছে 2 406 looks to the novel less 
for its significance ir the history of ideas than for its 
connexions with social history, of which it is often a 
transposition or more or less a deliberate commentary. It 
may show us the physical manner in which people lived 
at a particular date, but it is also likely to deal with the 
personal relationships of people living together in a social 
group and regulated in their conduct by the prevailing 
conventions?" কথাটি পরিণত পর্যায়ের উপষ্তান সম্বন্ধে প্রযুক্ত হলেও 
বাঙলা সাহিত্যে উপষ্যাসের স্থত্রপাত সমাজ-সমালোচনা হিসেবেই__সমকালীন 
জীবনের ‘deliberate commentary’ বুপেই | আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই উপগ্যসের পূর্বসুত্র হিসেবে এতিহাসিক কাহিনী 
বা রোমান্সমূলক কাহিনী বিদ্যমান; অথচ আধুনিক বাঙলা গগ্ভে উপন্যাসের জন্ম 
হ’ল এই তথাকথিত অতি আবশ্যক স্তরকে অতিক্রম করে, আর ততোধিক 
বিস্ময়কর ঘটনা হচ্ছে? নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত সমাজই হল তার ভিত্তিভূমি। 
বাঙলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক বন্ধিম চন্দ্রের আজীবন “রোমান্স রচনার তাৎপর্য এই 
সূত্রেই নিহিত বলে মনে হয় £ প্রথম যুগের এই উল্লক্ষনের কারণেই বঙ্কিমকে 
গুরুত্বপূর্ণ এতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল । এদিক থেকে বঙ্কিম 


১৭ | Geoffrey Brereton: A Short History of French Literature, 
( Penguin Books. London. l1956edn.) ch8, p 108. 
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মানসের নবমূল্যায়ণ হয়ত অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
বাঙলা সাহিতো মধ্যযুগের “মুসলিম সাহিত্য সাধনায় রোমান্স রসের পরিচয় 
মেলে সত্য ; কিন্তু আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের পূর্বসূত্র এ সমস্ত উপাখ্যানে সন্ধান 
করা নিস্রয়োজন। তাছাড়া রোমান্স রসের কাব্য আর রোমান্স মূলক উপন্যাসের 
ভিত্তি যে স্বতন্ত্র তা. বলা বাহুলা । 

‘ইয়ং বেঙ্গল*দের উচ্ছ ্বলতা ‘সমাচার চন্দ্রিক? সম্পাদক ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যয়ের সমালোচনার কারণ: হল। এই রক্ষণশীল দলের প্রবক্তা তার 
নিব্বাবু বিলাস’, ‘কলিকাতা কমলালয়',১* প্রভৃতি তীন্ম বাঙ্গাত্মক রচনায় 
আপাত স্থত্রবদ্ধ গল্পের আশ্রয় নিলেন। কিন্তু মুখ্যত খণ্ডচিত্র রচনায় আগ্রহ 
থাকায় ‘কোন পূর্ণাঙ্গ কাহিনী” গড়ে উঠল না। টেকা ঠাকুর ছদ্মনামে প্যারীটাদ 
মিত্ৰই এই “সম্পুর্ণ সামাজিক কাহিনী গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন? [৯ 
তার সাফল্যের প্রধান কারণ তিনি ভবানীচরণের মত রক্ষণশীল ছিলেন না । 
সমাজ সমালোচক হিসেবে প্যারীটীদের প্রচার্য তত্বকথাটি যেমন সমকালীন 
মাপ কাঠিতে উদার ও আধুনিক তেমনি সমাজচিত্র হলেও “আলালের ঘরের 
ছুলালের” স্বাতন্ত্য স্পষ্টরেখায় চিহ্নিত । ‘এর মর্মগত স্ুশিক্ষার বাণী”, “একটি 
পূর্ণাঙ্গ সামাজিক’ কাহিনী, কাহিনী বর্ণনার বিশিষ্ট ভঙ্গি, চরিত্রহ্থষ্টির নৈপুণ্য 
এবং “সাহিত্যে লোকায়ত ভাষার প্রথম প্রয়োগ প্রয্াস’**--সব মিলিয়ে 
‘আলালের ঘরের ছুলাল' বাংলা গদ্য সাহিত্যে নতুন পথের সুচনা করেছে।২১ 

১৮। কলিকাতা কমলালয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্য্োপাধ্য।য়ের ভূমিকাসহ | রন 
পাবলিশিং হাউস । কলিকাতা ১৩৪৩। 
নব্বাবু বিলাস! এ । ১৩৪৪ । . 
১৯। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নতুন সাহিত্য ভবন সংস্করণ (কলিকাতা ১৩৬৩) 
আলালের ঘরের ছুলাপের ভূমিকা । পৃ । 
২০। এ৷ পৃঙ। | 
২১। প্রয়োজন সামান্য হলেও প্রসঙ্গত Mrs. Hanna Catherine Mullens রচিত 
‘The history of Phulmani and Karuna, a book for native christian women, 
ফুলমনি ও করুণার বিবরণ. স্ীলোকদিগের শিক্ষার্থে বিরচিতঃ (কলিকাতা ১৮৫২) 
গ্রন্থটির কথা এসে পড়ে। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক সম্পাদিত হয়ে, ডঃ স্থুনীতি- 


কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য সহ গ্রন্থটি সম্প্রতি পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে. ( জেনারেল প্রিণ্টাস” 
এণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। : কলিকাতা, নতুন সংস্করণ ১৩৬৫ )। 


~ 
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.. উনিশ শতকের বংলায় হিন্দু মধ্যবিত্ত জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে ‘বিত্ত এবং 
বিদ্যা’ যখন সমাজ শাসনের অধিকার অর্জন করল তখন স্বাভাবিকভাবেই 
শুধুমাত্র বিত্তের অধিকারীরা উচ্ছঙ্খলার চক্রাবর্তে নিমজ্জিত হলেন। এর 
অবশ্যন্তাবী অবক্ষয়ী পরিণতি থেকে সমাজকে রক্ষা করবার জন্য ব্ৰাহ্মসমাজ ' 


কখিত আছে, এটিই বাংল! ভাষার প্রথম মৌলিক গদ্য-কাহিনী। মুল গ্রন্থটি প্রকাশের পর 
বৎসর (১৮৫৩) এর একটি ইংরেজী অন্বাদও প্রকাশিত হয়েছিল। মিসেস মুলেন্সের 
দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘বিশ্বাস বিজয় অর্থাৎ বঙ্গদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের গতির রীতির প্রকাশার্থ উপাখ্যান? 
(কলিকাতা ১৮৬৭ ) মূল ইংরেজীর অনুবাদ । অধুনা হুপ্রাপা এই শেষোক্ত গ্রন্থটি উদ্ধার 
করে অধ্যাপক: আনিসুজ্জামান মিসেস যুলেন্সের প্রথম গ্রন্থটির বাঙলা মৌলিক রচনার 
দাবী সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন (দ্রষ্টব্য “Bengali Novel’, Letters to the Editor. 
The Sunday Statesman, July 12, 1959)1 এ প্রশ্নের পেছনে যুক্তি হলঃ 
খৃষ্ট ধর’ প্রচারার্থে যিনি প্রথম গ্রন্থ বাঙলায় রচনা করেছেন তিনি একই উদ্দেষ্ঠে দ্বিতীয় 
গ্রন্থ রচনাকালে ইংরেজীর আশ্রয় নেবেন কেন? আট বছরের ব্যবধানে লেখিকার 


, বাঙলা ভূলে যাবার তো কোন কারণ নেই! সুতরাং এমন সন্দেহ করা কি অসঙ্গত 


যে, "ফুপমনি ও করুণার বিবরণ” মৃলগ্রস্থও ইংরেজীতে লেখা হয় এবং যেহেতু 
তার প্রচার ‘native christian women’-দের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন সেহেতু তার 
বাঙলা অন্থবাদই. প্রথম প্রকাশ করা হয়; হয়ত প্রয়োজনবোধে পরে ইংরেজী গ্রন্থও 
প্রকাশিত হয়--পরে প্রকাশিত বলে অনুবাদের নাম নিয়ে? নতুন সংস্করণ গ্রন্থটির 
ভূমিকায় বা চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জবাবে ( দ্রষ্টব্যঃ ‘Bengali Novel.’ Letters 
to the Editor. The Sunday Statesman. july 9, 1959) এসব প্রশ্নের 
সদুত্তর মেলে না । | 

মৌলিকতা সম্পর্কে এই সন্দেহের অবকাশ ছাড়াও, মুখ্যত দুজন খৃষ্টান রমণীর 
জীবনযাত্রা প্রণালীর বাইবেল-উদ্ধতি-কণ্টকিত এই ‘বিবরণে’ ‘উপন্যাস লক্ষণ’ ছুলক্ষ্যি। 
এবং যে কারণে ভবানীচরণের রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ কাহিনী নয় সেই একই কারণে এটিও 
অগ্রাহথ। ভূমিকাকার কতৃক দাবীকৃত প্রেম-চিত্র রচনার প্রচেষ্টামাত্রই উপন্যাস, নয়। 
বপাবাছুল্য ‘আলালের ঘরের দুলাল’ ও সীমিত অর্থেই উপন্তাস। 

এ ক্ষেত্রে, একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন £ “ফুলমনি ও করুণার বিবরণ’ যদি 
বাঙলা ভাষার প্রথম মৌলিক গদ্য কাহিনী হয়ও তবু “আলালের ঘরের ছুলালের মর্যাদা 
যে সমস্ত করণে স্থপ্রতিষ্ঠিত, তা তৎকালে অনন্থস্থলভ, সুতরাং সহজ ভঙ্গুর নয়। 


বাঙলা সাহিত্যে প্যারী্টাদ মিত্র ৭১ 


যে এঁতিহানিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সে কথা আগেই বলেছি। প্যারীচীদ মিত্র 
এই নবলঙক্ধ দৃষ্টিকোণ . থেকে লক্ষ্য করলেন যে ধর্ম- ও নীতি-হীনতাই এই 
উচ্ছ বলার মুখ্য কারণ । সুতরাং আদর্শ জীবনযাত্রা-প্রণালীর মধ্যেই রয়েছে এ থেকে 
. মুক্তির পথ। এ কথাই প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি ‘আলালের ঘরের দুলালের’ 

কাহিনী নির্মাণ করলেন। আবাল্য অতিআদরে ধনীপুত্র মতিলাল কখনো 
ধর্ম ও নীতির শিক্ষা পায়নি উপরস্ত অসৎ সঙ্গে সে অবনতির শেষ ধাপে 
এসে দাড়িয়েছে; অন্যদিকে মতিলালেরই অনুজ রামলাল আদর্শচরিত্র বরদাবাবুর 
একান্ত স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হয়ে, তাঁর সকল নির্দেশ মান্য ক'রে, 'সর্বজনের- 
প্রশংসা অর্জন ক'রেছে। মতিলালের চৈতন্যোদয় এবং আদর্শজীবনের প্রতি 
আকর্ষণে গ্রন্থের সমাপ্তি। গ্রন্থের এই ছুই প্রধান ঘটনাস্রোত বিচিত্র খণ্ডক্ষুদ্র 
ঘটনায় পল্পবিত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মূলঘটনা অপেক্ষা এই বিচিত্র খণ্ড 
ক্ষুদ্র পলবিত ঘটনাই গ্রন্থটির আশ্চর্য সফলতার কারণ। “বস্তুতঃ বরদাবাবুর 
মত মূতিমান. নীতিপাঠ, বেণীবাবুর মত সজ্জন অথবা আদর্শ যুবক রামলাল 
. এরা কেউই আলালের মূল আকর্ষণ নয়। এদের মধ্যে স্থুশিক্ষা থাকতে পারে 
-_কিন্ত উপন্যাসের যা প্রধানতম উপকরণ_জীবনের স্পর্শস্বাদ, তা এই 
চরিত্রগুলিতে কোথাও নেই। “আলালের অবিস্মরণীয় সাফল্য এনে দিয়েছে 
মতিলাল স্বয়ং এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ হলধর গদাধর ইত্যাদি, ধড়িবাজ টি 
বাঞ্ছারাম, শিক্ষক বক্রেশ্বরবাবু ও সর্বোপরি একটী 'অপরূপ স্থষ্টি ঠকচাচা।*" 

***সমাজের সর্বস্তরের মানুষ 'সম্পর্কেই প্যারীষ্াদের তীক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা 
ছিল 1৮... এবং গুটি চরিত্রই “সেই অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত 
হয়েছ 1৮২২ 


আলালের কাহিনী বিন্যানে “Stock situation ও Stock character- 
এরই বাহুল্য রয়েছে, তবু তার মধ্যেই মানসভঙ্গি অনুযায়ী চরিত্র নির্দেশের 
সুচনাও ঘটেছে। বিশিষ্ট. বাচনভঙ্গি বা আচরণের আভাসে পার্শ্বচরিত্রগুলে! 
জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এবং এ ক্ষেত্রে প্যারীর্ঠাদ যে বাস্তবতা ও রসচেতনার 
পরিচয় দিয়েছেন তা অনন্তসাধারণ। মতিলালের জীবনকাহিনী রটনাই 


২২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পূর্বোক্ত, পূ ৭। 


৭১ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষ। সংখ্যা, ১৩৬৬ 


রি 


প্যারীটাদের উদ্দেশ্য ছিল, সেদিক থেকে সে-ই এই কাহিনীর নায়ক ; কিন্ত 
উপন্যাসের উত্থান পতন নিয়ন্ত্রণ করেছে ঠকচাচা। “সেদিক দিয়া দেখিলে 
ঠকচাচাই আসল নায়ক, এবং তাহ হইলে বইটি “পিকারেস্ক” নভেলের পর্যায়ে 
পড়ে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম অমর চরিত্র হইতেছে ঠকচাচা, 
পুরোনোর সাহিত্যের ভাড়দত্তের পাশে তাহার স্থান সাহিত্যস্থপ্ির ' জনবিরল 
অমরাবতীতে ।”২৩ গ্হুনীতির মানদণ্ডে ভ"ড় দত্ত ও ঠকচাচা যতখানি খাটো, 
সুবাকোোর মানদণ্ডে তাহার ততখানি বড ।”২* দছুনিরাদারি করিতে গেলে ভালা 
বুরা ছুই চাই--দুনিয়া সাচ্চা নয, মুই একা সাচ্চ। হ'য়ে কি করবো ?২৫ 
ঠকচাচার এই জীবনদর্শনে স্পষ্টোচ্চারিত বাস্তববুদ্ধি চমৎকৃত করে। ঠকচাচা 
চরিব্রচিত্রণে প্যারীটাদের রসচেতনার চুড়ান্ত বিকাশ ঘটেছেঃ 


‘জাল করিতে, সাক্ষী সাজাইরা দিতে, দারোগা ও আমলার্দিগকে বশ করিতে 
গাতের মাল লইয়া হঞ্জম করিতে, দাঙ্গাহাঙ্গামের জোটপাট ও হয়কে নয় করিতে 
নয়কে হয় করিতে তাহার তুল’ আর একজন পাওয়া ভার । তাহাকে 
আদর করিয়া সকলে ঠকচাচা বলিয়া ডাকিত। তিনিও তাহাতে গলিয়া 
যাইতেন এবং মনে করিতেন আমার শুভক্ষণে জন্ম হইয়াছে, রমজান উদ 
সোবেরাত আমার করা সার্থক, “বোধ হয় পিরের কাছে কষে ফয়তা দ্দিলে 
আমার কুদরৎ আরও বাড়িয়া উঠিবে ।২৬ 


এ গ্রন্থের অধিকাংশ চরিত্রই অসাধু, আর তারা “সকলেই ঠকচাচার প্রতিবন্ধী, 
কিন্ত প্রতিভার জোরে সে আর সকলকে অনেক পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে, ঠকচাচী 


২৩। ডঃ সুকুমার সেন। বাঙ্গাসাসাহিত্যের ইতিহাস £ ২ (বদ্ধমান সাহিত্যসভা ৷ 
তৃ-স ১৩৬২) পৃ ১৬৭। 


২৪। প্রমথ নাথ বিশী। বাংল সাহিত্যের নরনারী। (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ৷ 
কলিকাতা ১৩৬*) পৃ ১৯। 

২৫। নতুন সাহিত্য ভবন সং। ১৩ পরিচ্ছেদ । পূ ৮২।' 

২৬। এ । ৫ পরিচ্ছেদ । পু ৩৬-৩৭ 


বাঙলা সাহিত্যে প্যারীটাদ- মিত্র | ৭৩ 


ছাড়া ঠকচাচার - তুলনা মেলা ভার, কেবল চাচীর কাছে চাচা কিঞ্চিত সংযত” 1২" 
বস্তুতঃ এই গ্রন্থের স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে শুধুমাত্র ঠকচাচী চরিত্রে প্রবল সম্ভাবনা 
ছিল৷ -ঠকচাচার মত দোর্দগুপ্রতাপ ধড়িবাজ ব্যক্তি যে ঠকচাচীর কাছে কেমন 
. অসহায় তা একটি মাত্র দৃশ্যে আশ্চর্যজনকভাবে উপস্থিত করা হয়েছেঃ 


‘যেমন দেবা তেমনি দ্বেবী-ঠকচাঁচা ও ঠকচাচী দুইজনই রাঁজযোটক---স্বামী 
বুদ্ধির জোরে রোজগার করে-স্ত্রী বিদ্যার বলে উপার্জন করে। খে স্ত্রীলোক 
স্বয়ং উপার্জন করে তাহার একটু গুমর হয়, তাঁহার নিকট স্বামীর নির্জলা . 
মান পাওয়া ভার, এইজন্যে ঠকচাচাকে মধ্যে মধ্যে ছুই একবার মুখঝামটা 
খাইতে হইত। ঠকচাচী মোড়ার উপর বসিয়া ছিজ্ঞাদা করিতেছেন-_তুমি 
হর রোজ এখানে ওখানে ফিরে বেড়াও_তাতে মোর আর লেড়কাবালার 
কি ফয়দা? তুমি হরঘড়ি বল যে বহুত কাম, এতনাবাতে কি মোদের পেটের 
জালা যায়। মোর দেল বড় চায় যে জরি জর পিনে দশজন ভালো ভালো 
রেগ্ডির বিচে ফিরি, লেকেন রোপেয়া কড়ি কিছুই দেখিনা, তুমি দেঁয়ানার 
মত ফের--চুপচাপ মেরে হাবলিতে বসেই রহ। ঠকচাচা কিঞ্চিৎ বিরক্ত 
হইয়া বলিলেন--আমি যে কোশেশ করি তা কি বলব, মোর কেতনা 
ফিকির-__ কেতনা ফন্দি-_কেতনা৷ প্যা-_কেতনা শেস্ত তা ভবানিতে বলা যায় 
না, শিকার দস্তে এল এল হয় আবার পেলিয়ে যায়! আলবত শিকার 
জল্দি এসবে.--?২৮ 


আবার গ্রন্থের শেষাংশে “মানিকজোড়ের” মত ঠকচাচা ও তার সহযোগী বাহুল্য 
যখন জাহাজে চড়ে দেশাস্তরের বন্দীশালার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে তখন ঠকচাচী 
সম্বন্ধে ঠকচাচার আশঙ্কা হচ্ছে ঃ ‘মোর বড় ডর তেনাৰি পেপ্টে সাদি করে? 
মতিলালের মায়ের চরিত্রের সহিষ্ণুতা ও সংযম বাঙালী মায়ের চিরস্তন রূপের 
প্রতীক । বাবুরামের দ্বিতীয় বার বিবাহের সংবাদে নাপতানী চরিত্রের উক্তি 
‘ওমা মুই কোজ্জাব, বুড়ো ঢোক্সা আবার বে করবে? প্যারীটাদের তীক্ষ 
সমাজসচেতন দৃষ্টির ও স্তুকুশল বচন রচনার একটি উজ্জল পরিচয় । 


২৭1 বিশী। পূর্বোক্ত, পৃ ১৯। | 
২৮। নতুন সাহিত্য ভবন সং। ১৬. পরিচ্ছেদ। পৃ ৯৪। 


১০০ 


Ed 


৭৪ -"_ সাহিত্য পত্রিকা | বৰষা "সংখ্যাঃ ১৩৬৬ 


বস্তুত বৃহৎ বর্ণনা - অপেক্ষা এই সব সামান্য ঘটনা নির্ভরতা প্যারীর্টাদের , 
- একটা কৌশল। অবশ্য: “কেবল বাস্তব চিত্রাঙ্কণ বা জীবন-পর্যবেক্ষণই উচ্চঅঙ্গের 
. উপন্যাসের একমাত্র গুণ নহে।: বাস্তব উপাদানগুলিকে এরূপভাবে সাজাইতে 
. -হইবে, যেন তাহাদের কার্ধকারণ-পরম্পরার মধ্য দিয়া জীবনের জটিলতা ও মহত্ব 
_ সম্বন্ধে একটা গভীর ও ব্যাপক ধারণ! পাঠকের সন্মুখে ফুটিয়া উঠে; মানবহ্ৃদয়ের 
গভীর, সনাতন ভাবগুলি যেন তাহাদের মধ্যদিয়! প্রবাহিত হইয়া অতি তুচ্ছ 
ও অকিঞ্চিংকর বাহা ঘটনার উপরেও একটা অচিস্তিত-পূর্ব গৌরব-সুকুট পরাইয়া 
দিতে পারে।”২৯ “আলালের ঘরের দুলাল’ এ কৃতিত্ব উজ্জল নয় এবং সেদিক 
দিয়ে এটি Goldsmith এর Vicar of Wakefield এর সমশ্রেনীস্থ । 
'_. বস্তুতঃ প্যারীটীদ তার পরবর্তী বঞ্চিমের মত মানবতার অস্তগূঢ় রূপের আবিষ্কারে 
সক্ষম হননি সত্য, কিন্তু মানবতার বিষয়গত চেতনার পরিচয় আলালের ঘরের 
ছুলালে আছে। এবং তা আদৌ উপেক্ষণীয় নয় বলেই “আলালের ঘরের 
দুলাল ‘উপন্যাস সাহিত্যের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দীড়াইয়া প্রথম 
অনিশ্চয়াত্মক যুগের অবসান ও আসন্ন পূর্ণ পরিণতির ঘোষণা করে ।”১* 


বাস্তববৃষ্টি, চরিত্রহ্থষ্টি, কৌতুকবোধ ইত্যাদির মত প্যারী্াদের ভাষার 
স্বাতহ্যও সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী । “আলালের গণ্ভের ভিত্তি সাধুভাষা 
হলেও সরল ও সর্বজনবোধ্য শব্দ নির্বাচনে তার সজাগ -দৃষ্টি ছিল। বঙ্ধিমচন্দর 
ঠিকই বলেছেন--“আলালেই* আমর: “আদর্শ” বাংলা উপন্তাসের ভাষার সর্বপ্রথম 
ইঙ্গিত পাই! সংলাপ রচনায় প্যারীর্টাদ যেমন বাস্তবতামুখীন তেমনি অসংখ্য 
“প্রবাদ বাক্যের উপযুক্ত প্রয়োগে তা প্রাণবস্ত। তিনি. বাংলা গগ্রীতিতে 


‘বঙ্গরস’ এনেছেন এবং কাহিনী বলার আকর্ষণী শক্তি তিনি বাংলাভাষায় 
সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন । 


২৯ A ডঃ শ্ৰীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় { বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা | { মডার্ণ বুক 
এজেন্সি । ' কলিকাতা, তৃ-স--১৯৫৬ ) পৃ ২১। 
৩১1 এঞ। পৃং২৷ 
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বাঙলা সাহিত্যে প্যারীটাদ মিত্র ৭৫ 


বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, £ “প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 
'আলালের ঘরের দুলাল’ 1২, অবশ্যই: আলালের কৃতিত্ব আকস্মিক নয়। 
সমাজচিত্র রচনার সমকালীন প্রচেষ্টাকেই প্যারীর্টাদ প্রথম সফল আখ্যায়িকারূপে 
প্রকাশ করেছেন । গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট তথ্য তিনি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ 
করেছিলেন ।১২ আবার অন্যদিকে বঙ্কিমের তুলনায় প্যারীাদের সীমাবহ্ৃতার 
কথাও মনে রাখ! প্রয়োজন-। তাছাড়া বাঙলা সাহিত্যের পরবর্তী রচনাবলীর 
উপর এ গ্রন্থের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন । আলালের 
১৭ পরিচ্ছেদে নীল বিদ্রোহের ( ১৮৫৮-৬০ ) একটি বর্ণনা আছে ; দীনবন্ধু মিত্র 
তার বিখ্যাত ‘নীল দর্পণ” নাটক রচনার প্রেরণা পান এখান থেকে। কালীপ্রসন্ন 
সিংহের ‘হুতোম প্্যাচার নক্স” পরিকল্পিত হয় সম্পূর্ণবূপেই আলালের আদর্শীনুসরণ 
করে। বলাবাহুল্য, এই ইতিহাসের ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই "আলালের 
ঘরের ছুলালে”র যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব, 


আলালের ঘরের দুলাল সমকালীন জীবনের ‘deliberate commentary’, 
বিশেষ কাল পরিধিতে মানুষের সামাজিক অবস্থা ও তাদের পারস্পরিক আচার 
আচরণের চিত্র এতে আছে। এদিক দিয়ে Geoffrey Brereton কথিত 
সফল উপন্তাসের সকল লক্ষণই এতে বিদ্যমান । উপরস্ত এর ‘Significance 
in the history of ideas’-ও কম নয় ; বরং গ্রন্থকারের সেইটেই ছিল 
মুখ্য উদ্দেশ্ঠ। এ গ্রন্থের সামাজিক উপযোগিতা যাই থাক না কেন, ভাষাগত, 
দিক দিয়ে তা যতই মূল্যবান হোক না কেন, একথা সত্য যে প্যারীষ্টাদের এক 
ধর্মগৃঢ় চেতনা অস্তঃ সলিলা প্রবাহের মত এর পূর্বাপর ব্যপ্ত রয়েছে। এবং ক্রুমাহয়ে 
গ্রন্থ থেকে গ্রন্থাত্তরে এই চেতনা গভীরতা ও ব্যাপ্তি পেয়েছে । ফলতঃ, এ কারণেই 
প্যারীটাদের পরবর্তী কোন গ্রস্থই আলালের সমান মর্যাদার অধিকার পায়নি । 


৩১৭] বাঙলা সাহিত্যে ৬প্য।রীচশাদ মিত্রের স্থান [ “লুপ্তরতোদ্ধার,-এর ভূমিকা ] | 
বঞ্ধিম রচনাবলী । দ্বিতীয় খণ্ড ঃ সমগ্র সাহিত্য । (সাহিত্য সংসদ । কলিকাতা ১৩৬১)। পৃ৮৬৩ | 

স্মতব্য £ ‘great charm consists in its nationality and truth’—পারীচদের 
বন্ধু ই. বি. কাউএল-এর পত্র । ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকাসন্ত সম্পাদিত সাহিত্য পরিষৎ 
সংস্করণ ‘আলালের ঘরের ছুলালে’র ভূমিকায় উদ্ধত। পৃ ॥*। 

৩২। জষ্টব্য £ ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত। পূর্বেোক্ত। পৃ ॥-০* ৷ 
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তিন 


কৌতুকপ্রিয়তা, বিবি এবং কথার ভি ‘আলাল’ রচয়িতা প্যারী্টাদ 
মিত্রকে প্রথম বাঙলা ওপন্তাসিকের মর্যাদায় স্থপ্রতিষ্ঠত করেছে। কিন্তু 
প্যারীষ্টাদের জীবনবোধ, শিল্পাদর্শ ও সাত্যিকীত্ির পূর্ণ পরিচয় শুধুমাত্র 'আলালের 
ঘরের ছুলালে+ বিধৃত নেই । ‘আলাল’ পরবর্তী রচনাবলীতে লেখকমানসের 
যে পরিচয় মেলে তা পূর্বোক্ত গুণকেন্দ্রিক নয়; বরঞ্চ তার বিপরীত ঃ 
বাস্ততা থেকে বহু দূরবর্তী, নীরস তততপ্রচারমুখী। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি 
থে, আলালের: রঙ্গরস 'ও হাস্তকৌতুকের পশ্চাতে সর্বদাই একট! ধর্মগূঢ় চেতনা 
হিল; সুতরাং তার রচনার ধারায় প্রবর্তকালের এই ধর্মপ্রবণতা আকস্মিক 
'নয়। অন্তকথায়, প্যারীটাদের রচনার তব্প্রচারপ্রবণতা সর্বদাই ছিল ; 'আলালে' 
দা স্গ্রথিত কাহিনীর, সুষ্পষ্ট র্লরসের ও সুষ্ঠু বাস্তবতার আবরণে প্রকাশিত 
হয়েছে আর পরবর্তী রচনাবলীতে পরিণত প্যারীটাদ এ আবরণের প্রয়োজনীয়তাই 
অস্বীকার করেছেন। এ কারণেই প্যারীটাদের স্থষ্টির মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে তীর 
পরবর্তী রচনাবলীর আলোচনা অপরিহার্য ৷ 


শ্যারীটাদ মিত্রের আলাল'-পরবতাঁ রচনাবলীকে আলোচনার স্থবিধার্থে 
মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম, সমকালীন জীবনচিত্রণ £ 
এ পর্ায়ে একটিমাত্র নক্স/ জাতীয় রচনা-_“মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি 
উপায় % ; দ্বিতীয়, আধ্যাত্মিক উপন্টাস--“অভেদী” ‘আধ্যাত্মিকা’, “রামারঞ্জিকা?, 
‘বামাতোষিনী’ ও “যৎকিঞ্চিত, এ পর্যায়ের ; তৃতীয়, বিবিধ রচনা_-“এতদ্দেশীয় 
স্রীলোকদিগের পুরব্বাবস্থ। ‘ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত’, 'গীতাঙ্কুর’ ইত্যাদি । 


১ 
সমকালীন জীবনচিত্রণ প্যারীটাদের সুপরিচিত এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য | 'আলালে'র 
জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণও এটি । এই বৈশিষ্টের পরিচয় উত্তরকালের রচনা-. 


বলীর মধ্যে একমাত্র তার দ্বিতীর গ্রন্থ ‘মদ খাওয়া! বড়, দায়, জাত থাকার 
কি উপায়?” এই নক্সাজাতীয় রচনাতে মেলে । 


বাউলা সাহিত্যে প্যারীচাদ মিত্র ৭ 


গ্রন্থটি উপন্যাস নয়, খণ্ডচিত্র। এবং এজাতীয় রচনাতেই প্যারীটাদের 
প্রতিভা অধিকতর ক্ষুতিলাভ করে . নামকরণ থেকেই: গ্রন্থটির উদ্দেশ্যমূলকতা 
স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। অল্পবিস্তর ইয়ং বেঙ্গলদলের অস্তভুক্ত হয়েও এদলের 
উচ্ছঙ্খলতার প্রতি তীব্র বিদ্রপের আঘাত হেনেছেন প্যারীটাদ; এ আঘাত 
প্রাচীনপন্থী বা পশ্চাদমুখী নয় বলে “মগ্যনিবারণী সভার উদ্দেশ্যে সহায়ক হয়েছিলে । 


গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের কিয়দংশ জুড়ে ছোট ছোট বিশ্লিষ্ট 
ঘটনার মাধ্যমে, পরিহাসতরল ও রঙ্গরসপূর্ণ বর্ণনার সাহায্যে মদ্যপানের ক্রম- 
বিস্তুতি, বিভিন্নশ্রেনীর মাতাল, মত্ততার বিপদ, “নেসাতেই সর্বনাশ” ইত্যাদি 
“মদ খাওয়া বড় দায়? পর্যায়ের তত্বকথা লেখক প্রচার করেছেন ! কলকাতায় 
মদ্যপানের ক্রমবিস্ততি সম্বন্ধে তিনি বলছেন ঃ 


“কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায়, সেখানেই মদ খাবার ঘটা । কি দুঃখী 
কি বড় মানুষ কি যুবা কি বৃদ্ধা সকলেই মদ পাইলে অন্নত্যাগ করে। 
কথিত আছে, কোন ভদ্রলোক এক গ্রামে কিছুদ্বিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন; 
সেখানে দেখিলেন, প্রায় সকল লোক অহোরাত্র অবিশ্রান্ত গাঁজা খাইতেছে। 
এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ গ্রামে কত লোক গাঁজা খায়? 
গাজাখোরের মধ্যে একজন উত্তর করিল, "আমরা সকলেই গাজা খাইয়া থাকি । 
গ্রামে শালগ্রাম ঠাকুর ও আমাদের টে"পী পিসী--যাহার বয়স ৯৯ বৎসর 
তারাই খারিজ আছেন, কলিকাতা এখন তদ্রপ 1৩৩ 


এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ‘আগড়ভম সেন'ই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র । 
তার নেশার আড্ডাধারীরা ‘পক্ষী’বৎ এবং নিজে সে দলের পক্ষিরাজ’। তার 
এবং সমগ্র পরিবেশটির বর্ণনা লেখক অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে করেছেন। 
উপভোগ্য বলে একটু দীর্ঘ উদ্ধংতি দিচ্ছি ঃ 


“আগড়ভম সেন লাউসেনের পৌনব্র-তাহার শরীর প্রকাণ্ড পেটটি একটি ঢাকাই 
জালা--নাকটি চেপ টা--চোক ছুটি সৃদর্ের তালা--হা টি বোড়া সাপের মত-_ 


৩৩) প্রথম খণ্ড ৷ প্রথম পরিচ্ছেদ £ মদ খাওয়া বড় বাড়িতেছে, মাতাল নানারূপী ৷ 


৭৮ 
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দত্তগুলি মিসি ও পানের ছিবের. বকে. চিক চিক করিতেছে--গৌফ-জোড়াটি 


খ্যা্গরার যুড়া.ও চুলগুলি ঝোটন করিয়া কালাফিতে দিয়া বান্ধা। নানা 
প্রকার নেসা করিয়া খাকেন__কোন নেসাই বাকি নাই-_প্রাতঃকালাবধি তিনি 
চারিটা বেলা পর্যন্ত নিদ্ৰিত থাকেন, তাহার পর গাত্রোখান করিয়া ক্মানআহার 
করেন, পরে পক্ষীদলের পক্ষিরাজ হইয়া সমুদয় রজনী সঙ্জনী সজনী বলিয়া 
চিৎকার পুরঃসয় সখীসংবাদ বিরহ ল!হড় খেউড় টগা নক্সা জঙ্গল, গজল 
ও রেক্তা গাইয়! প্থীকে কম্পিত ,করেন। আগড় ভমের প্রধান বন্ধ 


সন্ধ্যার সময় পক্ষীসকল বোধ করিত, তাহারা যোগবলে. একেবারে আসন ছাড়া 
হইয়া শুণ্যমার্গে উড়িতেছে-_সগুলোক তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে-_ 
স্বশরীরে স্বর্গে যাইতেছে । এক একজন পড়িতে. পড়িতে উঠিয়া বলিত, 
আমাকে ধর--আমি স্বর্গে যাই; অমনি আর একজন জাপুটিয়া ধরিয়া 
বলিত__না বাবা, কর কি, একটু থাম এই ঝুলিয়া বাদে যেয়ো)” পক্ষীদের 
গান সকল অতি বিচিত্র। সকলে মিলে সর্বদা এই গান গাইত--বড় বিলের 
পাখী মোরা ছোট বিলের কে, আধার না পেয়ে পাখী মুল! ধরেছে-_কু কু 
বামশালিকে কু কু কু নি 1৩৪ 


৮ 


আলোচ্য গ্রন্থের শেষাংশে সেই সমাজসচেতন দৃষ্টি সকৌতুকে লক্ষ্য করেছে 
এই সমস্ত উচ্ছঙ্খলদের ভণ্ডামী। গোপনে যারা. মগ্কপ অনচারী তারাই প্রকাশ্য 


আহারীদেরকে জাতিচ্যুত করবার মন্ত্রণার লিপ্ত; তাদের মুখেই ‘গেল গেল 
হিন্দুয়ানী'র বাণী। এ অংশই 'জাত থাকার কি. উপায়’ পর্যায়ের। এমন 
একটি ‘জাতি মারিবার মন্ধণা+সভায় উন্তোক্ঞাদের সংলাপ ঃ | 


৩৪ দ্বিতীয় খণ্ড £ প্রথম পরিচ্ছেদ । i 


ত কুকের মাংস অতি উপাদেয়, মন বিধি দেন যে বলকুক্ট আমাদের 
থাদ্য। পূর্বে খষিরা গোমেধ করিতেন-_বরাহের মাংসাদিতে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন 
কাঠি 2 


তুলনীয় £ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শুভদা” উপন্যাসের বাযুনপাড়ার গাঙ্জার 
আড্ডা । শরৎ -সাহিত্যসংগ্রহ, অষ্টমসভ্ভার আরষ্ব্য। 


বাঙলা সাহিত্যে প্যারীটাদ মিত্র ূ্‌ ৭৯ 


হইত। যদ্যপি প্রাচীনকালে চতুষ্পদ পণ্ড আমাদের উদরস্থ হইত, তবে দ্বিপদ 
পক্ষী এক্ষণে কেন অখাদ্য হইবে ?--- | 

গোস্বামী । আমি আর একটু মদ্যপান করিব, শ্রীকৃষ্ণ স্বপং মদ্যপান করিতেন । 
মাংসটা আহার করিতে বড়_ রুচি হইতেছে নাঁ। হানপে বেটা জুতা পারে 
দিয়া আনিয়াছে। সে দিবম উইলসনের যে হোটেলে মাংস থাইয়াছিলাম, সে ঝড় 
উপাদেয় ।?৩৫ 


গোস্বামীর এ উক্তিতে প্রেম্টাদ তাকে জিজ্ঞেস করল সে প্রাকান্তটে আহার 
করে কিনা; এবং করে না জেনে খুশী হল, কেননা প্রকাশ্য আহারী হরিনাথ দত্তের 
বোনের বিয়েতে যোগদানকারীদের ‘জাতমারার’ ইচ্ছা তার! 


প্যারীটাদের এই সমাজ সচেতন দৃষ্টি যে উদার ও আধুনিক ছিল তার. 
প্রমাণ এইসব সমাজচিত্র রচনার মধ্যেই স্পষ্টভাবে বিধৃত। মণ্ডপ লাউসেনপৌত্র 
আগড়ভমকে শিক্ষা দেবার জন্য 'ত্রপণ্ড” “বাগবাজারের নব্য সম্প্রদায়'ই 
উদ্যোগী, ভণ্ড প্রেমট্টাদের জাতি-রক্ষার্থসভা, পণ্ড করতে সুশিক্ষিত বলিষ্ঠ 
হেমচন্দ্রই সাহসী; এ সব ক্ষেত্রে কোন আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী নিষ্ফল 
আক্ফালনে লিপ্ত হয়নি। প্যারী্টাদের এ রচনা বাংলা নাটকের এই বিষয়বস্তু 
সম্পর্কিত রচনার মূল এবং এ কারণে এঁতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বটে। এ 
গ্রন্থের আগড়ভম সেনই হোঁদলকুৎকুৎ-রূপে দীনবন্ধু মিত্রের “নবীন তপস্বিনী”তে 
আবিভূতি হয়েছে। তাছাড়া এ গ্রন্থের “জাতি মারিবার মন্ত্র 'জাতিরক্ষার্থ 
সভা” ও জাতি মারিবার বাসিমন্ত্রণা, এবং “বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম 
আবতার’ পরিচ্ছেদগুল! “একেই কি বলে সভ্যতা” ও “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 


রেশ” প্রহসন ছুটি রচনায় মধুসূদনকে অনুপ্রাণিত করেছিল । 


আলোচ্য গ্রন্থে আর একটি খণ্ড চিত্রে লেখক তৎকালীন হিন্দুসমাজে জাতি, 
ধর্ম ও ধর্মধারীদের সম্পর্ক নির্ণর করেছেন। নর্মদা নদী তীরে নিদ্রাবস্থার 
কুচবিহারের ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখল যে বৃদ্ধরূপী ‘জ্ঞান’ তাঁকে স্বর্গ দেখাবার পর 


৩৫। দ্বিতীয় খণ্ড £ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ই জাতি মারিবার মন্ত্রণা। 


৮০ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


কলকাতা সহরে নিয়ে এলেন।. জ্ঞান-স্পর্শে দিব্যচক্ষু লাভ করে শঠতা ও অধর্মের 
সমুদ্র কলকাতার অনাচারের ও 'ভপ্তানীর ঘটা দেখে ব্রাহ্মণ হতবাক হয়ে গেল. 
এমন সময় সে দেখল একটা বিকলাঈ গরু ‘পালাই পালাই” ডাকছে “একজন 
তিলকধারী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ’ তার লেজ ধরে টানছে, আর এক ন্বর্গকন্তা 
অশ্রুপাত করছেন। জ্ঞান জানালেন ওই গরু হচ্ছে ‘জাতি’, লোকটি “ইন্দুগিরি 
আর স্বর্গকন্যা হচ্ছেন ধর্ম । এরপর ব্রাহ্মণের স্বপ্বৃত্বান্ত হচ্ছেঃ 


“জাতি এমনি দৌঁড়িতেছে যে, হাজার টানাটানিতে থামে না, হিন্দুগিরিও 
লেজ কলে ধরিয়া পেছনে পেছনে বুলিয়া যাইতেছে । এইরূপ টানাটানি হেঁচড়! 
. হেচড়িতে জাতির লেজ পটাস করিয়া ছিড়ে গেল ও হিন্দুগিরি বেগে চিৎ 
পটাং হইয়! ঠিকরে পড়িজেন। লেজের জালার চোটে জাতির গাঁ গাঁ হান্মা 
হাম্মা শব্দে পৃথিবী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই গোলমালে, আমার নিজ্রা- 
ভঙ্গ হওয়াতে দেখিবঘাম, নর্শ্মদা তীরস্থ সেই বৃক্ষের তলায় পড়িয়া রহিয়াছি, 
আমার নিকটে কয়েকজন বৈর:গী বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছে "৩৬ 


[ংশে বৈরাগীদের খঞ্জনী বাঁজিরে গান করার সঙ্গে ধিশ্ববিদারী “গ! গী 
হান্মা হাম্মাঁ আর্তরবের তুলনা দিয়ে লেখক যে পরিমিত হাস্তরসের অবতারণা 
করেছেন, তা নিঃসন্দেহে শক্তির পরিচায়ক । | 

এ গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ ‘বাহিরে গৌরাঙ্গ অস্তরেতে 'শ্যাম অবতার”এ 
একটিমাত্র বাক্যে একটি চরিত্র উজ্জল হয়ে উঠেছে ঃ | 
“্রজপুরের রমানন্দ মুখোপাধ্যায় বিষুঠাকুরের সন্তান 1... 


ভগ্ডামীর সহিত ষণ্ডামী থাকতে আপামর সাধারণ লোকে তাহার রুখা সব! 
আন্দোলন করিত | 


টাইপ-চরিত্রস্থষ্টিতে ' এবং ভাষাব্যবহারে আলালী কৃতিত্বের পরিচয় এ গ্রন্থে 
ছুলক্ষ্য নয়। রসদৃষ্টিতে প্যারীটাদের রচনা তত্প্রচার প্রকটতা দুষ্ট, তবু তার 
এই দৃষ্টির গুঁদার্য ও সমাজ চেতনা অনন্তস্ুলভ, এতে কোন সন্দেহ নেই। 


৩৬! দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ কি আজব দেখিলাম সহর কলিকাতা । 


বাউল! সাহিত্যে প্যারীষাদ মিত্র ৮৩ 


স্ টা 
অবশ্য এই সমাজ চেতনার ক্ষেত্রে প্যারীর্টাদের যে উদার মনোভাবের কথা 
বলা হয়েছে তার পরিচয় তিনি সর্বদা দিয়েছেন, এমন কথা বলা চলেনা। 
সহমরণে উৎসাহ, বিধবা-বিবাহে বিরোধিতা তার রক্ষণশীলতাকেই প্রতিষ্ঠা করে । 
মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় % গ্রন্থে আগড়ভম ও এক বিধব! 
রমণীকে নিয়ে যে কৌতুক করা হয়েছে স্পষ্টতই তা বিধবা বিবাহ বিরোধিতা । 
এই কৌতুকের. একটি দৃশ্য হচ্ছে £ ডাকযোগে জনৈক বিধবা ভূবনময়ীর বরণ 


পত্র পেয়েছে আগড়ভম ; ইতিপূর্বে ঘটক তার কাছে এক পাত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে 
এসেছিল । এখন £ 


*পক্ষীরাজ উক্ত লিপি পড়িয়৷। লোভভরে ও উদ্বাহছ বাসনায় ডগমগ হইয়া 
বিরল স্থানে গিয়া বসিলেন এবং বিগলিত নয়ন বিলোলিত রসনাধুক্ত হইয়া 
_ বিবিধ প্রকার ভাবিতে লাগিলেন--আমার কি এত রূপ--এত গুণ? তবে 
তো আমি আত্মবিস্ৃত! তবে তো আমি অঞ্জনাপুত্র, কি আশ্চর্য ! বিধব] 
বিবাহে কি দোষ? এখন কি করি? কোন মেয়েটিকে বিয়ে করি? একটা 
কি ডঙ্কাকে দিব? না-ও কি আমার কুলের পুরুত? আমি দুটো মেয়েকেই 
বিয়ে করে সব শালাকে কলা দেখাইয়া ডেং ডেং করিয়া চ’লে যাব 1৩৭ 


পরবর্তী রচনায় প্যারীটীদের বিধবা-বিবাহ বিরোধিতা স্পষ্টতর আকার পেয়েছে। 
“অভেদী'তে তিনি সহমরণ প্রথার প্রতি সহানুভূতিশীলতা প্রকাশ করেছেন । 

প্যারীটাদের মানসিকতায় এই স্ববিরোধের স্বরূপ নির্দেশ করা প্রয়োজন । 
বস্তুত এই স্ববিরোধের কারণ একদিকে যেমন সমকালীন “অসচেতন হিন্দু জাতীয়তা" 
বিধৃত--যা ‘মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের স্ববিরোধ” জাত” 
অন্যদিকে তেমনি প্যারী্টাদের ব্যক্তিমানস গঠনেও নিহিত। ব্যক্তিগত জীবনে 
স্ত্রীর মৃত্যুর পর থিয়োসফিতে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন; এ প্রসঙ্গে 
তার স্বীকৃতি £ 


৩৭। দ্বিতীয় খণ্ড £ প্রথম পরিচ্ছেদ । 

৩৮. দ্রষ্টব্য: অচ্যুত গোম্বামী। বাংলা উপন্যাসের ধাবা । (নতুন সাহিত্য ভবন। 
কলিকাতা ১৩৬৪ ) | পৃ ১--১৪ 

১১- 


৮২ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


“In 1860, I lost ny. wife, . which convulsed me much, I took 
to the study of ‘spiritualism + which, I confess, I would not 


have thought of otherwise nor relished its charms.”>S# 


_ওলকট ও মাদাম রলাভট্‌স্কির থিয়োসফিকাল সোসাইটিতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত 
ছিলেন ; এ সোসাইটির বঙ্গীয় শাখার সভাপতির পদও তিনি গ্রহণ 
করেছিলেন।ঃ* এবং ‘তিনি বিলাত ও আমেরিকা হইতে এই বিষয়ে রাশি 
রাশি গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করেন ।”২ 


ফলত এই গভীর অনুরাগ ও অধ্যবসায়. তার আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে 
ধারণাকে প্রত্যয়ের পর্যায়ে উন্নীত করে। : এ কারণেই তিনি সহমরণে উৎসাহী, 
বিধবা-বিবাহ বিরোধী হয়ে ওঠেন; যেন অমর যে আত্মা তাকে তিনি অমলিন 
অকলঙ্ক রাখতে চান। তাই বারংবার বলেছেন £ 


“এই ভারতভূমিতে পতিত্রত্যধর্মা যেরূপ বদ্ধমূল, এমত আর কোন দেশে নাই। 
,এ দেশে পতি জীবিত অবস্থায় সাকার পতি, মৃত্যু হইলে নিরাকার পতি 1৮৪২ 
7 . পন্জ্রীলোক শিক্ষিত হউক বা ন! হউক, উচ্চজাতীয় .হউক বা নীচজাতীয় 
হউক যথার্থ স্বামী পরায়ণ! হইলে যাবজ্জীবন স্বামীকে -স্মরণ করে ও স্বামীর 
সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অভ্যা্সিনী হয় 1৯৪৩... ইত্যাদি । 


> 


৩৯। প্যারীটাদ মিত্র রচিত 50 033 5০৪] পুস্তকের ভূমিক।। ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সাহিত্যসাধক চরিতমালা (২৯ ঃ প্যারীটাদ মিত্র) দ্বিতীয় 
থণ্ড। ১৮৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধত । ূ্‌ 

৪০1 এপ্রিল ১৭, ১৮৮২ তারিখে । এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণের জন্ত দ্রষ্টব্য £ 
ব্রজেন্দ্রলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এ । পৃ ১৮৫--১৮৯। 


৪১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । এ। পৃ ১৮৬। 


৪২। আধ্যাত্মিকা। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ? 

৪৩। প্র অষ্টম পরিচ্ছেণ। তুলনীয় ‘যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ববপতিকে আন্তরিক 
ভালঝসিয়াছিল, সে কখনই পুনবর্ণর পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে নাঃ যে জাতিগণের 
মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, সে জাতির মধ্যেও পবিত্র স্বভাব বিশিষ্টা, স্নেহময়ী 
সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে ন1।», বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সাম্য; 
বঞ্ষিম রচনাবলী ? দ্বিতীয় খণ্ড ? সমগ্র সাহিত্য পৃ৪*১। 


বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাদ মিত্র ৮৩ 


এবং সহমরণের মর্মান্তিক দৃশ্ঠকেও মনোহর করে চিত্রিত করতে হয়েছেঃ 
“রমণীর জীবিত শরীর মৃত স্বামীর" শরীরের সহিত দগ্ধ হইতে লাগিল 
দেহ স্থে্যে সম্পূর্ণ_ছুই হস্তসংযুক্ত__-বদন ঈধঘদ্ধাস্যস্থিত_ নয়ন সমাধিতে 
আবৃত ও যদবধি আত্মা শরীর হইতে পৃথক না হইল তদবধি তাহার পবিত্র 
রসনার হরিনাম সকলের শাস্তিদায়ক হইয়াছিল (১৪৪ 


অন্যদিকে স্বামীর মৃত্যুর পর-- 
“সরলা পতিব্রতা, ইচ্ছা করিলেন যে সহমরণে গমন করিবেন; কিন্ত এ 
প্রথা নিষেধক আইন জারি হওয়াতে ক্ষান্ত হইলেন ।”৪৫ 
এবং ত্রহ্মচর্য্য অভ্যাসিনী হ'লেন। 
সুতরাং বলা চলে, প্যারীটাদের এই মানসিকতা গভীর বিশ্বাসজাত এবং 
সে কারণেই প্যারীটাদের নিজের কাছে এ খ্ববিরোধ ধরা পড়েনি । 


৩ - 
প্যারীটাদের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের রচনাবলী-_আধ্যাত্মিক উপন্তাসগুলো--তার 
ব্যক্তিজীবনের এই আধ্যাত্মিকচেতনার গভীরে উত্তরোত্তর উৎক্রমণের কাহিনী ৷ 


‘অভেদী’র নায়ক অন্বেষণচন্দ্র। তিনি সত্যান্বেষী--এবং সে কারণেই 
সংসারনিষ্ঠ নন। ফলে গৃহদাহে স্রীকন্তাপুত্রের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি অরণ্যে 
ও লোকালয়ে সত্যসন্ধানে ব্যাপৃত । অন্যদিকে যথার্থ ই মৃত না হওয়ার স্ত্রী 
পতিভাবিনী স্বামী-সন্ধানে রত। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পর্যায়ক্রমে সাধনার 
পর স্বামী স্ত্রীর মিলন এবং রয় পর্বোতোপরি অভেদীর কাছে চরম দীক্ষা 
গ্রহণে এ উপন্যাসের সমাপ্তি । এখানে দাম্পত্যসম্পর্ক ‘আধ্যাত্মিক’ 1:১ পতিসন্ধান 
রত পতিভাবিনীর উক্তি ঃ 


৪৪। আভেদী ৷ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

৪৫| এ। ১৮ পরিচ্ছেদ । 

৪৬ | ‘অ'মাদিগের সন্বন্ধ শারীরিক সম্বন্ধ নহে-_আমাদিগের সম্বন্ধ আধ্যত্মিক’ । 
পতিভাবিনীর উক্তি। ১১ শ পরচ্ছেদ। 


৮৪ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


“নাথ সবর্দা কহিতেন, তুমি আমাকে বড় ভালবাস, তাহা আমি ভাল জানি, 
কিন্তু আমাদিগের পরস্পরের প্রেমের পক্ধতা জন্য উভয়ের আত্মা ঈশ্ববেতে 
অর্পণ করিতে হইবে। স্ত্রী ও পুরুষ এ কেবল পাধিব সববন্ধ--এ সন্বন্ধীয় 
প্রেম নশ্বর, কিন্তু এ সম্বন্ধের তাৎপর্য এই যে ইহার দ্বারা.পরস্পরের আত্ম! . 
উন্নত হইবে । যদি এ অভিপ্রায় সম্পন্ন না হয়, তবে স্ত্রী পুরুষের প্রেম 
পশ্ুবৎ হইয়া পড়ে 1৮৪৭ 


দীর্ঘদিনপর স্বামী-স্ত্রীর মিলন দৃষ্ভ আশ্চর্য কাব্যসৌন্দর্ষমপ্ডিত ঃ 


অন্বেষণচন্ত্র নিষ্কামচিত্তে ও অকুতোভয়ে এ রমণীর সন্মুখে বসিয়া নীবিক্ষণ 
করিতে লাগিলেন । দিবা অবসান-_-অস্তমিত দিনমণি গবাক্ষের দ্বার দিয়া 
স্বীয় নানাবধিয় মণিতে এঁ মহিলার মুখমণিকে যেন উজ্জল মণির খনি করিতেছেন-- 
কিন্তু তাহার অন্তরের অমুল্যমণির অবিনাশী ও অক্ষয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া লজ্জা 
পাইতেছেন। এ নারী কে? সুনিশ্সিত চাপা ফুলের স্টায় গৌঁরাজী যুবতী 
রূপের ছবি-_কিন্ত পাধিবভাবশৃণ্যা। যাহার ধ্যানে-আহলাদ, তাহার মন অন্যের 
ধ্যান দেখিলে ধ্যানে আকৃষ্ট হয়। 


এবং পরস্পর পরিচয় লাভের পর ঃ 


~ 


“চাঞ্চল্য ত্যাগ কর, এমন উচ্চ যোগিনী হইয়া রোদন করিলে? পতিভাবিনী 
উত্তর করিলেন, ‘এটি দুবলতা বটে, কিন্তু তোমার জন্য ব্যাকুলতা সম্পুর্ণ 
পরিহার করিতে পারিনা, তুমি এমনি আকর্ষণ কর যে, তোমাকে দেখিলেই আমি 


- তোমাতে মগ্ন হই। অদ্য তোমাকে পাইয়া মনে দৃঢ় সংস্কার হইতেছে যে 


৪৭ 


৪৮ | 


আত্মসাধনে অনেক লাভ করিব।, পরে দুইজনের বাক্য স্থগিত হইয়া পরস্পরের 
আত্মা দ্বারা আপন আপন বক্তব্য যাহ! ছিল, তাহা ক্রমশ প্রকাশ হইতে 
লাগিল ও পরস্পরের আত্মা সংযুক্ত হইয়া নানা আপাধিব বিমল আনন্দে 
রাত্রিযাপন করিলেন |..৪৮ | 


৭ম পরিচ্ছেদ । 
উনিশ পরিচ্ছেদ । 


বাঙলা সাহিত্যে প্যারীটাদ মিত্র ৮৫ 


প্রদিন ভোরে সরোবরে স্থানরতা যোগিনীদের সামনে পতিভাবিনী স্বামীসহ 
উপস্থিত হলে যোগিনীরা লঙ্জিত হল। তখন . পতিভাবিনী স্বামীর পরিচয় 
দিয়ে বলল £ 


“ইনি সম্পুর্ণ যোগী-_ইহা'র স্ত্রীপুরুষ সমজ্ঞান। কেবল আত্মার সুখেই সুখী 
শারীরিক সুখ বিসর্জন করিয়াছেন। তোমরা নগ্রা থাক, আর বস্ত্রে আচ্ছাদিত 
হও ইহার আত্মা সমভাবে থাকিবে! কিন্তু তোমরা শ্বীলোক__যোগেতে পক্ধ হও" 
নাই, এ জন্য আমরা উদ্যানে গমন করিতেছি ।১৪৮ 


এই মূল ঘটনার পাশাপাশি বাবুসাঁহেব, জে'কো বাবু ও লালবুঝকড় 
চরিত্রের বাচনভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশিত চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সাহায্যে কিছু কৌতুক 
রস উদ্দীপনের প্রয়াস আছে। এইসব উন্নাসিক চরিত্রের করুণ পরিণতি 
নির্দেশ করে লেখক স্বীয় উদ্দেশ্যের যাথার্থ্য সম্পাদনে সচেষ্ট হয়েছেন। এ 
আখ্যায়িকার লালবুঝকড় চরিত্রের রূপ, বাচনভঙ্গি, পরিণতি, ইত্যাদি ঠকচাচাকে 
স্মরণ করিয়ে দেয়ে; অতখানি জীবন্ত না হলেও ঠকচাঁচার ছায়া এ চরিত্রে 
লক্ষ্য করা যায়। 

“অভেদী'তে সমকালীন ত্রা্গদমাজের অন্তদ্ধন্দের চিত্র আছে। দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নব্দলের আচরণ সম্পর্কে প্যারীটাদ তির্যক মন্তব্য 
করেছেন ঃ 


* পৈতাফেলা--পৌঁত্তলিকতা ইত্যার্দি ইংরাজী বহি পড়ার দকুণ-_-আপনি 
কি বলেন? 


অশেষণচন্দ্র। তাহা হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে, বাহা প্রবল 
অন্তর ছুর্বল--এই জন্য আত্মা দণ্ডে দণ্ডে নব সংক্কারাধীন। যেমন তরকারী 
সন্তভলনকালীন হাঁড়িতে তপ্ত-ঘ্বতি উপরে ফোড়ন দিলে ফড় ফড় শব্দ হয়, 
তেমনি প্রবল বাহ্‌ কারণ বশাৎ নব নব মত ও বিশ্বাসের স্বষ্টি--তাহার কি 
তর্জন গর্জন হইবে না? অবশ্যই হইবে। কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিবে না।৪৯ 


৪৯। সতের পরিচ্ছেদ! 


৮৬ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


‘অভেদী’র পাত্রপাত্রীরা বাস্তবজীবন থেকে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নীত হয়েছে। 
সেদিক থেকে ‘অভেদী’কে হয়তবা “পক উপন্যাস’ হিসেবে আখ্যাত কর! চলে ।?* 
“কিন্তু ‘আধ্যাত্মিক’ প্রকৃতই “আধ্যাত্মিক উপন্তাস। এখানে উপন্যাস লক্ষণ 
শুধুমাত্র ছুর্লক্ষ্যই নয়, পরস্ত তা বাস্তবতা থেকে বহু দূরবর্তী ৷ এ গ্রন্থের 
উদ্দেখ্য সম্পূর্ণরূপেই আধ্যাত্মিক । মাঝে মাঝে ক্ষীণস্থুরে ঢুলি, বেহারা, চাকর, 
রাস্তায় লোক, বাজারে জনরব প্রচারক ইত্যাদি পার্শ্বচরিত্র রচনায় প্যারীটাদের 
কৌতুকবোধ ও রসদিক্ত দৃষ্টির পরিচয় মেলে এবং স্পষ্টতই অনুভব করা যায় 
লেখকের এই স্বরূপ ক্রমবিলীয়সান। তাছাড়া এসব পার্শ্বচরিত্র ‘আলালে’র মত 
মূলকাহিনীর সঙ্গে স্থগ্রধিত হয়েও বর্ণিত হয়নি। 


নারিকা আধ্যাত্মিকার জন্ম, শিক্ষায় বিপুল পারদগ্রিতা, যাবতীয় আধ্যাত্ম- 
সাধনায়--বিশেষত আত্মসাধনায় চরমসিদ্ধিলীভ, সাংসারিক বিপর্যয়ে স্থৈর্য, খ্যাতি 
এবং সবশেষে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মৃত্যুবরণ এ উপন্যাসের কাহিনী। সুস্পষ্ট 
আধ্যাত্মিক ঘটনা নির্ভর এই কাহিনীতে বাস্তবতার সঙ্গে তীব্র বিরোধ যেখানে 
উপস্থিত হয়েছে সেখানে “বৈঠকী কথা’ বা' 'স্ত্রীলোকদিগের ভোজ ও পার্থিব 
কথোপকথন” কিংবা “দোকানীদের কথাবার্তা” - ইত্যাদি রচন! করে পরক্ষণেই 
গভীর আব্যাত্মতত্ব বিশ্লেষণে লেখক অবলীলাক্রমে ব্যাপৃত হয়েছেন । বাস্তবতায় 
এই ক্ষণিক অবতরণ বিশ্বাসের তীত্রতার জন্যই তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি । 
নায়িকা আধ্যাত্মিক বিবাহে অসম্মত; কেননা সে আত্মতত্বজ্ঞ, আর 


“যে সকল স্ত্রীলোক আত্মততুঁজ্ঞ নহেন, তাহাদিগের পতি প্রয়োজন। কারণ 
পতি গ্রহণে স্ত্রীপুরুষের শুদ্ধ প্রেম পরস্পরে সবর্দা অপিত হইলে নিষ্কাম ভাবের 
উদ্দীপন, নিষ্কাম ভাবের উদ্দীপনে আত্মার উদ্দীপন 1 ..৮ 


a 


৫০। “অভেদী পুরাপুরি রূপক উপন্তাস” ।-_ডঃ সুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য 

( মডার্ন বুক এজেন্সি, কলিকাতা, তৃ-স ১৩৫৬ )| পৃ ৯৩। 
৫১। “রাস্তার লোক বলিতেছে, ‘দোকানীদাদা ভাল মোর ভাই! পেছন দিক 
থেকে দোকানিশী এসে বলছে, ‘ওরে মিন্দে! ভাত যে কড়কড়া হল, আটকুড়ীর বেড়াল 


পাত থেকে মাছটা নিয়ে চলে গেল, এখন কি দিয়ে গিল্বি? কেবল ছুগাছা সজনের 
ডাটা আছে ।” একাদশ পরিচ্ছেদ । 


বাঙালা 


স্বতরাং 


সাহিত্যে প্যারীটাদ মিত্র ৮৭ 


তাহার পাণিপ্রর্থী “ডাহা ব্রাহ্মণ. 
“অনঙ্গ ছল ছল চক্ষে .আধ্যাত্মিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার পদতলে পড়িয়া 
বলিলেন, “আমি একভাবে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার বৃত্তান্ত 
শুনিয়া চমৎকৃত হইতেছি, আপনি মন্তুধা নহেন-_শারীরিক ও মানসিক ভাবশৃন্ত | 
আপনাকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করি 1৮৫২ 


আঁধ্যাত্বিকার পিতা হরদেব তর্কালঙ্কারের .অবস্থাবিপর্যয়ের তিন বৎসর পরে একদিন ঃ 


“একজন চিড়চিড়ে পাওনাওয়াল1 অন্যান্য পাওনাওয়ালাদিগের নিকট রাগ ও 
ঈর্ধা সংগ্রহ করত ফটাস ফটাস করিয়া উপস্থিত হইলেন। কোথা গো 
তর্কালঙ্কার ? শেষটা খুব ঢলালে। আপনার বিষয় বিভব লুকিয়ে এখন 
আমাদিগের ফাঁকি দিতে চাহ। একদিকে ধর্থের ছাল আর একদিকে ডাকাতি ! 
গলায় দড়ে জাতিই অন্ত । কিছু যে বলছ না?” পিতা ও কন্ঠা এই সকল 
নিন্দাতে আপন আপন আত্মার অশান্তভাব হয় কিনা, তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন । 
অবশেষে তাঁহারা বলিলেন, “ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুণ | বাহ্য . ঝটিকার 
ওষধি সহিষ্ণুতা? 1৮৫৩ | 


তর্কালস্কারের মৃত্যু সংবাদে বিভিন্ন জল্পনার একটি হচ্ছে £ 


মেয়েটার দশা কি হইল, ওর বা কে একট! ঘর বর দেখে দেয়, এরপর 
কি ব্যাভিচার দোষ ঘটবে ? 


বলাবাহুল্য ধার জন্য এ দুশ্চিন্তা তিনি এসব পাথিব ছূর্ভাবনার বহু উর্ধে। তিনি 


“খোদান্বিতা নহেন, দুঃখাম্থিতা নহেন, শোকান্বিতা নহেন; শান্তা, ধ্যানযুক্তা 


আধ্যাত্মিক! হইয়া বসিয়া আছেন |'৫৪ 


বামাতোধিনী'তে পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশু ও স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি 


সম্পর্কে 


প্যারীটাদের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে । নায়ক গোপাল 'সৎকুলোভ্তব, 


উচ্চ চরিত্র” এবং তার “স্ত্রীর নাম শান্তিদায়িনী, কন্তার নাম ভক্তিভাবিনী ও 
পুত্রের নাম কুলপাবন' 15? 


৫২ । 
৫৩ | 
৫৪ | 
৫৫ | 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছদ ই অধ্যাত্বিকার বিবাহের প্রস্তাব । 
উনবিংশ পরিচ্ছেদ £ বড় গোলযোগ । 

প্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ £ তর্কালঙ্কারের মৃত্যু সংবাদ । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 


৮৮ | সাহিত্য পত্রিকা বৰ্ষা সংখ্যাঃ ১৩৬৬ 


লক্ষাণীয় যে এসব উপগ্ঠাসে শুধুমাত্র গ্রন্থের নামকরণে নয়, িত্রাবলীর 
নামকরণেও প্যারীটাদের উদ্দেগ্যমূলকতা স্বতপ্রকাশিত । | 

ঘটনাসুত্রে ‘বামাতোষিনী’তে ‘ইউরোপীয়, উচ্চ নারীদিগের বিবরণ’ “বিলাতীয় 
বিবিদিগের বিবরণৎ* ইত্যাদি রচনা করে প্যারীটাদ আদর্শ নারী চরিত্রের 
প্রতি নির্দেশ করেছেন। : 


‘রামারঞ্জিকা'য় স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে প্যারীটাদের পাণ্ডিতাপুর্ণ অভিমত 
কথোপকথনের আকারে গ্রথিত হয়েছে । মোট কুড়িটি পরিচ্ছেদের প্রথম 
যোলটিতে 'গৃইকথা” পর্যায়ে স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। শেষ ": 
চারিটি পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে ‘জাপান দেশের স্ত্রীলোক” ‘সৎস্ত্রীকে 
স্বামী কখন ভুলিতে -পারেন।”, খর্ম্ম ও অধর্শ্মে পথ’, ধর্মপরায়না নারী? । 


‘যুৎকিঞ্চিৎ-এ এসে প্যারীটাদের প্রত্যয়বোধ তীব্র হয়ে. উঠেছে । 
ফলে অধ্যাত্মিক জগত ও তাঁর ঘটনার পরিণতি স্বাভাবিক ভাবেই কাহিনী 
রি করবে _এ রিশ্বাস তিনি লাভ করেছেন। “ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বর কিরূপ, . 

তাহার সহিত কি সম্বন্ধ, আত্মার অবিনাশিত্ব, ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম, উপসনা, 
ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্ত, পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, আত্মোন্নতি”--ইত্যাদি 
গূঢ় তন্বকথা জ্ঞানানন্দের বক্তৃতা ও প্রেমানন্দে প্রার্থনার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে 
এগ্রন্থে। গঠন কৌশলের দিক দিয়ে সচেতন পরিচর্যার পরিচয় রয়েছে এখানে । 

প্রথমে কিঞ্চিত বাস্তব: পরিবেশ রচনা, তারপরেই তত্বকথায় প্রবেশ £ এ গ্রন্থে: 
পূর্বাপরই এই রীতি অনুস্থত হয়েছে । এবং বাস্তব পরিবেশ রচনার প্রয়াস 
এখানে আর রঙ্গরসে অভিষিক্ত নয়৷ 


এ ba প্রথম অধ্যায় ঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব; রামমোহন রায়ের কবিতা . 
ভাব সেই একে 
জলেস্থলেশুন্যে যে সমান থাকে এই উদ্ধ তি দিয়ে শুরু। 
তারপর £ 


৪৬ যথাক্রমে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


বাঙলা সাহিত্যে প্যারীটাদ মিত্র ৮৯ 


গং ঢং ঢং। হি-স, হি-স। ছোট ছোট রেলগাড়ী যায়। ওহে ভুবন 
উঠেছ--ও ভুবন 1--- 

"একখানা দ্বিতীয় ক্লাশ গাড়ীতে মধ্যবয়স্ক দুইজন ব্যক্তি বসিয়াছেন--ইহারা 
অতিশান্ত, মিতভাষী ও আনন্যমনা। স্র্য অস্তমিত হইতেছে । আকাশের কি 
চমংকার শোভা । সকল কোলাহল যেন হ্থ্রধ্যে সাগরের নিমগ্ন হইয়াছে 
বায়ুর মন্দ মন্দ গতি-_-এই সকল একত্রিত হওয়াতে বৈকালিক মাধুর্য প্রকৃত 
শান্তিদায়ক হইয়াছে। এই ছুই ব্যক্তি এক একবার নভোমণ্ডল দর্শন 
করিতেছেন এবং এক একবার দশনোভ্ভব আনন্দ উপভোগ করিতেছেন । 
ইহারা কে? ইহারা দুই ভ্রাতা__জ্ঞানানন্দ ও প্রেমানন্দ ৷”? 

“লোকে বলাবলি করিতেছে_-এ দুটো গুম অবতার কোথা হইতে এলো, 
বোধ হয় অজ পাড়াগেঁয়ে অথবা জঙ্গুলে ৷” 


কিন্তু এরপরই এই কৌতুকমিশ্রিত আবহ বর্জিত হল; 'নাস্তিকবাবু'দের সঙ্গে 
জ্ঞানানন্দ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কিত যুক্তিজাল বিস্তার করতে শুরু করলেন এবং 
শেষে “প্রেমানন্দ করজোড়ে উত্বে দৃষ্টি করতঃ*-*...উপাসনা করিলেন”। 


গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে শহরে মাতালদের উপদ্রব শুরু হলে-- 


“এইরূপ ভ্রান্ত, অশান্ত ও নিতান্ত দুরন্ত ব্যবহার দেখিয়া সহর কোতোয়।ল 
কতান্তস্বরূপ আসিয়৷ বাবুদিগকে ধৃত করিলেন .১৫৭ 


অবস্ঠ জ্ঞানানন্দের অন্থরোধে তাদের মুক্তি দেওয়া হল । 


প 


এ গ্রন্থের শেষে প্যারীটাদের ধর্ম সম্বন্ধে অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত 
হয়েছে £ 
“এ ধর্ম সমুদ্র স্বরূপ-__অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন নদী স্বরূপ যত ধর্ম আছে, তাহা 


কালেতে এই ধর্ন্সেতে বিলীন হইবে । এই ধর্মই নিত্য ধৰ্ম্ম--এই-ই সত্য ধৰ্ম্ম 
এই-ই ব্ৰাহ্ম ধৰ্ম্মঃ 1৫৮ 


৫৭1 দশম অধ্যায় । গল্পের শেষ । 
৫৮ | 02. 0৩ 5০৪! পুস্তকের ভূমিকায় প্যারীচাদ উল্লেখ করেছেন যে 
১২-- 


৯০ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষ সংখ্যা, ১৩৬৬ 


প্যারীটাদের শেষ পর্যায়ের বিবিধ রচনার মধ্যে ্রন্মবাদিনী’ ইত্যাদি সম্বন্ধে 
আলোচনা আছে বলে ‘এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা” উল্লেখযোগ্য ৫৯ 


‘ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত” রচনা সমাপ্ত ক'রে লেখক প্রার্থনা 
করেছেন £ 


“জ্রগদীশ্বর আমাদিগকে এই কৃপা করুণ! যে, হেয়ার সাহেবের যেরূপ শুদ্ধ প্রেম 
ছিল, সেই শুদ্ধ প্রেমে আমরা যেন পরিপূর্ণ থাকি”? 


'গীতান্কুর' রাঁগরাগিনী ও তালের উল্লেখসহ ৩৪টি ত্রহ্মদঙ্গীতের সমষ্টি । 


প্যারীটাদের অন্যান্য প্রবন্ধ ও ইংরেজী রচনাবলী মূলত তন্বনিবন্ধ £ প্যারীচাদ 
মানসের কোন নতুন পরিচয় তাতে উদঘাটিত হয় না বলে বর্তমানে তার আলোচনা! 
পরিত্যাক্ত হল। 


“My desire to understand God and his Providence was earnest from 
the reading of stardard works on those subjects and theists and christian 
authors, as well as of Arya works, in Sanskrit and Bengali, produced 
a living conviction that there was one God of infinite perfection. 
I become theist or a Brahma.” ব্ৰজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | পূর্বোক্ত | 
পৃ ১৮৬ উদ্ধত। 

৫৯। গ্রন্থটিতে *আর্ধ্যরাজ্য” ্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধৃঃ, ‘উচ্চসদ্রযোবধু’, প্ত্রীলোকদিগের 
সন্মান’, পুনধিবাহঃ, “সহমরণ ও ক্রন্মচার্”, ‘বিবাহ’, শ্শ্রীলোকদিগের বাহিরে গমন+, 
‘রাণীদ্বিগের রাজ্যগ্রহণ', ‘পরিচ্ছদ ও গমনাগনন+, ‘বৌদ্ধমত’, রাণীদিগের গৃহ’, প্য়াছি' 
‘চৈতন্য’--ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। ্ 


বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাদ মিত্র ৯১ 


৫ 


প্যারীটাদ-রচনাবলী পর্যালোচনা শেষ করার আগে আর একটি কথা বলা 
প্রয়োজন । আমরা লক্ষ্য করেছি প্যারীষ্টাদের মানসগঠনে “ইয়ং বেঙ্গল’, ব্রান্মসমাজ 
(রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব) ও খিওসফিক্যাল সোসাইটি মুখ্য 
প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই তার রচনাবলী বহুলাংশে প্রাচীন সংস্কারমুক্ত, 
ব্রাহ্ম আদর্শবাহী এবং থিওসফির জ্ঞানলন্ধ গভীর প্রত্যয়ে সমুজ্জল। এই মিশ্র 
প্রভাবের ফলে আমর! তার রচনায় একদিকে যেমন ব্রাহ্ম আদর্শের মহিমা 
প্রচারের সুস্পষ্ট অভিলাষ দেখি অন্যদিকে তেমনি ব্রাহ্ম রুচির কঠোর অনুসরণের 
প্রয়াস দেখিনা; বরং তার প্রথম উপন্যাস দুটোতে তার শৈথিল্যেই প্রত্যক্ষ 
করি, আবার আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস বশত বিধবা বিবাহ বিরোধিতা এমনকি 
নহ মরণে উৎসাহ লক্ষ্য করি। 


এই মিশ্র মনোভঙ্দির পেছনে পূর্বোক্ত বাহা প্রভাব ছাড়াও স্বতন্ত্র গৃঢ় 
কারণ আছে বলে মনে হয়। প্যারীটাদ মানসে সবরদাই যেন একটি “নীতিবোধঃ 
সদাজাগ্রত ছিল যা তার অন্যান্য বাহাপ্রভাব আহরণের প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত 
করেছে। তাই ‘ইয়ং বেঙ্গল’ বা ব্ৰাহ্মসমাজ তার চিন্তে আত্যন্তিক আধিপত্য 
বিস্তার করতে পারেনি বরং তার সচেতন নীতিবোধের সঙ্গে থিয়োসফির কোন 
মৌল বিরোধ না থাকায় এই শেষোক্ত বিষয়েই তিনি অধিক নিষ্ঠার পরিচয় 
দিয়েছেন। অবশ্য এই “নীতিবোধ উনিশ শতকী হিন্দুমধ্যবিস্ত মানসের লক্ষণ | 
এবং এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম মানসের উপস্থিত এই বিশিষ্ট উপাদানটির পূর্বরূপ 
প্যারীটাদে বর্তমান, এমন কথা বলা ঈলে। প্যারীটাদের আধ্যাত্মিক উপন্তাস- 
গুলোতে এই নীতিবোধ, ব্রান্ষবর্মগ্রীতি ও থিয়োসকি-নিষ্ঠা আশ্চর্য সমন্বয় লাভ 
করেছে যদিও তার প্রথম ছুটো রচনায় এ সমন্বয় ঘটেনি। বস্তুত 
প্যারীটাদ মানসের এই নীতিবোধ তার প্রথম দুটো রচনাতেই স্বতন্ত্রভাবে সুলভ ৷ 
প্যারীটাদ-মানসের এই সমগ্ররূপটিকে ধর্মগুড় চেতনা” বলেও আখ্যাত করা 
যেতে পারে। 


৯২ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


চার 


প্রচলিত কথাটি হলঃ বিদ্যাসাগরের ‘পণ্ডিতি রীতির, গঠ্যাদর্শের বিরুদ্ধে প্রথম 
‘বিদ্রোহী’ হচ্ছেন পারীটাদ মিত্র এবং তার এই ‘বিদ্রোহ’ তার বিপ্লবী দৃষ্টির 
কল। বলাবাহুল্য কিছু সত্য থাকলেও এই মন্তব্যটিই চুড়ান্ত বলে গৃহীত 
হতে পারে না। 


প্রথমত বিদ্যাসাগর আজীবন পণ্ডিতি রীতির’ গদ্য রচনা করেননি । 
শেষ জীবনের 70107105-গুলোতে তিনি স্চ্ছন্দে কথ্যবাঁকভঙ্গী গ্রহণ করেছেন । 
অন্যদিকে প্যারীর্টাদও জাজীবন “আলালী ভাষায় গ্রন্থরচন| করেননি বরং ক্রমান্বয়ে 
তার ভাষাভঙ্গি জটিলতার পথে অগ্রসর হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র ভাষার 
ক্ষেত্রে নয় ভাবের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর সমাজমুখীন, ফলে ক্রমান্বয়ে সরলতামুখীন 
আর প্যারীটাদ ক্রমান্বয়ে জটিলতামুশীন হয়েছেন । তাই, বরং বলা যায়, কি 
ভাবগত কি ভাষাগত উভয় দিক. নিয়েই প্যারীটাদ মিত্র যেন বিদ্যাসাগরের 
বিপ্রতীপ। এর কারণও স্পষ্ট! 


£হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত” বিষ্ভাসাগর সাহিত্যরচনা করেছিলেন “হিউম্যানিস্ট, 
আদর্শ প্রণোদিত হয়ে।১* তার জাহিত্যজীবন তার কর্মজীবনের প্রক্ষেপমাত্র 1১১ 
তাই পুথি সন্ধান ও সম্পাদন, অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সামাজিক আলোচন! 
মিলিয়ে তার সাহিত্যসাধনা বিচিত্র । এই বিচিত্র সাহিত্যলাধনার জন্য একদিকে 
তিনি যেমন একনিষ্ঠ অনুশীলন করেছেন অন্যদিকে তেমনি নরজাত বাড পাভাষার 
লর্বপ্রকার উৎকর্ষ সাধনের জগ্ত বিভিন্ন নীরিক্ষাতে ব্যাপৃত হরেছেন। তিনিই 


৬*। দ্রষ্টব্য £ বিনয় ঘোষ | পূর্বোক্ত | 


৬১। দ্রষ্টব্যঃ প্রথনাথ বিশী। ভূমিকা £ বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার । (অমর সাহিত্য 
প্রকাশনী । কলিকাতা ১৩৬৫ ) | 


বাঙলা সাহিত্যে প্যারীটাদ মিত্র ৯৩ 


প্রথম কমা সেমিকোলন ইত্যাদি বিরামচিন্তের প্রয়োগ করে বাঙাল! লিখিত 
ভাষাকে স্বচ্ছন্দ পাঠোপযোগী করে তোলেন । তার প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রত্যেকটি 
সংস্করণে তিনি ভাষাকে ক্রমান্বয়ে সরল ও প্রাঞ্জল করতে প্রয়ানী হয়েছেন 1৬২ 


অন্যদিকে প্যারীর্টাদ মিত্র ‘ইয়ং বেঙ্গল’ গোষ্ঠীর অস্তরভু“ক্ত হয়েও ব্রাহ্মনমাজাদর্শ 
প্রাণিত, থিয়োসফিতে উৎসাহী; এবং তার সমগ্র সাহিত্যকর্ম এই জ্ঞানলন্ধ 
ধর্ম ও ধ্যানের মহিমা কীর্তন নিয়োজিত! ক্রমান্বয়ে এই দ্বৈত আদর্শ তার 
মনে গভীর প্রত্যয়রূপে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর যে গভীর পাণ্ডিত্য তার 
পরবর্তী রচনাবলীতে বিধৃত ভা যথোপযুক্ত ভাষাতেই ব্যক্ত হয়েছে । এখানেই 
প্যারীটাদের আর একটি নতুন পরিচয় মেলে। আঁলালী” ভাষা বলে কথিত 
সংস্কতান্থুসারী বাঙলা গদ্যের যে প্রতিবাঁদ--তার পরিচয় প্যারী্টাদের এই 
পরবর্তী রচনাবলীতে মেলে না; বরং বিষরবন্ত আহরণের ক্ষেত্রে প্যারী্টাদ 
একদিকে যেমন সমকালীন সমাজজীবনের বাস্তবতা থেকে ক্রমশঃ স্বীয় আধ্যাত্ম- 
জগতের “বাস্তবতার” জটিল পথে সঞ্চরণ করেছেন, তেমনি ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রেও 
কথ্যভঙ্গি আলালীভাঘা থেকে ক্রমশঃ এসংস্কতানুসারী” ভাষা গ্রহণ করেছেন । 
তবশ্য সংস্কৃত শব্দাবলীর যথাযথ ব্যবহারেই নয় প্রাঞ্জল বাক্যরীতিতে তার 
যথার্থ প্রয়োগেই প্যারীষাদের শেষ বয়সের গদ্যের বৈশিষ্ট্য নিহিত; যেমন তার 
অলালী’ ভাষার বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে প্রাঞ্জল বাক্যরীতিতে কথ্যশব্দ ও 
বাকভঙ্গির উপযুক্ত ব্যবহারে | 


১৮৫৫ সালে রাধানাথ শিবদারের সহযোগী হিসেবে প্যারীটাদ “মাসিক 
পত্রকা” নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার 'প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে’ 
লেখা হল £ “এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, 
যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা 
হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তে 


৬২। দ্রষ্টব্য £ ডঃ সুনীতিক্ুমার চট্টোপাধ্যার | বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী ঃ সাহিত্য সংখ্য; 
ভূমিকা । (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। কলিকাতা ১৩৪৪ )। পৃ1*-1| 


~ 
‘ 


৯৪ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যাঃ ১৩৬৬ 


এই পত্রিক! লিখিত হয় নাই ।-.-”*৩ এই ভূমিকাতেই সম্পাদকদের সচেতন 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।”* এ কারণেই কেরীর কথোপথনে বা ভবানীচরণের রচনায় 
ইতিপূর্বেই কথ্যভাষা প্রযুক্ত হলেও তাদের কাছে__বিশেষত «কেরির কাছে 
প্যারীটাদের খণের কোন কথাই ওঠেনা 1৮৬ 


ভাষায় তীব্র শ্লেষ ও কৌতুকরস; বাক্যরীতির কথ্যভঙ্গি 8 কলকাতার 
নিকটবর্তী অঞ্চলের ভাষা ও 'যুসলমানী” ভাষা প্রয়োগ ; দেশী, বিদেশী ও 
তৎসম শব্দের অবলীলাক্রমে ব্যবহার ; ক্রির়াবিভক্ত,__কারকবিভক্তি ও অব্যয়ের 
নতুন রূপ আবিষ্কার এবং সমাস, সন্ধি ও দীর্ঘ বাক্য পরিহার--এই হচ্ছে 
‘আলালের ঘরের ছুলালে ব্যবহৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য । “প্যারীটাদ মিত্রের লেখায় 
কথ্যরীতির সুষ্ঠু রূপ গ্রহণ করেনি; সাধু ও কথ্যভঙ্গীর নানা মিশ্রণ হয়েছে। 
তবু চলিত ভাষার আদলে যে লঘু ভংগীর আমদানী তিনি করেছিলেন সেকালের 
ভাষা সাহিতোর ইতিহাসে তা ছিল এক অভিনব ঘটনা 1৮১৬ 


৬৩! ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত। পূর্বোক্ত পৃ 1/* উদ্ধৃত। 

৬৪। প্রপর্গত উল্লেখযোগ্য যে স্ত্রীশিক্ষাই প্যারীটাদের হুল লক্ষ্য হলেও বাঙলা 
ভাষ| শিক্ষার্থী বিদেশিদের প্রতিও তার সচেতন লক্ষ্য ছিল। “আলালের ঘরের দুলাল’ 
ও “আধ্যাত্মিকা্র ইংরেজীর চ5০৩এ তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে ঃ | 

(ক) আপালের ঘরের ভুল!ল £ “The work has been written in a simple 
style, and to foreigners desirous of acquiring an idiomatic knowledge 
of the Bengali language and an acquaintance with Hindu domestic 
life, it will perhaps be found useful. 

(খ) আধ্যাত্মিকা ? The conversation and manners of different classes 
of people in differnt circumstances which have been portrayed in 
different styles, and which may perhaps be usefule to foreigners, 
wishing to acquire a colloquial knowledge of the Bengali Lavguage.’’ 

৬৫। ডঃ মনোমোহন ঘোষ । বাংলা গত্যের চার যুগ । (দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লি। 
কলিকাতা । দ্বি-স ১৯৪৯) । পু ৯৪৫। 


৬৬1 মুহম্মদ আবছুল হাই (ও সৈয়দ আলী আহসান )। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত । 
পৃ ৫৬। 


বাঙলা সাহিত্যে প্যারীঠাদ সিত্র ৯৫ 


রামগতি স্যায়রত্ব এই ভাষাকে “আলালী ভাষা; বলে আখ্যাত করেছিলেন" 
এবং বলেছিলেন যে আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা কিছুতেই এ হতে পারেনা । 
কিন্তু “এই আলালী ভাষার সৃষ্টি হইতে বঙ্গসাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল! ভাষা 
সম্পূর্ণ আলালী রহিল না বটে, কিন্ত ঈশ্বরচন্দ্রী রহিল না, বস্কিমী হইয়া 
দাড়াইল 1৮৬৮ 


বস্তুতঃ প্যারীটাদ মিত্রের কৃতিত্ব এখানেই । বিদ্যাসাগর বাঙলা ভাষার 
প্রতি বিমুখ নবশিক্ষিতদেরকে আকর্ষণ করেছিলেন সে ভাষায় প্রাণশক্তি সঞ্চার 
করে, আর প্যারীটাদ এর নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত ক'রে বঙ্ধিমকে উৎসাহিত 
করলেন এই ভাষার বিপুল সম্পদ আবিষ্ধারে ৷ 


ভাবাভঙ্গি মন্বন্ধে বঙ্চিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয় । তিনি বলেছেন, 
“বিষয় অম্গুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্তা নিদ্ধারিত হওয়া উচিত ৷” 
প্রায়োজন হলে যে কোন “রীতির” ভাষা প্রয়োগ করতে হবে “আপত্তি কেবল 
নিপ্রয়োজনে” 1১৯ এবং প্রতিভাধর যিনি তিনি প্রয়োজনানুসারে ভাষাপ্রয়োগের 
দক্ষতা স্বতই অর্জন করেন! বিদ্যাসাগর ও প্যারীর্টাদ এদিক দিয়ে সগোত্র; 
প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগে সমকালীন মাপকাঠিতে তারা পূর্বাপর সাফলোর 
পরিচয় দিয়েছেন |? 


৬৭। ষ্টব্যঃ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। গীরিভ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত । (চুচুড়া বৃককোম্পানী । চ-স ৯৩৪২)। 
৬৮। শিবনাথ শাস্ত্রী। পূর্বোক্ত পৃ ১৩১। 
৬৯। বাঙ্গালা ভাষা। বিবিধ প্রবন্ধ । ব্ধিম রচনাবলী £ দ্বিতীয় খণ্ড £ সমগ্র সাহিত্য । 
পু ৩৭৩। 
৭০1 প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন £ 
“Their style varies between the literary and colloquial, and bears 
testimony to the uncertainty still pervailing in Bengali Prose style in 
the third quarter of: the century. —J. C. Ghosh : Bengali Literature 
( Oxford Univerity Press. London, 1948 ) p. 129. 


৯৬ রর সাহিত্য পত্রকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 
পাচ 


সবশেষে পুনরুক্তি ক'রে বলা যেতে পারে, প্যারীটাদের খ্যাতির উৎস তার 
'আগালের ঘরের দুলাল’ হলেও তার মানসিকতার পূর্ণ পরিচয় সেখানেই বিধৃত 
নেই। সামগ্রিকভাবে তার সাহিত্যকর্ম মর্যাদা পেতে পারে ‘for its signi- 
ficance in the history of ideas’ | 

সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি (21656091116) কিন্তু তা সদাই ব্যক্তি- 
বিশেষের মানমভঙ্গিজাত ; “That is to say it can only be a knowledge 
of other people’s knowledge of life, not of life itself? | বলা চলে, 
তা হচ্ছে “the view of life of a person who was a good observer 
within his limits” 1১ তাই ধর্মচেতনা যে ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র দৃষ্টি দিয়েছে তার 
রচনা স্বভাবতই ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির রচনা থেকে পৃথক হবেই । এই 
কারণে প্যারীটাদের অধিকাংশ রচনাই আজকের পাঠকের মনে আবেদন স্থটি করতে 
সক্ষম নয়; প্যারীটাদের সীমাবদ্ধতার কারণেই ভার রচনা সকল “রসবেত্তা- 
অধিগম্য' হয়ে ওঠে নি। তবু এ প্রসঙ্গেই “বাঙলা ভাষায় বিমূর্তচিত্তা প্রকাশ 
ছঃসাধ্য-_একথা ধার! চিন্তা করেন তাদের প্যারীটাদের জটিল তত্ালোচনাকীর্ণ 
রচনাবলী পড়া প্রয়োজন বলে মনে করি। 


প্যারীটাদ মিত্র বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে যে আন্দোলন শুরু 
করেছিলেন তার পুরোভাগে জাগ্রত নায়কের দায়িত্বে তিনি আজীবন 
অধিষ্ঠিত থাকতে পারেননি সত্য, কিন্তু তারই দিকনির্দেশে বাঙলা ভাষা ও 
সাহিত্য অতি অল্প কালের মধ্যেই আশ্চর্য প্রাণশক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল । 
সর্বোপরি বাঙলা সাহিত্যে প্রথম মধ্যবিত্ত জীবনের কাহিনীকারের অতি মূল্যবান 
দায়িত্ব তিনি পালন ক'রে গেছেন; এই একটিমাত্র কৃতিত্বেই তিনি অবিস্মরণীয় । 


৭১! 'T.S. Eliot: Religion and Literature. Selected Prose ( Penguin 
Books. 7955 edn. ) P. 39. 


সত্য-কার্ল-বিনাদ্‌-সংবাছ 
৷ 


যুগ-সংবাচ 
[ মুছম্মদ খান বিরচিত ] 


॥ ভূমিকা ॥ 


কবি মুহম্মদ খান আমাদের সাহিত্যে প্রথম রূপককাব্য রচয়িতা । 
আজকাল বিষ্ান্ন্দর, নল-দময়ুন্তী, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি উপাখ্যানকেও রূপকরচনা 
বলে ব্যাখ্যা করার রেওয়াজ চালু হয়েছে । কিন্তু সে-সবের রূপক এমন 
প্রত্যক্ষ নয়, পাণ্ডিতোর জোরে বাঙ্গ্যার্থ বের করা হয় মাত্র। যুগসংবাদের 
রূপক খুবই স্পষ্ট। কবি নিজেই বলেছেনঃ 


১। উপদেশ পঞ্চালিকা করিব বচন । 


সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ॥ 
২। বাক্য ‘উপদেশ হেতু বহুল যতনে । 
তেকারণে বিরচিলু' ভাবি নিজ মনে ॥ 


মুহম্মদ খান আরো একদিক দিয়ে আমাদের সাহিত্যে বিশিষ্ট কবি । 
ইনি বাংলায় তৃতীয় ট্র্যাজেড়ী রচয়িতা । বাংলা ট্র্যাজেডীর আদি কবি ‘জঙ্গনামা? 
ও লায়লী মজনু রচয়িতা দৌলতউজীর বাহরাম খান (১৫৪৫-৫৩ খুঃ)। দ্বিতীয় 
কবি জঙ্গনামা” লেখক নসরুল্লাহ খান খোন্দকার (আঃ ১৫৮০-১৬৪০ খৃঃ ) এবং 
তৃতীয় “মক্ত,ল হোসেনে'র কবি মুহম্মদ খান ( ১৬৩৫-৪৫ খুঃ)। প্রথম ও দ্বিতীয় 
কাব্যটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি। কাজেই গক্তল হোসেন’ আমাদের সাহিত্যে 
আজো বিশিষ্ট কাব্য। 


বাংলা সাহিত্যের আদি উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক মুসলমান ; এ সাহিত্যের 

আদি কবিও -মুসলমান--শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪০৯ খুঃ)। বাংলা 

সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডী রচয়িতা মুসলমান। এ ভাষায় ধর্মপ্রেরণাবিহীন মানবিক 
১৩ 


৯৮ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


কাহিনী নিয়ে রসসাহিত্যের স্ত্টিও করেন মুসলমান, এবং এ ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি 
কাজী দৌলতও মুসলমান। 'রক্তে-মাংসে গড়া সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের 
ঘরোয়া সুখ-দুঃখ এবং প্রণয়-বিরহের 'গাথা রচয়িতারও অধিকাংশই মুসলমান । 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বাংলার মুসলমানের, অবদানে সৃষ্ট, পুষ্ট ও থদ্ধ। 
. এর উন্মেষে, বিকাশে ও বৈচিত্র্য সাধনে বাংলার মুসলমানের দান অপরিমেয়। 
সে-মুসলমানের মনেই আজ সংশয়-_বাংলা তাদের জাতীয় ভাষা কি-না! 


॥ পাণ্ডুলিপি পরিচিতি ॥ 
মরহুম আবদুল করিম 'সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহে এই একখানা মাত্র 


পাঁঙুলিপি ছিল। ১৬১৬ পরিমিত তুলোট কাগজে লেখা । ১-৫৫ পত্রে 
সমান্ত। কিন্তু মধ্যে ২, ৩৬-৩৯ পত্রগুলো নেই। 


এর লিপিকাল ১১৪৪ মথী বা ১৭৮২ খুন্টাব্দ। লিপিকর গোলাম আলী । 
পুষ্পিকা-_ 

পুস্তকাধিকারি' শ্রী নোজিস খলিফা পীং এআর মাং খলিফা সাং হাজার বিঘা 

খএদাত নিজ বকসীহামিদ লিখক শ্রী গোলাম আলী নৈস্য সন ১১৪৪ মঘি 

তাং ১২ জমাদিল আখের মাহে ২২ চৈত্র রোজ রবি বাসর বেলি ১২ বাড়এ দণ্ড ।% 
শীগ্গীর এর আর কোন পাঙুলিপি সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই মনে করে, 
আমরা এই একখানিমাত্র পাঙুলিপি সম্বল করে কাব্যখানি সম্পাদনা করে দিলাম । 
আপাতত এতেই প্রাথমিক আলোচনার কাজ চলতে পারবে। 


॥ কৰি পরিচিতি ॥ 


‘সত্যকলি বিবাদ সংবাদ-এ কৰি আত্মপরিচয় দেননি ।! কেবল ভণিতায় 
ছ'একজন পূর্বপুরুষের নামোল্লেখ করেছেন মাত্র । কিন্তু তার দ্বিতীয় গ্রন্থ 
মন্তল হোসেন’-এ কবি--কেবল আত্মপরিচয় নয়--পীর পরিচিতিও সবিস্তারে : 
দিতে চেষ্টা করেছেন। আমরা তাই ক্ত,ল হোসেন থেকেই কবির আস্মপরিচ্র ১ 
তুলে ধরছি ঃ - ee tn 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


॥ চট্টগ্রামের গীর-পরম্পরার স্তুতি ॥ 


একমনে প্রণাম করম বারেবার । 
কদল খান গাজী পীর ক্রিভৃবন সার ॥ 
যার রণে পড়িল অক্ষয়? বিপুল । 
ভএ কেহ মজ্জি গেল সমুদ্রের তল ॥ 
একেশ্বর মহিম হইল প্রাণহীন। 

বিপু জিনি চাটিগ্রাম কৈল! নিজাধীন ॥ 
বৃক্ষডালে২ বসিছিলা কাফিরেরগণ । 
সেই বৃক্ষ ছেদি ষবে করিলা নিধন ॥ 
তান একাদশ মিত্র করম প্রণাম ৷ 
পুস্তক বাড়এ হেতু না লেখিলু নাম ॥ 
তান একাদশ মিত্র জিনিয়া চাটিগ্রাম। 
মুসলমান কৈল! চাটিগ্রাম অনুপাম ॥ 
তাহান প্রেমের সখা অতি গুণবাঁন। 
শএখ শবীফুপ্দিন ত্রিভৃবনে জান ॥ 
একমনে প্রণামহৌ সে ছুই চরণ। 
শিক্ষা্তরু কল্পতক অতি বিতপণ ॥ 
প্রণামহে তান সুত গুণের সাগর। 
কুলগুকু কাজী সে আলাম নাম ধর ॥ 
মহাসত্য মীরঃ কাজী তাহান নন্দন 
একমনে প্রণামহেণ এ ছুই চরণ ॥ 
তানন্ুত গুণযুত খান কাজী নাম। 
তাহান পদেত মোর সহস্র প্রণাম ॥ 
তাহান নন্দন জান সর্বগুণালয়। 
করতার ভাবে মগ্ন তাহান হৃদয় ॥ 
শএথ হামিদ পীর জানে ব্রিভূবন । 
এক মনে প্রণামিএ সে ছুই চরণ॥ 


) 


তান স্থুত সুলতানৎ বুদ্ধি সুরগুরু। 
দুঃখিত জনের প্রতি ভব-কল্পতরু ॥ 
যার করমেতে ভরি গেল ব্রিভুবন। 
বাবা ফরিদের পদে করম বন্দন ॥ 
তাহান গুরসোড্ব ত্রিভুবনের সার। 
দশদিক ভরি কীর্তি“ হইল যাহার ॥ 
ক্ষেণেকে মক্কাতে চলি যাএ যেই জন। 
তথ! গিয়া সেবন্ত নিরূপ নিরঞ্জন ॥ 
তিলেকে আসিয়া পুনি চাটিগ্রাম দেশ। 
যথাবিধি করতার পেবস্ত বিশেষ ॥ 
হামিদ আলাম পীর ভূবনের গতি । 
তান ছুই পদ বন্দম করিয়া ভকতি ॥ 


তাহান ওরসোস্তব কুলের কেতন। 
স্বশান্ত্রে বিশারদ অতি বিতপণ॥ 


বধিল সে রিপুকুল করিয়া সংগ্রাম । 


'আপনেহ স্বৰ্গবাসী হৈলা পরিণাম ॥ 


শাঁহা নাসিরুদ্দিন পীর মর্ধাদা সাগর । 
চরণ রাঁজীবে প্রণামহেশা বহুতর ॥ 
তাহান ওরসে বিবি মানিক্য ধরিলা । 
সর্বনলক্ষণ শিশু তাতে উপজিলা! ॥ 
পরম উল কান্তি কমল লোচন। 
আথেরে কুতুব হেন বলে সর্বজন ॥ 
পীর মোকারম নাম ভূবনের সার। 
মাতা সঙ্গে তাহান প্রণামি বারেবার ॥ 
তাহান কনিষ্ট সে ষে পূজিত ভুবন। 
পূর্ণ চন্দ্রধিক মুখ কমল লোচন ॥ 
গৌরাঙ্গ কাঞ্চন-কান্তি উঞ্চ নাসাদণ্ড! 
দীৰ্ঘবাহু হেমলতা বিক্ৰমে প্রচণ্ড ॥ 


১ অসংখ্য ২ তলে ৩ ভেদি ৪ পীর ৫ স্ুতনয় 


১০০ 


ত'হান নন্দন শ্যাম-স্ুন্দর শরীর । 
পূর্ণিমার চন্দ্র যুখ সব“শাস্ত্রে থির | 
গোঁড়রাজ্য অধিপতি যাকে প্রশংসিলা । 
ভিক্ষুক জনের পতি যাহাকে বুলিলা ॥ 
চাটিগ্রাম পতি জান নসরত খান। 


আপনার প্রিয় সুতা দিলা যার স্থান! 
বার বাঙ্গালার রাজা ইমা খান বীর। 
দক্ষিণ-কুলের রাজা আদম সুধীর | 
স্েহভাবে যাহাকে পুজন্ত প্রতিনিতি। 
যাহাকে প্রশংসা কৈলা মগধির পতি ॥১ 
সদর জাহ! করি২ যার ভুবনে বাখান। 
পরম পাঁণ্ডিত্য গুণে রসের নিদান ॥ 
পীর মুলুকে যারে বোলে সবজন। 
বারে বারে প্রণামহো সে দুই চরণ ॥, 
একমনে ভাবে যেবা এক নিরগন। 
ক্ষম/কুল দয়াশীল মধুর বচন ॥ 


এ উদ্ধৃতিতে চট্টগ্রামের পীর-পরম্পরার প্রশস্তি রয়েছে। 


সাহিত্য পর্রকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


শহা আবদুল ওহ!বের করম বন্দন। 
শাহা ভিখারী তানে বোলে সবজন | 
বারে বারে প্রণামহো সে দুই চরণ। 
গুণবান মৃত্যুঞ্জয় নবরসে +দধি'। 

বহুল প্রকারে যারে স্থজিলেক বিধি | 
নিরস্তর নিরগ্রন ভাবে সেই জন। 
প্রভুভাবে ঝরে নীর কমল লোচন ॥ 
অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে পূজএ যার পদ 
আল্লার কালাম যার হুএ কগগত ॥ 
কোরেশী বংশের জান প্রসিদ্ধিব হেতু । 
মহাসত্য মহাশয় কুলজয় কেতু ॥ 

ধবল গজেন্দ্র সেবে বুলি যাহাকে ব।খানে । 
যা হোস্তে পাইল পদ রোদাজীরগণে ॥ 
শাহা আহমদ পীর করম বন্দন ৷ 
উদ্ধার করহ মোরে পশিলু শরণ ॥ 
মোহাম্মদ খানে কহে মনে করি সার । 
. তুন্দিমাত্র সহায় নরক হৈতে গার ॥ 


সম্ভবত এ*রা 


কোন একক বংশসম্তূত নন। তিনটে কিংবা “্ুলতান'এর ন্হিতনয়” পাঠ মেনে 


নিলে ছুটো বংশ দেখা যায় 


(১) শেখ শরীফুদ্দিন (২) বাবা রি (৩) আবছুল Fe ওরফে শাহ ভিখারী 


কাজী আলাম হামিদ আলাম শাহ আহমদ 

মীর রী শাহ নাসিরুদ্দিন 

খান লী | 

শেখ হামিদ রি সানা 
যা 


১. মগধি-বৌদ্ধ, মগধিরপতি-আরাকানরাজ { “মগধি বা মগধ’ নামে যে বৌদ্ধদেরই 


নিদেশি করা হত, তা আমরা বিভিন্ন পুথিতে পাচ্ছি। 
সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা ১৩৬৫ সন-_গ্রন্থ পরিচয়? ; 


বিস্তত আলোচনার জন্য 
বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, 


২য় বর্ষ, ২-৩য় সংখ্যা ১৩৬৫ সন--‘আওরাদে বারোজ প্রশস্তি” এবং শেখ মনোহর কৃত 


'শমশের গালীন|ম! দ্রষ্টব্য । ২ কাজী 


৩ মোহাম্মদ 


নত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


মোটের উপর কবিপ্রদত্ত পীর-পরিচিতি বিভ্রান্তিকর ৷ 


১০১ 


এটা কি কবির 


পীর সৈয়দ স্ুলতানেরই বংশ পরিচয়, না মুহম্মদ খানের পূর্বপুরুষদের পীর 
পরম্পরার পরিচিতি কিংবা কবির পূর্ববর্তী ও সমকালীন চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ 
পীরদের প্রশস্তি তা নির্ণয় করা 'আাপাতত ছঃদাধ্য । 


॥ কবির বংশ পরিচয় ॥ 


তবে পিতামহ গণ প্রণমিএ একমন 
পিতামহ মাহি আছোষার | 
সিদ্দিকের বংশে জন্ম উমরের সদৃশ ধর্ম 
লজ্জাএ ওসমান সমসর ॥ 
জ্ঞানেতে সদৃশ আলী . দানেতে হাতিম বুলি 
হামজা সদৃশ বলবান। 
শিক্ষাণগুরু কল্পতরু সর্ব অন্রশান্ত্রে গুরু 
জন্ম হৈল আরবের স্থান ॥ 
হাজী খলিল পীর ওর চাহি পৃথিবীর 
ফিরিয়া আঁপিতে আরবার ॥ 
সহরিষে তান সঙ্গে , পুথিসী ভ্রমিতে রঙ্গে 
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার। 
আসিতে সমুদ্রতীর সে হাজী খলিল পীর 
সিংহ চমে কৈলা আরোহণ! 
আল্লার ফরমান পাই একমৎ্স্ত আইল ধাই 
পৃষ্ট পাতি দিলা ততক্ষণ ॥ 
আল্লার অন্তত করি সে মৎপ্তর পৃষ্ঠেতে চড়ি 
চলি ভেলা মাহি আছোয়ার। 
গহন সমুদ্র তরি ছুই পীর আইলা চলি 


চাটিগ্রাম দেশের মাঝার ॥ 


১ অমল ২ সুখী 


একাদশ মিত্ৰ সঙ্গে .কদল খান গাজী রঙ্গে 
ছুই পীর বাড়ি লই গেলা । 
হাজী খলিলকে দেখি বদর আলাম স্থখী 
অন্যে অন্যে বহুল সম্ভাষিলা ॥ 
মাহি আছোয়ার তবে সে দেশ ভ্রমন্ত যবে 
দেখিলেন্ত আচার্য নন্দিনী ৷ 
রূপে বিদ্বাধরী জিনি . সুধাহাসি মধু বাণী 
' নয়ান চকোর১ কমলিনী ॥ 
তান মুখ জুতি দেখি চকোর ভ্রমর আঁখি* 
পরস্পর বাবিলেক দ্বন্দ্ব । 
বিধি ভাল সীমা কৈল সমুখে নলিনী হৈল 
ললাটে শ্রীখণ্ড অর্ধ'চন্দ্র | 
দেখি মাহি আছোয়ার পিতা স্থানে সে কন্যার 
মাগিলেন্ত বিবাহ করিতে । 
আচার্য না দিল যবে ব্যাপ্রে আরোহি তবে 
বিপ্র দ্বারে আইল! তুরিতে ॥ 
ভএ ধায় বিপ্রগণ আচার্ধে ভানিয়া মন 
দান কৈলা আপনা নন্দিনী। 


কথ কাল ক্রীড়া করি ফিরি দেশে গেলা চলি 
পুত্র প্রসহিলী যশপ্বিনী ॥ 


১০২ 


হাতিম তাহান নাম অস্ত্রে শাস্ত্রে অন্থুপাম 
দানে জ্ঞানে দ্বিতীয় হাতিম। 
পালন্ত ভিক্ষুক কুল বিক্ৰমে হামজা তুল 
শৌর্য বীর্ষ দিতে নাহি সীম॥ 
তান পদ শিরে ধরি পঞ্চালি রচনা কৰি 
তাহান নন্দন গুণনিধি। 
সিদ্দিক তাহান নাম অস্ত্র শাস্ত্রে অন্ুপাম 
বদন কমল কলানিধি॥ 
সর্বসিদ্ধি কল্পতরু পর উপকার চারু 
সত্য বাদী সিদ্দিক সমান। 
- তান পুত্ৰ জ্ঞানে গুরু দানে কর্ণ মানে কুরু 
7. ব্াস্তিখান রূপে পঞ্চবাণ || 
চাটিগ্রাম দেশশতি স্বর্গে যেন সচীগতি 
তাহানে প্রণামি বারেবার | 
তাহান নন্দন বলি রসে "দধি বলে শৃলী 
দানে হরিচন্দ্র সমসর ॥ 

‘তেজে অগ্নি কোপে যয. মানেত কৌরবসম 
রণে যেন ভূগুগতি রাম। 
কামিনী মোহন বর অভিনব পঞ্চশর 

মিনাখান রূপে অন্ুপাঁম ॥১. 
তান পুত্র গুণবান ভীমসম বলবান 
কাতরবীর্য সম ধনু ধারী। 
জানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু দানে বলি কলপতক্ক 
যার কীতি গোঁড় দেশ ভরি॥ 
ভিক্ষুক জনের গতি এশ্বর্যে যে যযাতি ২ 
. ধৈর্ধে বীর্ধে গভীর সাগর। 
গাভুর খান গুণনিধি থিরে ক্ষিতি রসে প্দন্থি 
তাহানে প্রণামি বছতর ॥ 


১ মিনখ।ন ছিল তান নাম 
৪ জয্ুজাতি--যক্ষজাতি ? 


২ জয়জাতি--ষক্ষজাতি? 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


“করিয়া বিষম রণ. জিনিয়া ব্রিপুরাগণ 
লীলাএ পাঠানগণ. জিনি।: 
শক্রসব করি ক্ষয় বাহু বলে লভি জয় 
বাপ ' হোন্তে কৈলা রাজধবনি ॥ 
লইয়া পণ্ডিতগণ + শান্ত শুনে অনুক্ষণ 
রঙ্গ ঢঙ্গ কৌতুক অপার । 
হামজা খান মছলন্দ হাস্তবাণী মকবন্দ 
তাহাকে প্রণামি বারেবার ॥ 
তাহান নন্দনবর রসে যেন রত্বাকর 
_ ধর্মে কর্মে যেন বৃহস্পতি । 
সুমেরু সদৃশ থির গার্থসম মহাবীর 
এশ্বর্ধাদি নৃপ যযাতি ॥ঃ 
বংশের প্রসিদ্ধি হেতু নিজ কুল জয়কেতু 
জন্ম হৈল প্রচণ্ড প্রতাপ । 
গান্ধারী-নন্দন মানে কর্ণবলী জিনি দানে 
ভিক্ষুক জনের যেন বাপ ॥ 


বিজয়ে বিজয় সম বিপক্ষ কুলের যম 
চন্দ্ৰমুখ সুধা মধু হাস । 
রূপে কাম সমসর ধীর স্থবলিত বর 


'পুরাত্ত সকল নারী আশ।॥ 


প্রজারপালক রাম বাপ হোস্তে অনুপাম 
বাহুবলে শাসিলেন্ত ক্ষিতি। 

বান্ধব জনের প্রাণ নসরত খান জান 
তান পদে করম মিনতি ॥ 

প্রণামি তাহান পদ রচিব পঞ্চালি পদ 
তান পুত্র বলে হুলধর। 

চাটিগ্রাম দেশকান্ত পৃথ্বী জিনি ধৈর্যবস্ত 


গাণ্ডীবে অজু/ন সমসর॥ 


৩ বাজধানী 


সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


সান্ত দান্ত গুণবস্ত মর্যাদার নাহি অস্ত 
কৃতান্ত একান্ত কোপগণি। 

ক্ষেপত্ত করাল শেল নাশন্ত রিপুর কুল 
- জ্বলন্ত আনল হেন জানি ॥ 


প্রশংসত্ত সর্বদেশ কীতি গান্ত সবিশেষ 
মহিষ? মারত্ত এক শরে। 

শৌর্ধবস্ত বীর্ধবন্ত অনন্ত কি কহিব অস্ত 
একশরে শাদুলি সংহারে 

সত্যবস্ত জিনি ধর্ম জ্ঞানবন্ত শিব সম 
প্রজা পালিলেন্ত ধর্ম রাখি। 

মুখ জুতি পুর্ণ চন্দ্র হাসন্ত জিনি মকরন্দ 
অমল কমল দল অ”ণখি॥ 


দসন মুকতা পতি অধর রঙ্দিম অতি 
ভূরুঘুগ টালনি দোলনী । 
দীর্ঘ বাহু মধ্যচার গজ শুও ছুই উরু 
চরণ অমল কমলিনী ॥ 
নারী-যুখ-পন্ম-ভূঙ্গ সমরে সদৃশ সিংহ 
মধুবাণী সুধা সম হাসি। 
তেজি গুরুজন ভীত সকল কামিনী চিত 
শ্যাম ঘন মিলিবারে আসি ॥ 
কেহ বোলে হর ভএ দেখি আইল কামরাএ 
কেহ বোলে কোথায় অনঙ্গ ৷ 
এহি মুখ পূর্ণ শশী কেহ বোলে নহে বাপি 
“কোথা চান্দ নাহিক কলঙ্ক ॥ 
কেহ বোলে দ্িনকর কেহ বোলে বিদ্যাধর 
কেহ বোলে নহে এ সকল। 
সুরশশী পঞ্চবাণ এহিসে জালাল খাঁন 
রূপে জিনি গেল বিদ্াধর ॥ 
সে পদ-পক্ষজ রেণু শিরে ধরি ফাগু জন্থু 
রচিলু' পঞ্চালি অনুপাম৷ 
তাহান নন্দন বলি বলে ভীম মহাশূলী 
সমরেত ভূগুপতি২ রাম ॥ 


৯ মহিম ২ রঘুপতি 


 মধুসম বাক্য জান 


১০৩ 


সুমেরু সবৃশ স্থির দানে জিনি কর্ণবীর 
নতু কিবা হাতিম সমান। 

বান্ধব পালক রাম রূপে অভিনব কাম 
নতু ষড়াননের সমান ॥ 


কোপে যুগান্তরের যম তেজশালী হুতাসন 
দহএ যেহেন কানন। 

শ্যাম নবজলধর যেন স্বর্গ বিদ্ভাধর 
চন্দ্ৰযুখ কমল শয়ান || 


ধর্মে ধর্ম জ্ঞানে গুরু সর্বসিদ্ধি কল্পতক্ু 
মর্যাদায় সদৃশ রত্মাকর | 

শ্ৰীযুত রহিম খান* 
তাহানে প্রণমি বহুতর ॥ 

তাহান অন্থুজবর পার্থসম ধনুর 
বলে ভীম ধর্মে যুধিষ্ঠির ॥ 

কোপে অগ্নি মানে কুক দানে কর্ণ কল্পতরু 
ক্ষেমাএ পৃথিবী সম স্থির ॥ 

শাস্ত্রে অস্ত্রে নুপাম রূপে অভিনব কাম 


বদন অমল কমলিনী। 
পর উপকার চারু দ্বিতীয় কলপতক্ণ 


মধুহাসি অমিয়া সে বাণী ॥ 
নিরঞ্জন অনুক্ষণ ভাবে অবিশ্রাম মন 
তিলেক নাহিক বিশ্মর। 
কমল নয়ন নীর বহএ যে অনিবার 
স্বরিতে যে নিরূপ আকার ॥ 
প্রভু মুবারিজ খান কমল চরণে তান 
প্রণমিএ সহস্রেক বার। 
তান স্থুত অল্পজ্ঞান মোহাম্মদ খান জান 
পঞ্চালি রচিলু শিশুবুদ্ধি 


শুন কহি গুণীলোক অপরাধ ক্ষেম মেক 
গুণ কহিলু" সকল সুদ্ধি॥ 


৩ শ্রী বিরহিম খান 
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কবির আদিপুরুব মাহি আসোয়ার | তিনি হযরত আবুবকর সিদ্দিকের 
ংশজাত। আরবে তার জন্ম। পীর হাজী খলীল দুনিয়া সফরে বের হলে 
মাহি আসৌয়ারও তার সঙ্গী হন! তাঁরা চট্টগ্রামে পৌছলে গাজী কদর খান 
তাদের অভ্যর্থন| করে নিয়ে যান! মাহি আসোয়ার এক ব্রাহ্মণ কন্তার রূপে মুগ্ধ 
হন এবং ত্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তার'কন্তা বিয়ে করেন। পরে এক সময় তিনি 
স্ত্রী-পুত্র রেখে দেশে ফিরে যান! তার বংশ পরিচয় এরূপ £ 


মাহি আসোয়ার ( অন্তঃ ১৩৩৯-৪৫ খুঃ ) 


রাস্তি খান (চট্টগ্রামের অধিপতি ) 

মিনা খান (ধার কীন্তি গৌড় দেশ ভরি) 

গাভুর খান (ত্রিপুরা বিজেতা ও নব রাজধানী স্থাপয়িতা ) 
হামজা খান ( পিতৃরাজ্য শাসন কর্তা ) 
নসরত রি (চট্টগ্রাম-দেশ-কান্ত ) 


নিত খান ( সমরেত ভূগুপতি-সম ) 


| | 
রহিম বা বিরহিম খান মুবারিজ খান 


কবি ধা খান 

মুহম্মদ খানের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। চট্টগ্রামের সাতকানিয়া 
থানার" অন্তর্গত মুলুক সোয়াং গাঁয়ে এক নায়েব উজীর মুহম্মদ খানের পাকা 
মসজিন রয়েছে । মসজিদের দেয়ালে আরবী ডোগরা হরফে উতকীর্ণ একটি 
শিলাপিপিও আছে। আজো এর পাঠোদ্ধার করা হয়নি। কেউ কেউ এই 
নায়েব উজীর ও কবি মুহম্মদ খন অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেন। উৎকীর্ণ. 
লিপির পাঠ না জানা পর্যন্ত কিছুই অনুমান করা উচিত হবে না । তবে আমাদের 
ংশয়ের কথা এই নে, নায়েব উজীরের মত পদস্থ ব্যক্তি হলে, কুল-গৌরব- 
গবা মুহন্ম। খানের পক্ষে তা, চেপে রাখা অস্বাভাবিক । | 
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যদিও কবি উচ্ছাস বশে অনেক অত্যুক্তি করেছেন, তবু এ দীর্ঘ বর্ণনা থেকে 
ইতিহাসের বহু উপাদান পাওয়া যাচ্ছে কবি তার পূর্বপুরুষদের কাহিনী বর্ণনায় কোন 
ইতিহাসের সাহায্য পাননি। পিতৃপুরুষের মুখে-শোনা অতিরঞ্জিত আর সত্য ও 
কল্পনায় বিকৃত ইতিকথাই তিনি বর্ণনা করেছেন। কবি যে এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
মহাবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে গৌরব বোধ তিনি গোপন করতে পারেননি । 
তাই অনেক ক্ষেত্রেই পূর্বপুরুষের ও পীরের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে ভণিতা শেষ 
করেছেন। এতে আমাদের প্রচুর লাভের সম্তাবনা__কেননা চট্টল-ইতিহাসের 
একটি বিস্মৃত অধ্যায় আবার আমাদের চোখে ধরা দিচ্ছে । 


(ক) মাহি আসৌয়ার ব! মতস্তারোহী (মস্তাকৃতির জাহাজে আরোহী) এবং 
পীর হাজী খলীলের চট্টগ্রামে আসার কাহিনী, আমাদের বহুক্রুত আরব-চট্টগ্রাম 
তথা আরব-বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।১ আমরা 
অনুমান করতে পারি, মাহি আসোয়ার আরব ব্যবসায়ী এবং হাজী খলীল 
ধর্মপ্রচারক ছিলেন। অন্তত খৃষ্টীয় আট শতক থেকে আরব বণিকেরা চট্টগ্রামে 
যাতায়াত করত। পাহীড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে খলিফা 
হারুণ-অর-রশীদের আমলের (৭৮৬-৮০৯ খৃঃ) মুদ্রার (৭৮৮ খৃঃ) আবিষ্কার আমাদের 
এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণে সাহায্য করছে। আরব-পারস্তের সুফী দরবেশেরাও 
দেশ ভ্রমণ ও ধর্মপ্রচারের জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। সে যুগে যাতায়াত 
সহজ ছিল না বলে, আরব বণিকদের এ দেশে দীর্ঘকাল থাকতে হত। তাই 
এ দেশে বাসকালে তারা দেশীমেয়ে বিয়ে করত। যেমন ইয়ুরোপীয় বণিকদের 
অনেকে করেছিল। এমনকি পর্যটক ইব্‌ন বতুতাও স্থানে স্থানে স্বল্পমেয়াদী 
(মো'তা ) বিয়ে করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। মাহি আসোয়ারের বিয়ে করা 
এবং পরে দেশে ফিরে যাওয়ার কাহিনী আমাদের ধারণার সত্যতা প্রমাণ করছে । 


> (ক) Early Muslim Contact with Bengal—Dr. A. H. Dani, 
Proceedings of All Pakistan History Conference £ Ist Session 1951. 
pp 188-202. 
(খ) পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম ১ দ্বিতীয় অধ্যায়_-ডষ্টর মুহম্মদ এনামুল হক । 
১৪- 
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কাজেই মাহি আসোয়ার কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। মংস্তাকৃতিক 
জাহাজে চড়ে সেকালে আরব থেকে যারা আসত, সম্ভবত তারাই মাহি 
আসোয়ার নামে খ্যাত হত। এ জন্য বাংলা দেশে আরো অনেক মাহি 
_আসোয়ার বংশ রয়েছে। হযরত মুহম্মদ (দঃ) ও ইসলামের উদ্ভবভূমি আরবের , 
প্রতি এদেশী মুসলমানের একটি শ্রদ্ধা ও সমীহের ভাব রয়েছে । তাই 
ও'দেশ থেকে যে কেউ আসে, তার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখানো 
হয়, এর ফলে তাদের উপর আলৌকিক শক্তিও আরোপিত হয়। বলাবাহুল্য, 
মহাস্থান গড়ের মাহি আসোয়ার সৈয়দ -স্থূলতান মাহমুদের সঙ্গে কবি মুহম্মদ 
খানের পূর্বপুরুষ আমাদের আলোচ্য মাহি আসৌরারের কোন সম্পর্ক নেই! 


(খ) গাজী কদর খান বা কদল খান এঁতিহাসিক ব্যক্তি। লোকক্রুতি মতে 
ইনি সোনার গাঁয়ের স্থলতান ফখরুদ্বীন মুবারক শাহর (১৩৩৮-৪৯ খৃঃ ) 
সেনাপতি রূপে চট্টগ্রাম জয় করেন এবং কিছু কালের জন্য সেখানকার শাসনকর্তা 
নিযুক্ত হন। চট্টগ্রামের বুকে রাউজান থানায় এ'র নামের গ্রাম (কদলপুর), 
মস্জিদ ও দীঘি আজো বিদ্যমান রয়েছে । | 


গে) বদর আলাম পীর বদরই হবেন। এই বদর আলাম বা ব্দরউদ্দীন 
আল্লামাহ, হযরত শাহ, জালাল মুষরদ-ই-য়মনের সমসাময়িক ছিলেন! শাহ জালাল 
১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সিলেট যান আর ১৩৪৬ খুস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। 'স্থতরাং 
পীর বদর আলাম চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধে চট্টগ্রামে বাস করতেন । ইনিই দেও-জীন 
অধ্যুষিত ও জঙ্গলাকীর্ণ চট্টগ্রাম আবাদ করেন বলে প্রবাদ আছে। এ*র 
হাতের “চাটি” (দ্বীপ) থেকেই অঞ্চলটির নাম চাটিগ্রাম’ হয়েছে বলেও জনশ্রুতি 
চালু আছে। চট্টগ্রাম শহরের কে্দরস্থলে ব্দর পাতি (পট্টি?) নামে বদর 
শাহর দরগাহও রয়েছে । কবি মুহম্মদ খানের বিবৃতি থেকে দেখা যায় মাহি 
আসোয়ার, হাজী খলীল, বদর আলাম ও গাজী কদর খান সমসাময়িক ছিলেন । 
কবির বংশ লতিকার আলোকেও এর কালিক যাধার্থ্য প্রমাণিত হয়। 
বিহারের পীর বদর উদ্দীন বদর-ই-আলম (মৃত্যু-১৩৪০ খ) [ বর্ধমান জেলার কাল্নায় 
ধার নকল সমাধি রয়েছে] আর চট্টগ্রামের পীর বদর হয়ত অভিন্ন ব্যক্তি । 


/ 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাঁদ ১০৭ 


(ঘ) “বার বাঙ্গালার রাজা ঈসা খান বীর’ ভূ"ইয়া প্রধান ঈসা খানই । 
কবি মুহম্মদ খানের বিবৃতি থেকে জানা যায়, তার পীর ছিলেন চট্টগ্রাম 
বাদী সদর জশাহা । এ সূত্রে ঈসা খান হয়তো চট্টগ্রাম যাতায়াত করতেন। 
মুঘলের ভয়ে তিনি চট্টগ্রামের পাহাড়-ঘে*বা অঞ্চলে কিছু কাল (দু'বছর ) 
আত্মগোপন করে ছিলেন বলেও জনশ্রুতি রয়েছে । চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার 
'ঈসাপুর* গ্রাম তার এ আত্মগ্রোপনের স্মৃতিই বহন করছে বলে লোকের ধারণা । 
ঈস৷ খান ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন ।১ 


(উ) ‘আদম সুধীর” কোন্‌ দক্ষিণ কুলের রাজা ছিলেন জানা যায় না। 
প্রচলিত ইতিহাস ও কিংবদস্তীতে তার খোঁজ মিলে না । 


(চ) “মগধির পতি” বা মঘদের পতি অর্থে রোসাঙ্গ বা আরাকানরাজকে 
নির্দেশ করে।২ 


(ছ) একরাস্তি খান এঁতিহাসিক ব্যক্তি। চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার 
অন্তর্গত জোবরা গ্রামে তার নিগিত মসজিদে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় 
তিনি গৌড়ের সুলতান রুকুনউদ্দীন বরবক শাহের ( ১৪৫৯--৭৬ খ.$) পদস্থ 
কর্মচারী বা তার টট্টগ্রামস্থ অধিকারের শাসনকর্তা ছিলেন ।৩ 


ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক* ও ডক্টর আহমদ হাসান দানী* এই রাস্তি 
খানকেই কবি মুহম্মদ খান-উক্ত রাস্তি খান বলে স্বীকার করেছেন। অথচ 
পরাগলী মহাভারত সুত্রে আমরা জানি যে রাস্তি খানের পুত্র স্বনামধন্য পরাগল 


১ বাউলা একাডেমী পত্রিকা ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৬৫ সন, “আওরাদে বাঝেজ 
প্ৰশস্তি’ । 

২ (বৌদ্ধ অর্থে মগধি বা ‘মগধ’ বা মগ’ শব্দের প্রয়োগ সন্ধে বিস্তত আলোচনা 
গ্রন্থপরিচয়’ঃ সাহিত্য পত্রিকা, অয় সংখ্যা ১৩৬৫ সন, দ্রষ্টব্য । নান! পুথিতে এ অর্থে 
‘মগধ’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে । 

৩ বিস্তৃত বিবরণের জন্য আলাউল বিরচিত “তোহফাঃর ভূমিকা দ্রষ্টব্য 

৪ যুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য। পৃঃ ১৮২। 

¢ Early Muslim Contact with Bengal: The Proceedings. of the All 

Pakistan History Conference Ist Session held at Karachi 1951, 
pp. 201—2. 
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খান ও পত্র ছুটি খান। আলোচ্য বংশ 'লতিকায় এই ছুজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির 
নাম নেই। সঙ্গতি রক্ষার জন্যে ডক্টর দানী যথাক্রমে মিনা খান ও গাভুর খানকে 
কৃতি সাদৃশ্যে পরাগল ও ছুটি খান বলে মনে করেছেন, আর হামজা খান ও আবদুল 
বদরের আমলের ( ১৫৩৩-_-৩৯ খঃ) চট্টগ্রামের শাসনকর্তা: আমিরজা খানকে 
অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেছেন | কিন্তু তথ্যবিহীন এ সিদ্ধান্তের কোন এঁতিহাসিক 
মূল্য নেই। বিশেষত মিনা খান বা গাভুর খান এমন কোন ভাল নাম নয়. 
যে কবি সুখ্যাত পরাগল খান ও ছুটি খান নামের পরিবর্তে ওগুলো প্রয়োগ করবেন। 
পরাগলী কিংবা ছুটি খানের মহাভারতেও মিনা খান বা গাভুর খানের নাম 
নেই। একখানি পরাগলী মহাভারতে’ আমরা রাস্তি খান ও পরাগল খানের 
নিম্নরূপ পরিচয় পাচ্ছি ঃ 


(ক) রুদ্রবংশ রত্বাকর তাতে জন্ম সুধাকর 
লঙ্কর পরাগল খান । 
পয়ার প্রবন্ধ স্বরে কবীন্দ্র পরমেশ্বরে- 
বিরচিত ভাৱত বাঁখান। 


(খ) দাতাকর্ণ গুণান্বিত,. কৃতিমতি সঙ্গীতি বিদ্যাপতি 
নানা বাক্য বিলসিত সিদ্ধান্ত বাচস্পতি ॥ 
নিত্যং ধর্ম সুমতি জিতেন্দ্ৰিয় তথি কর্ম শুভগতি । 
খান শ্রীপরাগল স জীবতি ক্ষত্রিয় সেনাপতি ॥ 


(গ) ( পরাগন্স ) বাস্তি খান তনয় গুণনিধি । পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৪ সন, পৃঃ ১৬৬।- 


(ঘ) নৃপতি হোসেন শাহ গৌঁড়ের ঈশ্বর । লক্ষী বিষয় পাই আইলেস্ত চলিয়া । 
তান এক সেনাপতি হওন্ত লক্কর ॥ চাটিগ্রামে চলি আইল হরষিত হৈয়া ॥ 
লক্কর পরাগল থান মহামতি ৷ .  (উ) পুত্ৰ পৌত্রে রাজ্য করে-খান মহামতি । 
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি ॥ পুরাণ গুনস্ত নিত্য হরষিত মতি। 


১ গৃহস্থ পর্থ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা । এবং শীবৎস চরিতম প্রঃ ১৯১৫ খৃ: ৷ --জগচ্চন্ত 
ভট্টাচার্ম বিদ্যাৰিনোদ । 


/ 


্ \ 
সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ বা যুগ-সংবাদ ১০৯ 


(চ) লক্কর পরাগল খানের তনয় । (ঝ) নৃপতি হোসেন শাহ তনয় ক্ষিতিপতি । 
সাম-দ|ন-দও-ভেদে পালে বস্ুমতী ॥ 
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান । 
ছুটি খান নাম নসরত মহামতি ৷? ত্রিপুরা গড়েতে গিয়া কৈল সন্নিধান ॥ 
লম্কর পরাগল খানের তনয়। 

দমরে নিভগ্ ছুটিখান মহাশয় ॥ 


শুনিয়া যজ্ঞের কথা সরস হৃদয় । 


পশ্চাতে কি হইল হেন পুছিল ভারতী ॥ 


শ্রীকর নন্দীএ কহে শুনিয়া সংহিতা। বাপের বল্লভ পুত্র কুলের নন্দন। 
জৈমিনি কহিলেক ভারতের কথা! ॥ কলিকাল অবতরি বিপক্ষ তপন ॥ 


তাহান যতেক গুণ শুনিয়া নরপতি। 
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি ॥ 
নৃপতি অগ্রেত তার বহুত সন্মান ৷ 
ঘোটক প্রসাদ তবে পাইল ছুটি খান। 
ক্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ি দেশ। 
পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ 
(G, A. 5. B. ৫124 88505 ) গজ বাজী কর দিয়া করিল সন্মান । 
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্মাণ ॥. 
যদ্যপি অভয় দিল খান মহামতি ৷ 

. তথাপি আতঙ্কে থাকে ত্রিপুর নৃপতি । 
পিতার ছুলভ বড় গুরু ভক্তি চারু ॥ আপন নৃপতি সন্তলিয়া সবিশেষ ॥ 
(0, A. 5. B. 3710 2189)  - সুখে বৈসে লক্কর আপনার দেশ।২ 


( G. A. 8. B. No 4124 P304B ) 


(ছ) খান পরাগল সুত পিতৃ ভক্ত অতি । 
বাপের সংহতি যে নৃপতি সেনাপতি ॥ 


(জ। খান পরাগল স্থৃত দানে কল্পতরু । 


‘ক’ ও খ’ উদ্ধতি থেকে জানা যায় রাস্তিখান রুদ্রবংশীয় হিন্দুসন্তরতি। 
জোবরার মসজিদে উৎকীর্ণ লিপি থেকে দেখা যায় রাস্তিখান ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে 


> আমার কাছে একখানা সম্পূর্ণ ছুটি খানী অশ্বমেধপর্ব আছে। এর লিপিকাল 
১১৫২ বাং ১৭৯০ খৃঃ । কিন্তু ওতে এ ভণিতা নেই। 

২ অধিকাংশ উদ্ধৃতি ডক্টর সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম 
খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ ২২৫-২৮ থেকে গৃহীত। কেউ কেউ শ্রীকরনন্দী ও কবীন্দ্র 
পরমেশ্বর দাসকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করেন । প্রথম গ্রন্থে কবীন্দ্র বা পরমেশ্বর উপাধি 
ব্যবহার করে পরবর্তাঁ গ্রন্থে স্বনামে ভণিতা দেওয়ার ব্যাপার অদভুত ঠেকে। 

মনে হয়, লিপিকর গ্রমাদে ভণিতা বদল হওয়ায় এ সমস্ত! দেখা দিয়েছে । এ বিষয়ে 
সুখময় মুখোপাধ্যায়ের ‘বাংলা সাহিত্যের কালক্রম? গ্রন্থে আলোচনা রয়েছে । 
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বর্তমান ছিলেন। পরাগল খান যে এই রাস্তি খানেরই সন্তান ছিলেন, তা. 
তার হোসেন শাহের সেনাপতিপদ প্রাপ্তি থেকেই অনুমান করা যায়! “্ঘ. 

থেকে জানা যায়, পরাগল খান ১৫১৩-১৯ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ ছিলেন । “চ* উদ্ধতিতে 
দেখা যায় বড়খান পরাগলের পুত্র হিসেবেই নসরত খান পিতার জীবিতাবস্থায় 
ছুট খান (ছোট) নামে অভিহিত হতেন । নামের দিক দিয়ে মিল না হলেও 
কৃতি ও সময়ের দিক দিয়ে মিনা খান ও গাভুর খানের সঙ্গে পরাগল ও ছুটি খানের 
মিল রয়েছে । তাই বোধ হর ডক্টর দানী এদের অভিন্নত্ব অনুমান করেছেন । 
কিন্তু রাস্তিখানের যে পরিচয় অন্ত সুত্রে পাচ্ছি, তার সঙ্গে 'কবি মুহম্মদ খানের 
বর্ণনার সিল নেই। চট্টগ্রামের কিংবদস্তী থেকে জানা যায় 'প্রতিপত্তিশালী 
মহেশ রুদ্রের পৌত্র ভরত রুদ্র আরাকান রাজের বশ্যতা অস্বীকার করে নিজেকে 
রাজা বলে ঘোষণা করলে চক্রশালার আরাকানী শাসনকর্তার হাতে তিনি 
পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর পরিজনেরা কোয়েপাড়া, পাটনীকোটা প্রভৃতি 
গায়ে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করেন। এ বংশেরই এক শাখা ইসলাম গ্রহণ 
করে। রাস্তিখানের এ শাখায় উদ্ভব । ভরতরুদ্রের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও 
. সাতটি দীঘি আজে পটিয়া-সংলগ্র গা ভাটিখাইনে বর্তমান রয়েছে। তীর বাস্ত, 
“রদার ভিটা” নামে পরিচিত। পটিয়া গায়ের প্রান্তে মজে-যাওয়া পরীর দীঘিও 
নাকি ভরতরুদ্রের কীত্তি। লোকচক্ষুর আড়ালে রাতারাতি এ দীঘি খনন করা 
হয় বলে বিস্মিত জনসাধারণ একে পরীর কাটা দীঘি বলে বিশ্বাস করে! 


এরূপ ক্ষেত্রে দুই রান্তি খানকে অভিন্ন মনে করা এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে - 
সমীচীন নয় । - তবে মুহম্মদ খান শ্রুতিস্মৃতিকে পল্লবিত ও বিকৃত করে বর্ণনা করেছেন 
বলে ধরে নিয়ে এবং ছুটো পরিচিতির সামঞ্রস্ত বিধান করে নিতান্ত অনুমান- 
নির্ভর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়ঃ রাস্তিখানের সম্ভবত দুটো পুত্র ছিল 
পরাগল খান ও মিনা খান। মোহাম্মদ খান এই মিনা খানেরই বংশধর । 
লক্ষনীয় যে পিতা ও পিতৃব্য ছাড়া কবি সবক্ষেত্রে একক বংশধরেরই নামোল্লেখ 
করেছেন। এবং সম্ভবত ছুটি খানের পর শাসন ক্ষমতা এ তরফেই চলে আসে। 
কিন্তু তবু “মাহি আসোয়ার” ও রুদ্র বংশের বিভিন্নত্বের সমস্যা থেকে যার, 
ফলে সংশয় ও ব্তির্কের অবকাশও রয়ে গেল প্রচুর । 


সত্য-কলি-বিবাঁদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ ১১১ 
॥ পীর-পরিচিতি ॥ 


মুহম্মদ খানের পীর ছিলেন “নবীবংশ' রচয়িতা কবি সৈয়দ সুলতান । 
ভক্ত কবিদের ভাষায় তার নাম পীর “মীর সৈয়দ সুলতান’ ৷ ইনি ১৫৮৪-৮৬ খুস্টাবে 
[গ্রহশত রসযূগে অব্য গোঞাইল-৯৯২-৪ হিজরী সনে] “নবীবংশ” রচনা স্থরু করেন | 
বিরাট গ্রন্থ বলে পঠন-পাঠনের স্থবিধার জন্য এই “নবী বংশের চার পর্ব ও তিনটে 
পর্বাংশ যথাক্রমে- নবীবংশ, রন্থুল চরিত, শবেমেরাজ, ওফাত-ই-রস্থুল, জয়কুম 
রাজার লড়াই, ও ইরিস নাম! নামে রামায়ণ-মহাভারতের পর্বাদির মত পৃথক পৃথক 
গ্রন্থ রূপে চালু ছিল। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ভ্রমবশত এগুলোকে এক 
একটি স্বতন্ধ রচনা বলে মনে করেছেন।১ নবী বংশেরই 'বন্দনাংশ* শবেমেরাজে 
উদ্ধত হয়েছে। এও ডক্টর হকের বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ। কিন্ত 


এ বন্দনাতেই রয়েছে £ 
| যেবূপে আদম সফি হৈল উতপন 


কহিব যে সব কথ। কিঞ্চিত বিবরণ [.-.বুঝিতে কারণ ]--. = 
গ্রহশত রস যুগে অব্দ গোঞাইল। 
দেশী ভাষে এহি কথা কেহ না কহিল ॥ 


কাজেই এটা যে নবীবংশেরই উপক্রম, তাতে সন্দেহ থাকে না। 


সৈয়দ সুলতানের অপর রচনা যোগশাস্তরীয় গ্রন্থ "জ্ঞান প্রদীপ | 'জ্ঞান চৌতিশী, 
কোন পৃথক গ্রন্থ নয়। এটি জ্ঞান প্রদীপেরই অংশ এবং সম্ভবত উপসংহার । 
সৈয়দ স্থলতান কিছু অধ্যাত্ম স্ঙ্গীতেরও রচয়িতা । অতএব সৈয়দ স্থলতানের 
মোট তিনটি রচনা £ (ক) নবীবংশ (খে) জ্ঞান প্রদীপ ও (গ) অধ্যাত্ম সঙ্গীত 
( এতে রাধাকৃষ্ণ রূপকের প্দাবলীও আছে )। 


সৈয়দ সুলতান যে চট্টগ্রামের চক্রশালাবাসী ছিলেন, তাতে আজকাল আর 
সন্দেহ করবার জবকাঁশ নেই। কেন, তাই বলছি £ 


> -মুসলিম বাঙলা সাহিত্য । পূঃ ১৪৩-১৫৮ । 


২ পুথি পরিচিত। পৃঃ ৫৪৯, ৫৫১, ৫৫৬, ৫৫৭ । 
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১। মোহাম্মদ হানিকার লড়াই'এর লিপিকর মুজাকফর উক্ত পুথির যে- 
ক'জায়গায় নিজের 'ভিণিতা” যোজন! করে দিয়ে কবিযশ আত্মন।ৎ করবার প্রয়াস 
পেয়েছিলেন) তার একটিতে .পরোক্ষে কবি সৈয়দ সুলতানের সঙ্গে তার 
আত্মীয়তার কথা প্রকাশ পেয়েছে ঃ 


সুলতান দৌহিত্র হীন চক্তশালা ঘর । 
কহে হীন যুজাফফরে এজিদ উত্তর ॥ 
মুই হীন অধম যে বুদ্ধি ক্ষুদ্র কহি। - 
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ ধীর করে ছহি॥ 


২1 গুলে বকাউলি” রচয়িতা মুহম্মদ মুকিম ( ১৭৬০-৮০ খৃঃ) পীর বন্দনায় 
বলেছেন £ 


(ক) চক্রশাল! ভূমি মধ্যে পীর জা! ঠাম ৷ হাদী বাদশা আর শাহ সোন্দর ফকির ॥২ 
ছৈদ সুলতান বংশে শাহাছুন্ত্। নাম ॥ শাহ সুলতান আর শাহ শেখ ফরিদ ॥ 
একে তান ভ্রাতৃপুত্র দুতীয়ে জামাতা । শহরের মধ্যে বুড়া বদরের স্থিত ॥ 
সবশান্ত্র বিশারদ শরীয়ৎ জ্ঞাতা॥ (গ) এবে প্রণামব আমি পুর্বকবি জান। 
তান পুত্র শ্রী সৈদ মোহাম্মদ সৈয়দ । পীর মীর চক্রশালা সৈয়দ সুলতান ॥ 
নিজ পীর স্থানে সেহ হইল মুণীদ ॥ (?) মোহাম্মদ খান বিতপন দৌলত কাজীবর | 

(খ) চট্টগ্রাম ধন্ত ধন্য মহত্ব বাখান ৷ এহি তিন আর এক আছএ তৎপর ॥ 
ধার্মিক অতিথশালা ফকীর আস্তান ॥ গৌঁড়বাসী রইল আসি রোসাঙ্গের ঠাম । 
শাহ জাহিদ, শাহ পন্থী, আর শাহ’ পীর । কবিগুরু মহাকবি আলাউল নাম॥ 


১ সাহিত্য বিশারদ ভণিতা দেখে মুজ্জাফ্‌ ফরকেই “মোহান্মদ-হানিফার লড়াই’এর 
রচয়িতা বলে মনে করে ছিলেন। প্রাচীন পঁখির বিবরণ, ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য । অবশ্য 
যুজাফফরও কবি ছিলেন। ইনি ‘ইউনান দেশের পুথি’ নামক গ্রন্থের রচয়িতা 
দ্রষ্টব্যঃ পুধিপরিচিতি, পৃঃ ২৯, ৩০ | - ২ সুন্দর ফকির পদাবলী রচয়িতা ছিলেন। 
পুথিপরিচিতি £ পৃঃ ৬৭৫। ৩ সুলতান বায়েজীদ বিস্তামী ? 
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৩! লালমতি সয়ফুলমুলুকের কবি শরীফ শাহও সম্ভবত সৈয়দ স্থলতানের 
পৌত্র ছিলেন 
শাহ সুলতান স্ুত সৰ্বগুণে অলম্কত । 
তান পদে করিয়া ভকতি ৷৷ 
কাজী মনসুর মানি তাহার তনয় জানি 
শরীফ যাহার ভবতি || (2) 


৪। *শির্নামা” রচয়িতা শেখ ম্নস্থরের পীরও ছিলেন সৈয়দ স্থলতানের বংশীয় £ 
সুলতান বংশের কান্তি শাহ তাজুদ্দিন। 
ভাগ্যফলে হৈনু" আমি তাহার অধীন ॥ 
তান পদ পরাছ্ুকার রেণু ভুরু দেশ__ 
দিয়া মনে আশা করি আছিএ বিশেষ ॥ 


৫1 শ্থিরনামার কবি শাহ মীর মুহম্মদ সফী সম্ভবত সৈয়দ সুলতানের পৌত্র 
ছিলেন £ 
কহে মীর শাহ সফী আমি দুঃখ মতি। 
এহলোক পরলোক সেই হুরগতি ॥ 
পিতামহ শাহ ছেদ জানহ দরবেশ। 
কিঞ্চিৎ জানাইলু' সেই পন্থের নির্দেশ ॥ 


৬। “আজবশীহ সমনরোখ' প্রণেতা মোহাম্মদ চুহর ( ১৮০৪-৫০ খুঃ ) 
চট্গ্রামবাসী “কবিপ্রণামে” বলেছেনঃ 
আদ্যগ্তক কল্পতরু ছৈদ সুলতান। 
কবি আলাওল পীর মোহম্মদ খান ॥ [ ‘পীর? বিশেষণটি লক্ষনীয় ] 
৭! চ্ছুরনামা'য় কবি শেখ পরাণ আন্বুঃ ১৫৮০--১৬৪০ খৃঃ ] বলেনঃ 
শান্ত্রনীতি কথা কহি কর অবধান ॥ 
ফাতেমাক বিভা কৈল আলি মতিমান । 
. নবী বংশে রচিছত্ত ছেদ সুলতান ॥ 
যেন মতে আদেশিলা প্রভু কর্তার । 
আলি স্থানে বিভা দিল বিবি ফাতেমার ॥১ 


১। ২ থেকে ৭ নম্বর অবধি উদ্ধৃতির জন্য পুথি পরিচিতি, পৃঃ ১৫, ৯২, ৯৪১ ৯৬, 
৪৯৮, ৫১৯ দ্রষ্টব্য! | 


১৫ 


১১৪ | সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 
৮। -.প্দকার ফতে খানও সৈয়দ সুলতানের শিষ্য ছিলেন ৪ _ 


কহে ফতে খানে সথি / 
উপায় আছএ নাকি 

শ্ৰীযুত ইব্রাহিম খান। 

ভব কল্পতক্ু জানহ আমার 

পীর মীর শাহ, সুলতান | 


~~ 


এ সব উদ্ধতির আলোকে সৈয়দ সুলতানের বংশলতিকাঁও খাড়া করা যায় ঃ 


সৈয়দ বিলত তি ্‌ লা 
কাজী মনসুর শাহ দুল্লাহ (সৈয়দ স্থলতানের জামাতা) 
| | 
LEER OM Mai 
মীর শাহ মুহম্মদ সফী শরীফ শাহ মুজাফফর সৈয়দ মুহম্মদ সৈয়দ 


ন 


সৈয়দ স্থলতান-মূহম্মদ খানের-__পীর-সাগরেদের ' কালিক ব্যবধান ও গ্রন্থ 
সম্বন্ধে একটু ভুল ধারণার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এখানে বিস্তৃত উদ্ধ-তিযোগে 
তার নিরসন প্রয়াস প্রয়োজন । 


কবি সৈয়দ স্থুলতানের ইচ্ছা ছিল,_তিনি স্থষ্টিপত্তন থেকে কেয়ামত তকু 
ইসলামি ধারার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিকথা রচনা করবেন। এ পরিকল্পনান্থ্যায়ী তিনি 
আদম থেকে ওফাত-ই-্রস্থল পর্যন্ত এ ধারার সমস্ত কিছু বর্ণনা করে গেছেন। 
সৈয়দ সুলতানের রচনা একাধারে কাব্য, সঙ্গীত, ধর্মকথা, দর্শন, ইতিহাস ও 
জীবনী সাহিত্য । ওফাত-ই-রন্থল রচনা শেষ করে তিনি আর এগুতে পারেননি । 
সম্ভবত ব্যাধি অথবা জরা এসে তাকে অথর্ব করে দিল। তিনি অনুভর করতে 
পাঁরলেন_এবার যে-কোন মুহুর্তে মৃত্যু তীর দেহদুর্গে হানা দিতে পারে। মৃত্যুর 
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মুখোমুখি দাড়িয়ে তিনি তার প্রিয় শিষ্য কবি-প্রতিভা সম্পন্ন মুহম্মদ খানকে 
স্মরণ করলেন। তার স্বপ্নকে যদি কেউ সার্থক করে তুলতে পারে, তবে সে 
মোহাম্মদ খান, তার পুণ্য সাধন ব্রতে পূর্ণতা দান করতে পারে কেবল মুহম্মদ 
খান, তাই মৃত্যু প্রতীক্ষু কবি তার আরব্ধ কর্মের গুরুভার দিয়ে গেলেন 
সবদিক দিয়ে যোগ্য শিষ্য মুহম্মদ খানকে । মুহম্মদ খান সানন্দে ও সার্থক 
ভাবে সে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। পীরের পাণ্ডিত্য, জ্ঞান্গভীরতা শিষ্যের 
ছিল না সত্য, কিন্তু কবিত্বে, সন্গদয়তায়, ভাষার লালিত্যে ও বর্ণনভঙ্গীর নিপুণতায় 


শিষ্য পীরকে ছাড়িয়ে গেছেন, এখন পীর-দাগরেদ সংবাদ মুহম্মদ খানের মুখেই 
শোনা যাক £ 


ইমাম হোসেন বংশে জন্ম গুণনিধি । হৃদয় মুকুর তান নাশে আন্ধিয়ার ৷ 


সর্বশান্জে বিশারদ নবরস 'দধি।॥ 
শ্যাম নবজলধর সুন্দর শরার। 

দানে কল্পতরু পৃথিবী সম স্থির | 
পূর্ণ চন্দ্রধিক মুখ কমল লোচন। 
মন্দ মন্দ মধু হাসি মধুর বচন ॥ 

শাহ সুলতান পীর কপার সাগর! 
সেবক বৎসল প্রভু গুণে বদ্বাকর ॥ 
ভাবে ভবকল্পতকু গুণে রত্বাকর ৷ 
সিদ্দিক সিদ্দিক সম ধর্মেত উমর ॥ 
ওসমান সর্ৃষ্ত লজ্জা আলি সম জ্ঞন। 
অসীম মহিমা পীর সাহা সুলতান ॥--- 
উদ্রেত বৈসে তান জগতের "গুণ । 
বিজয় করিল! শাস্ত্র পৃথিবী ভিকোণ ॥ 


বহু যত্বে এহি বত্বে কৈল্লা করতার ॥... 
নবীবংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান। 
আদ্যের উৎপন্ন ষত করিলা বাখান। 
রস্থুলের ওফাত বরচিয়া না রচিলা। 
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা ॥ 
তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেত আকলী। 
চারি ছাব্বার কথা 'কৈলু' পদাবলী ॥ 
দুইভাই বিবরণ সমাপ্ত করিয়া। 

প্রলয়ের কথা সব দিলু" প্রচারিয়া ॥ 
অন্তে পুনি বিরচিলু' প্রভু দরশন। 

এহ! হন্তে ‘ধিক কথা নাহি কদাচন। 
দুই পঞ্চালিক! যদি একত্র করএ | 
আদ্যের অন্তের কথা লকন্ধিযুক্ত হএ॥ 


মুহম্মদ খান একটিমাত্র গ্রন্থ ঘমুক্ত,ল হোসেনে' কেয়ামত তক্‌ বর্ণনা করে পীরের 
আরদ্ধ কার্ষে সমান্তি দান করেন। কিন্তু উক্ত উদ্ধংতি পড়ে মনে হবে তিনি 

যেকখানা গ্রন্থই রচনা করেছিলেন। [অবশ্য গ্রন্থটি প্রকাণ্ড বলে বিভিন্ন 
পর্ব পৃথকভাবে চালু ছিল ]। তাই এখানে যুক্ত্ল হোসেনের বিভিন্ন পর্বের 
নামোল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি £ 


১১৬ 


আদি পর্ধে ফাতেমার বিবাহ কহিব । 


দুই ভাইর জন্ম তবে পাছে বিরচিব |... 


কহিব দ্বিতীয় পর্বে শুন দিয়া মন। 


চারি আসহাবার কথা শাস্ত্রের নিদান ॥--- 


কহিব তৃতীয় পবে” হাসনের বাণী। 
জনবকে বিবাহ করিলা মনে পু |... 


চতুর্থে মুসলিম পর্ব শুন দিয়া মন 1... 


কহিব পঞ্চম "পর্বে যুদ্ধ অবশেষ |-.- 


ষষ্টমে হোসেন পর্ব’ কহিব|ম গাছে ।.*. 


সপ্তমেত স্ত্রীপব” কহিবাম পুনি।... 
অষ্টমেত দুতপর” গুন দিয়া মন৷ .. 
নবমে ওলিদ্রপর্ব শুন গুণিগণ ॥* 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


দশমে এজিদপর্ব কহিবাম এবে ৷... 
একাদশ পর্ব তার পশ্চাতে কহিব। 
প্রলয় হইতে যথ অনর্থ হইব॥ 

যেন মতে দজ্জাল পাপী ভুলাইব নর। 
যেন মতে আসপিরা পুনি ইসা পয়গান্ধর ॥ 
মোহাম্মদ হানিফা ইমাম সঙ্গে করি। 
যেমতে পালিব! লোক দজ্জাল সংহারি। 
এআজুজ মায়াজুজ সেই ছুই বাহিনী । 
যেন মতে হেসাব দ্রিবেক সবর্জনি ॥১ 


সৈয়দ সুলতান অখব” হয়েও দীর্ঘজীবী হয়ে ছিলেন বলে মনে হয়, 
নইলে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে মক্ত,ল হোসেন রচনাকালে মোহাম্মদ খান জীবিত 
[ ভনিতার ভাষায় সে আভঃদ আছে ] পীরের স্তুতি করতে পারতেন না। 
এ প্রসঙ্গে অনুমান করা যায়ঃ নবী বংশের মত বিরাট গ্রন্থ রচনা করতে ১০-১৫ বছর 
লেগেছিল অর্থাৎ ১৬০০ অন্দের দিকে শেষ হয়েছিল । 


॥ মোহাম্মদ হানিফাঁর লড়াই ॥ 
ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক “মোহাম্মদ হানিফার লড়াই'কে মুহম্মদ খানের আদি 
ও স্বতন্ত্র রচনা বলে সাব্যস্ত করেছেন ।* কিন্তু এটাও মক্ত,ল হোসেনের অংশ মাত্র।* 
এর প্রথম ও শেষাংশে আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থন রয়েছে। বন্দন।টি প্রক্ষিপ্ত। 
আরম্ভ $ মক্তল হোসেন এক কিতাব আছিল 
এ সকল পরস্তাব কিতাবে লিখিল ॥**. 
এজিদরে সংহারিয়া আলীর নন্দন। 
এজিদের নৈন্ত প্রতি অতি কোপ মন॥ 


মনে বাঞ্ছা৷ কৈল বহু নংহারিতে সন্। 
নর আদি দেবগণে বোলে ধন্ত ধু ॥ 


শেষঃ মক্তল হোসেন বথা অমৃত লহরী। 
শুনিলে অধর্ধ হরে পরলোকে তরি ॥৪*** 


“মোহাম্মৰ হানিফার লড়াই'এর পাঁগুলিপিতে এরূপ ভণিতা অনেক রয়েছে। 


২ মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃঃ ১৮৩। 
১--৪ পুথি পরিচিতি--পৃঃ ৩৯৯, ৪০৪-০৬। 


৩ মুসলিম বাংলা সাহিত্য | পৃ ৪ ৯৮৭-৮৮ । 


সত্য-কলি-বিবাঁদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ ১১৭ 
| রচনা! কাল |. 


সৌভাগ্যের কথ! মুহম্মদ খানের উভয় গ্রন্থের রচনা কাল পাওয়া গেছে । 
তার প্রথম গ্রন্থ “সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বা যুগ সংবাদ ।' এর রচনা কাল £ 


দশ শত বাণ শত বাণ দশ 'দি রাত্রি হইয়া গেল পঞ্চলিকা অবধি || 


এতে ১০০০+৫০০+৫০-+৭--১৫৫৭ শকাব্দ বা ১৬৩৫ খন্টাব্ট পাওয়া 
যায়। 


ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ‘যুগ সংবাদে’ কবির পীরের নাম খঁজেনা 
পেয়ে সিদ্ধান্ত করেছেন মুহম্মদ খান মুরীদ হওয়ার আগেই 'যুগ-সংবাদ” রচনা 
করেছিলেন ।» কিন্তু যুগ-সংবাদের সমাপ্তি অংশে একটি ভণিতায় পীরের নাম 
আছে, অবশ্য একে কৃত্রিম বা প্রক্ষিপ্ত মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে । প্রথমত 
গ্রন্থের কোথাও আর পীরের উল্লেখ নেই৷ দ্বিতীয়ত যে-স্থানে ও যেভাবে প্রায় 
অসংলগ্ন অবস্থায় ভণিতাটি পাওয়া গেছে, তাতে তাকে কবির রচনা বলে মনে 
করা যায় না। যেমন 


মৃহম্মদ খানে কহে গুরু বিনে কার্য নহে হরধিত পাত্র সব ভবে জোড় হাত। 
শিখিবেক গুরুর সাক্ষাৎ ৷ যার যে দেশেত গেলা তিন নরনাথ ।। 

যুগ সংবাদ যদি সমাপ্ত হইল। সিদ্দিক বংশেত ভব নব করতকু ॥ 

হরুষিতে মিত্র কণ্ঠ আশীর্বাদ দিল !। শাহ স্থলতান পীর জ্ঞানে গুক্রগুরু || 


তৃতীয়ত গ্রন্থারস্তে কবি নিজের পীরের স্তুতি করেন নি ঃ 


‘একে একে প্রণাম ঘখ নবীপদ্দ। গুরুজন পদ শিরে আনন্দে ধরিয়া || 
যথপীর প্রণাম খণ্ডাও আপদ || উপদেশ পঞ্চালিকা করিব বচন | 
জনক জননী দোহো প্রণাম করিয়া । সত্য কলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ || 


কাজেই ডক্টর হকের জিদ্ধান্তই যথার্থ বলে মনে করা যেতে পারে। 


৯। মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য ( পৃঃ ১৮৩)। 


মক্ত,ল হোসেনের রচনাকাল £ 


অক্তল হোসেন কথা অমৃতের ধার। 
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার | 
মুসলমানি তারিখের দশ শত ভেল। 
শতের অর্ধেক পাছে খতু বহি গেল৷ 
হিন্দুয়ানি তারিখের শুন কহি কত। 


বাণ বাহু সম অধ আর বাণ শত।| 
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়! ’দধি। 

[ শেষ দু’ পউক্তির অন্থুমিত বিশুদ্ধ পাঠ £ 
বাণ বাহু শত অব আর বাণ শত। 
বিংশ তিন পূর্ণ করি চাহ দিয়া স্বধি |] 


এতে মুসলমানি হিজরী ১০০০ +৫০ +৬= 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


পঞ্চালিকা পূৰ্ণ হৈল সে অব অবধি ॥ 
সুরগুরু- শেষ নিদদ্য গুরু আগে। 
মিত্র এই কুমুদিনী প্রীতিবর মাগে।। 


হইয়া নক্ষত্ররূপ উড়ি গেল শশী। 
দশদিকে প্রসন্ন পাতকী তম নাশি । 


মাধবী-মাসের সপ্ত দিবস গইল |. 


সেই রাত্রি পঞ্চালিকা সমাপ্ত হইল || 


১০৫৬৯ ১৬৪৫-৪৬ খস্টাব্দ। 


এবং হিন্দুয়ানি শক ৫১৫২- ১০০০ +৫০০ +২০ X%৩4+-৭= ১৫৬৭ +৭৮ = 


১৬৪৫ খংস্টাব্দ পাওয়া যায় । 


' অতএব, মুহম্মদ খান ১৬৩৫ খুস্টাব্রে ‘যুগ সংবাদ” এবং ১৬৪৫ খন্টাব্দে 


মক্ত,.ল হোসেন রচনা করেন। 


এ যাবৎ তার আর কোন রচনার সন্ধান মেলেনি । 


॥ গ্রন্থ পরিচিতি ॥ 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় এটি মৌলিক রূপক কাব্য । 


এ ধরণের রচন| মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যে নেই। 


আর সব রূপক কাব্য_- 


যেমন নল-দয়মন্তী, বি্যানুন্দর, গোরক্ষ বিজয় প্রভৃতির রূপক আবেদন পরোক্ষ। 
এটির উদ্দিষ্ট তত্ব একেবারে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট । কাব্যটির টি নাম দুটো 
“সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ” “ও ‘যুগ-সংবাৰ’ ই 


উপদেশ পঞ্চান্সিকা করিব রচন 
সত্যকলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ । 


এবং যুগ সংবাদের কথা অমৃত বরিষে। 


সত্যকলি*বিবাদ সংবাদ বা যুগ-সংবাদ ১১৯ 


কাব্যটি পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত । কবির ভাষায় ঃ 


(ক) প্রথমে সত্যক সত্যবতী ছুই মিলি। যেন মতে বিলাপিলা সত্যবতী নারী । 
যেন মতে কলির দৃঃশীলা সঙ্গে কেলি ।। স্থবুদ্ধি আনিলা গিয়া যোগী ধন্বন্তরী || 
সত্য সঙ্গে ঘুঝিতে কলির আগমন 1 জ্ঞান বড়ি দিয়া যোগী সত্যে চেতাইল। 
মির কণ্ঠ দূত গেল! নিষেধিতে রণ || যোগী-সত্যবতী যেন সংবাদ খুচিল || 

না করিল সন্ধিপত্র আইল পুরোহিত। (ঘ) চতুর্থ অধ্যায়ে পুনি সত্য পাইল জয়। 
নারদের স্থলে যুদ্ধ হৈল অতুলিত।। পুনি যুহুশ্চিত হৈল কলি পাপাশয় ॥ 

খে) দ্বিতীয় অধ্যায়ে হুই সৈন্তের নংগ্রাম। মৃতবৎ কলি লৈয়া দু:শীলা কান্দিল। 
সত্যকলি বিবাদ সংবাদ অনুপাম ।। ভোগী ঘন্বস্তরী আসি কলি চেতাইল | 
কপটে জিনিল সত্যে কলি ধনুর্ধর | যোগী সঙ্গে দুঃশীলার আছিল সংবাদ || 
মূহুশ্চিত সত্য লই পুনি গেল খর।।  (উ) পঞ্চম অধ্যায়ে পুনি যুদ্ধের বিবাদ । 

(গ) তৃতীয় অধ্যায়ে তবে কহিলু' কথন ৷ তৃতীয়'[ত্ৰেতা?]দ্বাপৱে যেন নিবারিল রণ। 
কাঞ্চলি মুখেত শুনি সত্য অচেতন ॥ লাজ পাই ঘরে গেল কলীন্দ্র দুর্জন || 


এ কাব্যে সত্য ও. কলির রূপকে ্যায়-অন্যায়, সত্যমিথ্যা ও পাপপুণ্যের 
ছন্দ, সংঘাত ও পরিণাম একটি সরস উপাখ্যানের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। শুধু 
তাই নয়, যাতে তত্বকথ| একথে*রে হয়ে ন! পড়ে তার জন্যে উপ-কাহিনী হিসেবে 
রোমান্দও জুড়ে দেয়া হয়েছে। একটি নামাস্তরে বেতাল পঞ্চবিংশতির চতুর্দশতম 
উপাখ্যান, একটি ন্দরদর্প-ইন্দুমতী-উপাখ্যান অপর ছটো স্বর্ধবীর্য-চন্দ্ররেখা নামক 
রূপকথা ও কিম্মিক রাজার কাহিনী । * 

‘সত্যের জয় মিথ্যার লয়’ বা পুণের প্রসার ও পাপের ক্ষয় প্রদর্শনই কবির 
লক্ষ্য হলেও কবি শিল্পীস্থলভ সংযম রক্ষা করেছেন এবং বাস্তব জীবনের উপলদ্ধ-সত্যে 
তাচ্ছিল্য দেখান নি, পাপও যে পুণ্যকে আচ্ছন্ন ও ঘায়েল করে এবং মিথ্যাও 
যে আমাদের জীবনে সত্যের উপর জয়ী হয়, (তা যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন), 
সর্বোপরি সত্য ও পুণ্যের পথ যে অপেক্ষাকৃত বন্ধুর ও লাঞ্চনা-দুষ্ট তা কবি 
নিপুণভাবে দেখিয়েছেন! এতে কবির জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান 
ও উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়৷ 

কবি এক একট! দোষ বা গুণের প্রতীক স্বরূপ এক একটি পাত্র বা পাত্রী 
স্থষ্টি করেছেন। সেগুলো কিন্ত নিতান্ত জড় প্রতীক নয়, একান্তভাবে রক্ত 
মাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে । যুদ্ধ বর্ণনায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ছায়া আছে। 


১২০ সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৩ 


পাত্রপাত্রীর নামগুলো যেমনি গুঞ্জাপক, তেমনি সুন্দর £ কলীন্দ্র, ছুঃশীলা, 
পাপসেন, ভীতসেন, কপটকেতু, দোষন (দর্শন), মিথ্যাসেতু, কৃপণ, ভোগী, নারদ, 
মিত্ৰক, সত্যকেতু, সত্যবতী, বীর্যশাঁলী, ধর্মকেতু, সুখ, স্ুদাতা, যোগী প্রভৃতি । 
সত্যের ধ্বজা সূর্য, কলির পতাকা চন্দ্র। এ ছুটোও গভীরতর ব্যপ্জণীসমৃদ্ধ । 
সুর্য অগ্নিময়-_সত্যে দাহ আছে, চন্দ্র সসিগ্ধ ও রমনীয়_-পাপ আপাতমধুর | 
যোগী-সত্যব্তী ও ভোঁগী-ছুঃশীলা সংবাদে ব্যবহারবিধি, নিয়মনীতি, পাপ- 


পুণ্য ও সংযম-অসংযমের যে তত্ব ব্যক্ত হয়েছে তা’ মানবজীবনের চিরন্তন সমস্যার 
ইতিকথা । 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ কবির প্রথম রচনা । এতেই তার হাতে খড়ি। 
তাই বোধ হয় মক্ত,ল হোসেন কাব্যের মত এতে রসামৃত ধারা সর্বত্র বয়ে 
চলেনি। অবশ্য বিষয়বন্তও এর জন্তে অনেকাংশে দায়ী । ভাষাও তার দ্বিতীয় 
কাব্যের মত ললিতমধুর নয়! কিন্ত তবু এ রচনা মক্ত,ল হোসেনের কবির 
অযোগ্য বলা যায় না। রূপ বর্ণনা ও সম্ভোগচিত্র অন্য কবির রচনার তুলনায় 
হীন-প্রভ নয়। মাঝে-মধ্যে কবিত্বের বিজুলি ছটারও অভাব নেই। অলঙ্কারাদিও 
স্থপ্রযুক্ত হয়েছে । 

কয়েকটি প্রাবচনিক বা সুভাষিত বুলির দৃষ্টান্ত দেই ঃ 
১ নারী নাহি নৃপতির শূন্য বাসা ঘর ৪ ছুগ্ধে সিদ্ধে কভু মল না তেজে অঙ্গার । 

দীপহীন গৃহ যেন না দেখিক্গুন্দর।| ৫ কোথাত অমৃত ফল বানরের ভোগ । 

৬ বুদ্ধিএ শশক মারে কেশরী দুরন্ত ৷ 
. ৭ লবণ ভূমিত যেন পুষ্প বৃক্ষ মরে। 
৩ বহু বহু নষ্ট হইল বাদে পরিবাদে। ৮ যদি ক্ষুধাতুর অগ্নি ধৈর্য-কাষ্ঠ পোড়ে । 

সবংশে রাবণ মেল রামের বিবাদে |। লোভের লাকড়ি দেই ওষধ-বড়ি লাড়ে ॥ 

সত্য-কলির পৌরাণিক দ্বন্ব বাঙালী মাত্রেরই নৈতিক-সংস্কারের অঙ্গীভূত । 
বৃহত্তর অর্থে এ দ্বন্দ সর্বমানবিক ও সর্বকালিক। তাই কবির উদ্দিষ্ট তত্ব সৃত্য-কলির 
রপক ছাড়া, আর কিছুতেই এতখানি স্বচ্ছ, সুন্দর ও কার্যকর হত না। - 

কবি প্রাসঙ্গিকভাবে তার সমকালীন লোকচরিত্রের ষে আভাস দিয়েছেন, 
তাতেই বোঝা যায় সতের শতকে আর বিশ শতকে তফাৎ নেই কিছুই । মানুষের 
অমান্যিকতা আজো তেমনি রয়েছে । 


২ অতিরূপবতী যেন বিচিত্র সাপিনী। 





অত্য-কি-বিবাদ্-সংবাছ 


যুগ-সংবাছ 
[ মুহম্মদ খান বিরচিত | 


॥ স্তুতি ৷ 
পীর ও উদ্তাদ 


যার পদ রেণু হোস্তে পাতকী উদ্ধারে। 


যার গুণের আন্ত কহিতে না পারে ॥ 
সর্ব সিদ্ধি মহাদাতা ভব কল্পতরু । 
সেবক বৎসল পর উপকার চারু ॥ 
রিপু তৃণ কুলাল যে ছূর্জনের কাল। 
সর্ব শাস্ত্র বিশারদ সর্ব গুণে ভাল ॥ 


দর্পণে দেখিএ যেন আপনা বদন । 
নবীক ভাবিলে পাই প্রভু নিরঞ্জন ॥ 
দণ্ডবৎ হই পড়ি নবীর চরণ । 

উদ্ধার করহ প্রভু পশিলু* শরণ ॥ 
যদ্যপি পাপের ভরে ডুবএ তরনী । 
তুন্ধি হেন কাণ্ডারী, কি হএ তাত পুনি ॥ 


নিরঞ্জন চিনিবারে নবীমাত্র লক্ষ্য। তুন্ষি হেন সহায় পরম পুণ্য ফলে । 
নহে প্রভু চিনিবারে করি আছে সক্য। আন্ষি হেন ভাগ্যবস্ত নাহি মহী তলে । 
॥ প্রস্তাবনা ॥ . | 
একে একে প্রণামহু" যগ নবী প্দ। সত্য সঙ্গে যুঝিতে কলির আগমন । 
যথ পীর প্রণামহু” খণ্ডাও আপদ ॥ মিত্রক্ঠ দূত গেলা নিষেধিতে রণ ॥ 
জনক জননী দোহো প্রণাম করিয়া । না করিল সন্ধি পত্র আইল পুরোহিত । 
গুরুজন্‌ পদ শিরে আনন্দে ধরিয়া ॥ নারদের স্থলে যুদ্ধ হৈল অতুলিত ॥ 
উপদেশ পঞ্চালিকা করিব রচন। দ্বিতীয় অধ্যাএ ছুই সৈন্তের সংগ্রাম । 
সত্য কলি বিবাদ সংবাদ বিবরণ ॥ সত্য-কলি বিবাদ সংবাদ অনুপাম ৷ 
প্রথমে সত্যক সত্যবতী দুই মিলি। কপটে জিনিল সত্যে কলি ধন্ুর্ধর ৷ 
যেন মতে কলির ছুঃশীলা সঙ্গে কেলি ॥  মুহুশ্চিত সত্য লই পুনি গেল ঘর ॥ 


১৬- 


১২২ 

তৃতীয় অধ্যাএ তবে কহিলু” কথন। 
কাঞ্চলি মুখেত শুনি সত্য অচেতন ॥ 
যেন মতে বিলাপিলা সত্যবতী নারী। 
সুবুদ্ধি আনিলা গিয়া যোগী ধন্বস্তরী ॥ 
জ্ঞান-বড়ি দিয়া যোগী সত্যে চেতাইল। 
বোগী-সত্যবতী যেন সংবাদ ঘুচিল ॥ 
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চতুর্থ অধ্যাএ পুনি সত্য পাইল জয় । 

পুনি মুহুশ্চিত হৈল কলি পাপাশয় ॥ 
মৃতবৎ কলি লৈয়া ছুঃশীলা কান্দিল। 
ভোগী ধন্বত্তরী আসি কলি চেতাইল ॥ 
ভোগী সঙ্গে ছুঃশীলার আছিল সংবাদ । 
পঞ্চম অধ্যাএ পুনি যুদ্ধের, বিবাদ ॥ 
তৃতীয়া. এ ত্রেতা]দ্বাপরে যেন নিবারিল রণ। 
লাজ পাই ঘরে গেল কলীন্দ্র দুর্জন ॥ 


1 সত্যরাজ সভা || 
€ দীর্ঘ ছন্দ ) 


পশ্চিমে দিল্লীর নাথ 


বীর্ষবন্ত রঘুনাথ 


ধৈর্য বীর্ধ বলে হৈল যোধ | 


সত্যকেতু সত্যবস্ধ 


শাস্তদাস্ত গুণবন্ত 


সংগ্রামে অর্জুন সম যোধ ॥ 


[২য় পত্ৰ নেই ] 


॥ কলীন্দ্ৰ সভা ।॥৷ 


মিথ্যাসেতু নামে আর পাত্র পাপমতি ৷ 
অরাতি তোষণ পাত্র সহজে কুমতি ॥ 
নারদ রাজার গুরু বিধির ঘটন । 
যেন ফল তেন তরু হইল মিলন ॥ 
এই সব পাত্র লই এই পুরোহিত । 
রাজ্য করে কলীন্দ্র অধিক আনন্দিত ৷ 
নারী নাহি নৃপতির শূন্য বাসা ঘর। 
দীপ হীন গৃহ যেন না দেখি সুন্দর ॥ 


চিন্তিয়া নারদ গুরু মনে বিমধিল। 

জাতিধস রাজার স্থানে দূত পাঠাইল ॥ 
জাতিখ্রস রাজার কন্যা দুঃশীলা পাপিনী। 
অতি রূপবতী যেন বিচিত্র সাঁপিনী ॥ 
জাতিধন রাজা শুনি কলীন্দ্রের নাম। 
দান কৈলা নিজ কন্যা রূপে অন্থপাম ॥ 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


১২৩ 


৷ কলিরাজের বিবাহ ॥। 


(দীৰ্ঘ ছন্দ ) 


কলির উতল ভাব বাঢ়িল বিরহ তাপ 
বিবাহ করিতে হৈল মতি । 
জাতিগ্রস রাজ-সৃতা রূপে অতি অদ্ভুত! 
বিভা কৈল কলীন্দ্র নৃপতি ৷ 
সখী দুষ্টমতি সঙ্গে পতি পাশে চলে রঙ্গে 
সখী সঙ্গে করি নিজ সাজ । 
কানড়ি কবরী বান্ধি মুক্তাদানা তাত ছান্দি 
রাহুকে গ্রাসিল দ্বিজ রাজ ॥ 
জাতিএস রাঁজবালা যেন নব শশী কলা 
কুঙ্কুম কন্ত,রী পয়” বলি। 
চঞ্চল সিন্দুর মাথে চড়াইল বর হাতে 
মেঘে যেন চঞ্চলা বিজুলি ॥ 
আঁখিত অঞ্জন রঞ্জি যে হেন খঞ্জন গঞ্জি 
ভূরুর ভঙ্গিম ধন্থুণ্ুণ । 
কজ্জল টাঙ্ক্যবাণ কলির হরিতে প্রাণ 
| মদন সিন্ধিল শুনি পুন ॥ 
মাত্র আমোদ হাসি দুঃখে হইব বাসি 
গৌরীর পাইব বৃদ্ধি শাপ। 
ফণীর বিষের জাল কাম দহে যে আনল 
সে দাহ দহনে পাইব তাপ ॥ 
যে চান্দ গগন 'পরে' যাইয়া গঙ্গার তীরে 
সুখ দেখি চান্দথু অধিক। 


নন্দী ভূঙ্গী পাইব লাজ আপনার স্মরি কাজ 


উন্মত্ত দেখিয়া অস্বিক]| 


কলীন্দ্র রাজার নারী যুবা নিন্দে ছু'চারিণী 
ছুঃশীলা যাহার কৈল২ নাম 
যদি সিত হেন হৈত মাত্র তন্থু দহি যাইত 
রাবণে বধিত দেখ রাম । 
অধর অমিয়া রসে পর স্বামী আনে পাশে 
সাজে বান্ধিয়া কেশ ফান্দ । 
নয়ন কটাক্ষ হেরি পর চিত্ত আনে হরি 
তারক হরিল যেন চান্দ ॥ 
অবণে কুণ্ডল দোলে চিকুর সাপিনী তুলে 
কলীন্দ্রের রমণী সমসর। 
যে নাগের বিষঘাত পরীক্ষিত হৈল পাত 
সে নাগে রন্দিল কেশ ভার ॥ 
যেন কুস্ত কুচ তার উপরে কপট হার 
হৃদেত রতন মালা দোলে। 
সেহ মাত্র হএ নাগ মিছা করে আনে রাগ 
ফণীমালা শোভে শিবগলে ॥ 
নাভিকুস্ত কৃশমাজ সিংহ সম ক্ষীণ মাজ 
বিনি সিংহ নাহিক সন্তোষ৷ 
খাইয়া স্বামীর মা'স পুরায় আপন আশ 
পরিণামে কারে দেয় দোষ ॥ 
হেমনতা সম দেহ দেখি দেখি বাঢ়ে নেহ 
অসক্য শ্রীকল কুচ ভার । 
ক্ষীণ লতে ফল চারু ভাঙ্গিয়া পড়িল তরু 
বাটে কাম করহ সঞ্চার ৷ 


১ পয়বলি--মঙ্গলরেখা ২ বালি ৩ অনুরাগ 


১২৪ 


শুনি কাম আইল ঝাটে ধরিল আপনা খাটে 
নিসর* নিতম্ব বর রামা। 
উরু গজ-শুগু নিন্দ পদ খল-অরবিন্দ 
সে রূপের কেবা দিব সীমা । 
কঙ্কন বিজএ সাজে নুপুর বাজনা বাজে 
পরি নিল যতনেত শাড়ি। 
.যোধের পতাকা যেন নেতের পতাকা তেন 
পাছে পাছে যায় উড়ি উড়ি ॥ 
আগে সখী দুষ্টমতি পাঁশেভ চপলাবতী 
পাঁছেত ছুঃশীল! পাপ ছিলা। 
চৌদিকে নেহারে অক্ষি চঞ্চলা খঞ্জন পক্ষী 
হংস লীলাগতি চলে বালা! ॥ 
কলি দেখি সুবদনী "গালিঙ্গএ পুনি পুনি 
ুষ্টে ছুষ্টে মিলি দৈব পাকে । 
নয়ন কটাক্ষ বাণে কলির মরমে হানে 
কলিরাজ ঠেকিল বিপাকে ॥ 
হেমকুস্ত কুচ নিধি কলিকে মিলাইল! বিধি 
কৃপণে পাইল মহাধন 
গা তাঁর মর্দন করি কামে বি*ধে করে ধরি 
হৃদমাঝে রাখিল যতনে ॥ 
হরষিতে কুচ ধরি উরু যুগে উরু জড়ি 
বসিল মদন সিংহাসনে । 
একেত দুঃশীলা রাই কলি সঙ্গে মিল পাই 
স্থধামধু বরিষে লোচনে ॥ 


১. নিসর-নিঃসর ? 


সাহিত্য পত্রিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


অধরে মাধুরী পিয়া দসনের খাও দিয়া 
বয়ন চুম্বএ ঘন ঘন। 


যেহেন কমল দলে ভুখিল ভ্রমর বুলে 
মধুএ মাতলি হই মন ॥ 


তাড়িয়া নিতম্ব দেশ জঘন তাড়না শেষ 
পিয়! মোহন কাম গুণী । 
ছুঃশীলাএ মনোরঙ্গে কেলি করে কলি সঙ্গে 
রাধে যেন পাএ কান্থ কেলি। 
সহজে নিল জুড়াই অনঙ্গের রঙ্গ পাই 
মনোরঙ্গে করে বিপরীত । 
ধরিয়া নাটবেশ কেলি করে সবিশেষ 
দেখি কলি অধিক পীড়িত ৷ 
মুকুলিত পাট খোপা খসিল জাদের থোপা 
সিন্দুর দিনেশে ঢাকে নিশি । 
চকিত চকোর পাখী মিত্রের বিপদ দেখি 
গ্রাসিলেক দেখি পূর্ণ শশী ॥ 
পতির সমুখে বালা যেন নব শশী কলা 
অধরে মাধুরী করে পান। 
বিপরীত রসে শশী রানু গ্রাসএ আসি 
নেহারিয়া কটাক্ষের বাণ ॥ 
শ্রমকলা পুরে তন্থ দেখি হাসে ফুলধন্ধু 
উল্লাসি কুস্থম ধন্ুরবাণ ৷ 
যেহেন সেহেন শরে দোহানেতে দিয়া পরে 
ঘন শ্বাস বহে দিতে প্রাণ | 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


প্রথম শুঙ্গারে বালা বিপরীত রতিকলা 
ঘরিষণে কম্পে সব্দেহা । 
কুচগিরি-যূগ ভরে ক্ষীণ মাজা ভাঙ্গি পড়ে 
দেখিয়া কলির বাঢ়ে নেহা ॥ 
বঙ্ক হইল স্বর খসিল শোনিত পুর 
অদ্ভুত ফাড়িরা১ গেল রসে। 
ভাসিল কুমকুমু রাগ শ্বেত নত কটিভাগ 
অভিমানে পাটাম্বর খসে ॥ 
জঘন শীতল হইল কামরাএ ভঙ্গ দিল 
শুঙ্গরসে এড়ি ভূরুধন্থু ।২ 
কজ্জলে লুলিত মুখ ভাবি গুরু শাপে দুঃখ 
কলঙ্ক জড়িল চান্দ তন্তু ৷ 
কামরসে বাণ হতা না জানিল রাজ স্তৃতা 
স্বামীত বোলএ মিনতি ভাষ। 
শুনহ কলীন্দ্র নাথ 
দান কর আঁ্গারে সন্তোষ ৷ 


হের করেশ জোড় হাত মোহাম্মদ খানে কহে 


১২৫ 


কুচঘন অবিপীন  অলেখা নখের চিন 
ঢাকহ চন্দনে লেপ দিয়া । 
কঙ্কন রতন হার মণিকর শৌভাঁকার 
শুনহ কলীন্দ্র প্রাণ প্রিয়া ॥ 
করিয়া তাম্বুল দান অধরেত অভিমান 
খণ্ডাও বাণেত পুতি রাখি। 
সিন্দুর চড়াও মাথ প্রাণ রাখ প্রাণনাথ 
অঞ্জনে রঞ্জহ ছুই আখি |! 
জাতিখস রাজ স্তা ছুষ্টবৃদ্ধি পাপ যুতা 
লাজ ছাড়ি বোলে অনুচিত ৷ 
শিথিল জঘন মোর সঘনতা কর দূর 
ঝাটে কর চন্দনে বেগ্টিত ॥ 


ছুঃশীল। বোলএ যখ কলিহ করএ তথ 
দুষ্ট সঙ্গে মন করি তোষ। 


মন্দে হামলা হএ 
রাজা কলীন্দ্র পরিতোষ ॥ 


৷৷ কলির যুদ্ধযাত্রা ॥ 
(খৰ্ব ছন্দ) 


এই মতে কেলি নির্বহস্ত প্রতিনিতি। 
পাঁপক্ষণে ছুঃশীলা হইল গর্ভবতী ॥ 
উপজিল গর্ভ হোস্তে স্বন্দর কুমার ৷ 
পাপসেন বলি নাম রাখিল তাহার ॥ 
সন্ত্রস্ত যুবক যদি পাপসেন হৈল। 
যুবরাজ অভিষেক কলি তারে কৈল ॥ 


১ ফাড়িয়া-_ফাটিরা- বিদীর্ণ হইয়া ২. 


এইমতে রাজ্য করে কলি নরপতি। 

রঙ্গে ঢঙ্গে নিতি দুষ্ট ভার্যার সঙ্গতি ॥ 
একদিন সভাত বসিছে নরনাথ। 

সত্য ত্ৰেতা আর কথা হইল সভাত ॥ 
কলির সভাত যথ ধর্মবন্ত আছে ।' 
সত্যের বাখান দিল বসি কলি কাছে ॥ 


ফুলধন্ধু 


১২৬ ২ 


সত্যের বাখান শুনি আপন গোচর। 
কোপে অগ্নিবর্ণ হইল কলীন্দ্র বর্বর ॥ 
রাঁজ-মতি বুঝি বালার কাপে হৃদ। 
রোষে ক্ষোভে ছুঃশীলা কহিল তুরিত ॥ 
সহজে তপম্বীসহ নিল সত্য তার। 
সুখভোগ বিহীন নিত্যহি ধর্মসার ॥ 
পরধন না হরে না হরে পরনারী । 

. তপে জপে যার স্থুখ সত্য সদাচাঁরী ॥ 
না হয় মুনির যোগ্য পাট সিংহীসন । 


তেকারণে তৃতীয়া[ত্রেতা] হুরিল রাজ্যধন ॥ 


তৃতীএ ব্ৰাহ্মণে নিত্য হিংসা করে বলি। 


তান হোন্তে দ্বাপরে হরি নিল রাজধবনি ॥ 


দ্বাপরেহ সত্য নিত্য হিংসে সাধু বৃত্তি । 


আর রাজ্য লইয়া রাখিল নিজ্জ কীতি ॥ 


পরপ্রাণ বধিতে তোন্মার নাহি ভগ্ন। 


এ কাজে তোল্ষার দর্প কেহ নাহি সহে ॥ 


ধর্মের বিনাশ তুন্মি পাপ অধিকারী । 


ধর্মভীতে তোহ্মাত এ রাজ্য গেল ছাড়ি ॥ 


তুঙ্গি ধৈর্যধর সতারাজ যুধিষ্ঠির ৷ 
সহজে পাণ্ুর হএ কৌরব অচির ॥ 
বিক্রম কেশরী তুন্ষি জলস্ত হুতাশ । 
তোক্ষার অসত্যে সত্য ধর্মের বিনাশ ॥ 
যে কহএ নারদ পাপিষ্ঠ বাক্যজাল । 
ধামিক জনের শ্রবণেত ফুটে শাল ॥ 
কলি ভএ সিদ্ধান্ত না কহে কোন জন । 
সতা সত্য-ধর্মএ ভাবএ মনে মন ॥ 
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পুনি বোলে নারদে শুনহ নরপতি। 

হিত তত্ব কহিএ তাহাতে দেঅ মতি ॥ 
যাবৎ আছএ সত্য পৃথিবী মাজার ! 
ভাল মতে অধর্ম না হইব প্রচার ॥ 
সসৈন্ত সঙ্গতি চল সত্য মারিবার | 

যদি চাহ প্রচারিতে তোন্ষার আচার ॥ 
পশ্চিমে তপস্তা বলে পুণা স্থলি মাজ । 
পাত্রমিত্র লই তপ করে সত্য রাজ ॥ 
নারদ বচন শুনি লক্ষিল পাপ সেন। 
বহু যোধ কৃপণেহ ভাল বোলে তেন ॥ 
নারদের বুদ্ধি ভাল বোলত্ত সকল । 
ভীত সেন প্রাণ ভএ হইল সকল ॥ 
বোলএ সত্যের সঙ্গে যুদ্ধ নহে ভাল । 
ধর্মশীল বীর সব বিক্রমে বিশাল ॥ 
তপস্তা করএ সত্য রাজ্যে নাহি মতি । 
তাক খেদি যুদ্ধ যুক্ত নহে নরপতি ॥ 
কুপিত কপট কেতু ভীত বাণী শুনি। 
বোলে ভএ পাইলে না বুঝিঅ পুনি ॥ 
এথ শুনি হাসস্ত কলীন্দ্র মহারাজ ৷ 
তখনে সসৈম্ত চলে করি যুদ্ধ সাজ ॥ 
অশ্ব গজ রথরথী পদাতি বিশাল । 

কলি সৈন্য পদভরে পৃথিবী যাএ তল ॥ 
চরমুখে শুনি বার্তা সত্য নরপতি। ূ 
যুক্তি বিমধিলা পাত্রমিত্রের সঙ্গতি ॥ 
আদ্দারে মারিতে আইসে কলি পাপমতি । 
কি করিব কও এবে ভাবি নিজ মতি ৷ 
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॥ সত্য রাজের পরামর্শ সভা ॥ 


এথ শুনি বোলে মিত্রকণ্ঠ পুরোহিত ৷ 
শুন সত্য নরনাথ তো’ত কহি হিত ॥ 
তুন্দি ধর্ম নরনাথ পুরুষ প্রধান । , 
তোঁহ্মার কীতির কথা জগতে বাখান ॥ 
যথাযোগ্য ধর্ম কৈল! লেখিতে না পারি । 
যথেক দেবতা তোর দানের ভিখারী ॥ 
মেঘে যেন বরিখএ ঘনজল কণা । 

তোঁহ্মার দানের জান তেহেন তুলনা ॥ 
বলিরাজা দাতা হৈল তোদ্ষার প্রসাদে। 
হিরণ্য কশিপু মৈল তোক্ষার বিবাদে ॥ 
তোহ্মার দেশের লোক সব ধর্মশালী । 
শান্তদাত্ত গুণবস্ত বিক্ৰমে বিশালী ॥ 
যথদিন আছিল তোহ্মার রাজ্য ভোগ । 
রাজ্যে প্রবেশিতে না পারিল কলি যোগ ॥ 
তুন্ধি বুধ হৈলা দেখি প্রভু নৈরাকার । 
তৃতীয়াআ ত্রেতা] সমপিলা সবরাজ্য ভার ॥ 
তৃতীয়ার হোস্তে রাজ্য দ্বাপরে পাইল । 
দ্বাপরে জিনিয়া রাজ্য কলিএ পাইল ॥ 
কলি নরপতি হৈল ধর্ম পাইল নাশ । 

যুগ হৈল পাপকারী অধর্ম প্রকাশ ॥ 
তপস্তা করহ তেকারণে তোন্ষা ইচ্ছিল। 
নিরঞ্জন তপস্তা করিতে আজ্ঞা কৈল ॥ 
তপোবনে আসি কলি পাতএ বিরোধ । 
পাঁপজনে ধর্মের নাহিক উপরোধ ॥ 


তোন্দি হৈলা তপস্বী নিত্যহি সত্য ধর্ম । 
তপন্বীর কর্ম নহে ছন্দধুদ্ধ কর্ম ॥ 


শত্রু বা মিত্র বা পাত্রপুত্র বা দুহিতা | 
সমতুল তপস্বীর জানহ নিশ্চিতা ॥ 

এথ জানি কোপ তেজি শান্ত কর মতি । 
সন্ধি করি পাঠাও কলীন্দ্র পাপমতি ॥ 
মিত্রভাব হোস্তে আর কর্ম নাহি ভাল । 
শক্রভাবে মনছুঃখ পরম জঞ্জাল ॥ 
মিত্রক্ঠ বচনে সকলে বোলে ভাল । 
তপস্তার কালে ষুঝনা হএ জঞ্জাল ॥ 

এথ শুনি বীর্ধশালী বোলে কোপমতি । 
এ সকল বচন না রুচে মোর মতি ॥ 


শৃীলের ভএ কথা[ < কোথা]সিংহের বিমুখ | . 


শরীরে না সহে হীন পরাভব দুখ ॥ 

কি করিব ধর্ম কর্ম সত্যব্রন্ম ছাড়ি। 

ুষ্ট বধে মহাধর্ম দেখহ বিচারি ॥ 

যে হৌক সে হৌক যুদ্ধ উপেক্ষা না কর । 
বীর্ষ স্মরি ধনু ধরি ক্ষেত্রি ধর্ম স্মর ॥ 
বীর্ষশালী বাক্য কবি ছন্দে বোলে ভাল! 
বিস্তর প্রশংসে সত্যকেতু মহাপাল ॥ 

পুনি বোলে পুরোহিত শুনহ রাজন! 

যুদ্ধ অধা[শরদ্ধা] কদাপি না করে মহাজন ॥ 
বহু বহু নষ্ট হৈল বাদে পরিবাদে । 
সবংশে রাবণ মৈল রামের বিবাদে ॥ 


আগে সন্ধি করিঅ না হৈলে কর রণ । 
বদি যুদ্ধ করিবা করিঅ প্রাণ পণ ॥ 

আগে আমি যাই দূত কলীন্দ্রের পাশ । 
ভালমতে বুঝিব তাহার কোন্‌ আশ ॥ 
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নিষেধ না মানে যদি কলীন্দ্র ছুর্মতি ৷ 
সবংশে বধিমু তাকে আপনা শকতি ৷ 
নরপতি বোলন্ত মোর না রুচএ মন । 
পাপিষ্ঠ কলির পাশে তোক্ষার গমন ॥ 
শ্বেতবাসে কাজল লাগিলে কালি ধরে। 
দুষ্ট সভা মাঝারে না শোভে সন্গযাসীরে ॥ 
কূপ মাঝে পদ্ম যেন না করে শোভন। 
তেন দুষ্ট মধ্যে না শোভএ শ্রেষ্ঠজন ॥ 
হুষ্টজনে সাধুরে বোলএ ক্ষুদ্রমতি ' 
হুষ্টকে বোলন্ত সাধু পাপিষ্ট ছুর্মতি ৷৷ 
সত্যের মিথ্যা সনে না হএ মিলন। 
ছষ্টজন সঙ্গে না মিলএ সাধুজন ॥ 
তুমি যদি কহ হিত বাম লৈব তার । 
দুগ্ধ সিদ্ধে মল কভু না তেজে অঙ্গর ॥ 
তোন্ধারে নী মানিব গুরু পাপ কলিরাজ । 
তোন্মারে বলিব মন্দ শুনিব সমাজ ॥ 
এথেকে না রুচে মনে তুক্ষি যাইবার । 
আজ্ঞা কর গুণনিধি যুদ্ধ করিবার । 
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মিত্রকণ্ঠে বোলে তুন্ধি না বোল অসক্য। 
আন্ধা মন্দ বলিতে কলির নাহি সক্য ॥ 


দুষ্টজন মন্দে নষ্ট নহে সাধুজন ৷ 
রাহু যে নাশিতে আছে রবির কিরণ ॥ 


রাহু গ্রাসি দিবাকর উদরে নিঃসরে। 
দুষ্টে নষ্ট না করএ উত্তম জনেরে।। 


যদ্যপি করএ দ্বন্দ্ব কথা মাত্র কহে । 
পাছে সত্য জ্বলএ অসত্য মাত্র দহে ।। 


যে হৌক সে হৌক আন্ধি যাইব অবশ্য ৷ 
শান্ত দাস্ত কহিয়া করিব তাকে বৈশ্য ॥ 
এথ শুনি সত্যকেতু দিল অনুমতি । 

মহা মহ! পাত্র সব দিলেক সঙ্গতি ॥ 
রথে চড়ি চলিল সত্যের পুরোহিত । 
কলির আশ্রমে গিয়া হৈল উপস্থিত ॥ 
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালী পয়ার ৷ 
সত্যকেতু পঞ্চালিকা অমুতের ধার ॥ 


॥ মিত্রকণ্ঠের দৌত্য ॥ 
€যমক ছন্দ ) 


মিত্রক আইল শুনি কশীন্দ্র দুর্বার ॥ 
নিজপুত্র পাঠাইল বাড়ি আনিবার ॥ 
যুবরাজ. পাপমেন পা্রগণ সঙ্গে ৷ 
লৈয়া গেলা পুরোহিত অতি মনে;রঙ্গে ৷ 
পাদ্য অর্ধ্য দিয়া দিল বসিতে আস্ন। 
কলি পুছে কেনে গুরু এথা আগমন ॥ 


মিত্রক্খ বোলত্ত লোকের চাহি হিত। 
দূত হই আইলু” আদ্দি যুদ্ধ নিষেধিত ॥ 
এ যে সত্য নরনাথ পুরুষ প্রধান। 
জগতে ব্যাপিত যার ধর্মের বাখান ॥ 
ধৈর্য বীর্য গম্ভীর সকল গুণ নিধি । 
সংসারের রক্ষা হেতু স্থজিলেক বিধি ॥ 


বত্য-কলি-বিবাদ-নংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


যখনে আছিল সত্য রাজ্য অধিপতি । 
লোক সব ছিল ধর্ম ছিল যতি সতী ॥ 


বহু যজ্ঞ করিল করিল বহু দান! 
আজিহ সত্যের যশ জগতে বাখাঁন ॥ 
লোক হৈল পাপকারী অধর্ম গ্রাসিল। 
আঁপনেহ সত্যরাজ তপস্তা . ইচ্ছিল ॥ 
তপস্তা করিতে আইলা পুণা তপোবনে । 
তার সঙ্গে বিবাদ উচিত নহে রণে ॥ 

যে যোধা সঙ্গতি যুদ্ধ যেবা আরম্ভএ। 
সেথা যুদ্ধ দিলে যেন সপক্ষ কাটএ ৷ 
আপনে পণ্ডিত তুন্দি সুরাজ সুজন ৷ 
রসের সাগর সর্বগুণের নিদান |. 


বহু বহু নষ্ট যোধ কৌরব পাণ্ডব। 
নরনাথ পরিবাদ না কর আহব ॥ 


বাদে বু বনু নষ্ট, শুন মহীপাল। 
বিবাদে পাণ্ডব কুরু গ্রাসিলেক কাল ॥ 
মহাজনে তেজিবেক বাদ পরিবাদ। 
বাদ পরিবাদে পুনি ঠেকএ প্রমাদ ॥ 
স্থির কর মন রাজা বিবাদ না কর। 
আন্গি যুদ্ধ নিষেধিলু" হিত তত্ব ধর ॥ 
প্রিয় পুত্র পাত্ৰগণ করহ উদ্ধার । 
নহে পুনি যুদ্ধে জান সভান সংহার |] 
নিজের কীতি রাখহ লোকের কর হিত। 
নারদের বোলে রাজা নহ বিপরীত ॥ 
নিজমনে কল্পি এবে দেঅ প্রত্যুত্তর । 
এ বলিয়৷ নি:শব্দে রহিল বিপ্রবর | 
ক্ষেণেক থাকিয়া বোলে কলি নরপতি। 
হথ কহ পুরোহিত লএ মোর মতি | 
১৭-_ 
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বিন্দুমাত্র যবে সত্য আছএ সংসারে । 
তবেহ মোহর কীতি লোকে না প্রচারে ॥ 
যদ্যপি জানহ . সত্য-পুরুষ পুরাণ । 

সত্য হিংসা মহাপাপ নরক প্রধান ॥ 
তথাপিহ সত্য সঙ্গে করিমু সংগ্রাম । 
পৃথিবীত লুকাইমু সত্য হেন নাম ॥ 
অথবা শক্রর বাণে কলি পাউক নাশ৷ 
সুদৃঢ় করিলু” মনে শুন মহাখাস ৷৷ 
সাহস করিলু* মনে না করিমু” ভীত! 
সাহসেত ভজে লক্ষ্মী জানহ নিশ্চিত ॥ 
সাহস করিব বীর যদ্যপি অসক্য। 
ক্ষেত্রি ধর্ম স্মরিয়া সংগ্রামে হৈব দক্ষ || 
গিত্রকষ্ঠে বোলে নৃপ না চিস্তসি বাম। 
সত্য-রণে মন দুঃখ পাইবা পরিণাম ॥ 
এথ শুনি নারদে বোলন্ত কোপমতি । 
কমল পতঙ্গ হএ সত্য নরপতি ॥ 
তৃণরাশি দহে যেন প্রচণ্ড হতাশ ৷ 
কলি যুদ্ধে সত্যধর্ম তেহেন বিনাশ ॥ 
সহজে তপস্বী সত্য অশক্তি নির্বলী ৷ 
তেকারণে সন্ধি মাগে মনেত আকলি ॥ 
নাহএ তপন্বী-যোগ্য পাট সিংহাসন! 
এক হস্তে ছুইকাম নহে সুলক্ষণ ॥ 
কোথা বোল ব্ৰহ্মচৰ্য; কোথা যুদ্ধ বর্ম । 
ধ্যানজ্ঞান তপ জপ তপস্বীর কর্ম ॥ 
তপন্বী হইয়া সত্য রাজা নাম ধরে। 


তার শাস্তি দিব রণে কলীন্দ্রের শরে ॥ 
যদি সে কপট কেতু কপট করএ। 
সত্য বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধি তিলেকে হরএ ॥ 


১৩০ 


যদি মুখ্য যোধ বীর ইচ্ছএ সমর। 
কলিচন্দ্র মুখ্য হএ মুখ্যের গোচর ৷ 
যদি সত্য চাহএ আপনা পরিত্রাণ । 
ভজিয়া কলির পদ রাখউ[ক] পরাণ ॥ 
রাজসভা মাঝারেত সত্য না শোভএ। 
যথাত নারদ মিত্র লাভ নাহি হএ ॥ 

চলি যাও মিত্রকণ্ঠ ছাড় উপদেশ । 

কলি যুদ্ধে সত্যের সবংশে নাশ শেষ ॥ 

_ এথ শুনি কোপে মিত্রক্ পুরোহিত । 
সভা মধ্যে নারদক বহুল ভৎ“সিত ॥ 
শুনরে"নারদ তুঞি পাপিষ্ঠ ছূর্মতি। 

ছুই জনে ছন্দ করে তোর রঙ্গ অতি || 

না হও ব্রাহ্মণ তুঞি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল | 
কলি সভা দেখি তোক না গ্রাসএ কাল ॥ 
সত্য সভা হৈত যদি তোহার বসতি । 
তোর মাংস শৃগালে খাইত দিবা রাতি ॥ 
তুঞ্ি হেন পাপিষ্ঠ দুর্মতি কুলাঙ্গার ৷ 
পুরোহিত যোগ্য নহে কলীন্দ্র রাজার ॥ 
ব্রাহ্মণের ধর্ম মিত্রভাব সর্ব প্রতি। 

দেব যোগ্য ধ্যান জ্ঞান অভ্যাসিব নিতি? ॥ 
যেবা তুঞি মন্দ বোল বোলসি সত্যেরে। 
গোময় লেপনে কি চন্দন গন্ধ হরে || 
শুদ্ধজনে পাখালিলে হএ সুব্যসিত। 
মন্দজন বাক্য দোষে সাধুএ নিন্দিত ॥ 


যুদ্ধেত সমর্থ হএ সত্য নরপতি। 
সন্ধিত বিমুখ নহে আপনা সন্মৃতি। 
যেই ভাল দেখ সেই করহ সম্প্রতি। 
আন বৃদ্ধি হোস্তে দুষ্ট আপন! দুৰ্গতি ॥ 


রত 


১ নীতি 
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ভএ শান্তি না মাগিএ সত্যকেতু বীর ৷ 
সত্য স্মরি সন্ধি মাগে নির্ভয় শরীর ॥ 
সত্যবস্ত আত্ম-প্রায় দেখএ সংসার | 
আত্ম-ছঃখ ইচ্ছি করে পর উপকার ॥ 
তেকাজে চাহিল সন্ধি সত্য মহাজন। 
তুঞি নারদের মূলে হইবেক রণ ॥ 
যথাত নারদ তথ! অবশ্য জঞ্জাল ৷ 
যথাত নারদ শুভ নাহি চিরকাল || 
সত্যকলি সংগ্রাম রুধিরে হৈব পঙ্ক ৷ 
নারদে ভক্ষিয়া নাচিবেক গুধকস্ক || 
কালুকা দেখিব! সত্য যুগান্তের কাল। 
দশদিশ আবরিব সত্য শরজাল ॥ 
ক্ষুদ্র পশু ধরে যেন কেশরী প্রচণ্ড । 
সত্য শরে কলি যে হইব খণ্ড খণ্ড॥ 
যুবরাজ ধর্মকেতু রোষে যদি রণ। 
পাপসেন বধিবেক দেখিবা নয়ন ॥ 
বীর্ষশালী সংগ্রাম মাঝারে হৈব পাত। 
কৃপণে পাইব লজ্জা দাতার সাক্ষাৎ ॥ 
মহাজন কর্ম নহে আপনা বাখান। 
তেকাজে না করি গর্ব শুনরে ছুর্জন ॥ 
যুদ্ধ কালে বুঝিবেক পুরুষ কোন্‌ লোক। 
তুঞি পাপ নিমিত্তে কলিএ পাইব শোক ৷ 
যেন চন্দ্রদর্পে দুঃখ পাইলেক মন । 
পাপিষ্ঠ ছুঃশীল পাপ নারদ কারণ ॥ 
কলি বোলে কহ গুরু কেমন কাহিনী । 
মিত্রকণ্ঠ পুরোহিতে কহে মনে গুণি ॥ 
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার ৷ 
যুগ-সংবাদের কথা অমৃতের ধার | 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ ১৩১ 
_॥ চন্দ্রদৰ্প-ইন্দুমতী উপাখ্যান ॥ 
; (দীৰ্ঘ ছন্দ) 
অচিন দেশের পতি ন্ত্রদর্প মহামতি যশোধন পুত্রধাম দোষন যাহার নাম 
সর্ব অস্ত্র শাস্ত্রে অনুপাম । নুপতির স্নেহের সেবক। 
রাজ চক্রবর্তী ছিল সব শত্রু পরাজিল যোগীত পুছএ সার কোন্‌ দেশ হএ তার 
রঘু বংশে যেন ছিল রাম ॥ যোগী বলে শুনহ বালক ৷৷ 


শ্বর্গেত যাহার কীতি দেবলোঁকে ঘোষে নিতি 

পাতালেত যাহার, বাখান । 

হেন চন্দ্রদর্পরাজ মুগয়া করিতে কাজ 
সৈন্য সঙ্গে করিল প্রয়াণ । 

হাতে করি ধন্ুশর  আরোহি তুরঙ্গুবর 

বন জন্ত করএ সংহার 

মইয দাস্তাল মারে মৃগগণ কাটি পাড়ে 
ভএ ধাঁএ জন্তু পরিবার ॥ 

হেন কালে বনে হেরি অচিনেক অধিকারী 
এক মুগ করিল নিধন। 

শুদ্ধ স্বর্ণের কান্তি শরীর কোমল অতি 
দেখিয়া বিস্মিত সর্বজন ॥ 

তাত পাত্র শোধন বোলএ কৌতুক মন 
এই মৃগ তনু পরিমল । 

মন্ুত্ের দেহতুল বোলএ শিরিষ ফুল 
আর পাত্র মন কুতুহল । 

কেহ বোলে, পটেশ্বর সম তন্থ মনোহর 
কেহ বোলে কনক প্রতিমা ৷ 

তথা এক যোগী আসি সভামাঝে বোলে হাসি 

এই সব তার নহে সীমা । 

মহীরাম নুৃতা বালা ইন্দুমতী শশী কলা 
যেন দেখি কোমল শরীর । 

এই মুগ দেহ তেন কোমলহ 
শুন পাত্র যশোধন বীর । 


পাতালেত মহীরাম বিদ্যাধর অন্ুপাম 
কনক যে যাহার নগরী ! 
তান স্তৃতা ইন্দুমতী মদনের যেন রতি 
সেরূপ কহিতে নাহি পারি ।। 
শুনিয়া সে সব প্রতি কামভাব হৈল অতি 
ঘরে গিয়া যোগীরূপ ধরে । 
মায়াজালে বহুতর পবনে করিয়া ভর 
চলি গেল কনকাক্ষ পুরে ॥ 
তথা গিয়া পাপমতি শুনিলেক ইন্দুমতী 
হর গৌরী পূজে নিরস্তর । 
চন্দ্রদর্প নরপতি বরিবারে মাগে পতি 
বর মাগে পূজিয়া শঙ্কর | 
না পুরিল মনোরথ চিন্তাযুক্ত পাপশত 
তথা রহে কন্যা দেখিবার | 
এথাত মুগয়া করি অচিনেক অধিকারী 
সৈন্য সঙ্গে গেলা নিজ ঘর । 
দোষন নাহিক ঘর নিবেদিল পাত্রবর 
চর নিষোজিল নরনাথ | 
বিচারিয়া সর্ব দেশ না পাইল উদ্দেশ 
না শুনিলা গেলেক কোথাত | 
বাপ মাও বন্ধুজন কান্দিয়া বিষাদ মন 
অনুশোচ করে নরপতি ৷ 
খান মোহাম্মদের বাণী অমুত লহরী মানি 
পঞ্চালি রচিল রঙ্গমতি | 


১৩২ 
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৷ শুকমুখে ইন্দুমতীর রূপের বর্ণনা শ্রুবণে রানী ভানুমতীর উর্ধা ॥ 
(খৰ্ব ছন্দ ) 


দর্পণ চাহিয়া কন্যা সখীত পুছএ।: 
এহ সম রূপবতী নারী কি আছএ ॥ 
সখী বলে এই রূপ সংসারেত নাহি। 
তোর রূপ তুলনা পাবা মাত্র কহি। 
কিন্ত দশ হস্ত ধরে গণেশ জননী | 
তোর রূপ তুল- সখী সেহ নহে পুনি '৷ 
তোর মুখ বলি সখী চান্দের তুলনা । 
কিন্তু সেহ চান্দ ধরে মৃগাঙ্ক লাঞ্কনা ॥ 
বলিতে পারিএ তোর নয়ন খঞ্জন। 
কিন্ত সেহ পক্ষী নহে আখির তুলন | 
এইমতে বচাবচ ছুই জনে করে। 

অট্ট অট্ট হাসে শুকে থাকিয়া পিঞ্জরে। 
শুকে যদি হাসিল কুপিল ভান্ুমতী। 
নৃপতিক নিবেদএ করিয়া ভকতি | 
আন্মি সখী সঙ্গে কহি রহস্ত করিয়া! ৷ 
কিলকে হাসএ শুক কি দোষ দেখিয়া ৷' 
আর দিন সবে বসি আছে নরপতি । 
বৃপতির পাশে আছে দেবী ভান্ুমতী। 
হরিষে আন্গীকে সখী করএ বাখান। 
কিসকে হাসএ শুক পুছ তার স্থান ৷৷ 
নৃপতি বোলএ শুক হাস কি কারণ। 
সত্য করি কহ যদি রহিব জীবন ॥ 
শুকে বোলে সখীবর কহে অনুচিত | 
দেবীসম রূপ নাহি বোলে পৃথিবীত ৷ 


১ বিধাতা 


পাতাল ভুবনে আছে কনকান্ষ পুরী । 
মহীরাম বিদ্যাধর তাত অধিকারী ॥ 
তান সুতা ইন্দুমতী কামরতি সমী। 
বিচিত্র” স্থজিল হেন কনক প্রতিমা ॥ 
মুখ দেখি লাজ পাই রহিলেক শশী । 
কেশ দেখি চামরী বনেত গেল পশি ॥ 
লুক দিল খঞ্জন চঞ্চল দেখি আখি । 
কাঞ্চন অগ্নিত দহে তন্ুুকান্তি দেখি ॥ 
বান্থুলি নিন্দিত কৈল রাতুল অধর ৷! 
দশন দেখিয়া মুক্তা মজিল সাগর ॥ 
অমৃত সদৃশ বাণী মৃতু মৃদু হাসে ৷ 
মুচুকিত হাসি যেন বিজুলি প্রকাশে । 
তুরুধন্থু কটাক্ষ বিশিখ মারে শরি। 
এই বাণে তেজে ধ্যান দেব ত্রিপুরারি || 
শ্রবণ দেখিয়া বনে রহিল গৃধিনী | 
নাস! দেখি ঝরি গেল তিল কুস্থম্বনী ॥ 
কুচকুন্ত দেখি পদ্ম মজি গেল জলে । 
বড় ভাগ্যে হেন নিধি মিলে করতলে ৷ 
ক্ষীণ-মাজ! যুগ-উরু ত্রিলোক মোহনী। 
কিবা রূপ বাখানিব সহজে প'দ্মণী || 
ইন্দুমতী আগে যদি ভান্ুমতী যাএ। 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ সমুখে তারক দেখি প্রাঞ |। 


-তেকারণে হাসিছিলু* শুনহ নরপতি। 


ক্ষেম অপরাধ মোর দেবী ভানুমতী || 


সত্যকলি*বিবাদ সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


১৩৩ 


৷৷ যোগীবেশে চক্দ্রদর্গের রাজ্যত্যাগ | 


শুকমুখে শুনি ইন্দুমতী বিবরণ। 

যোগী যে কহিল রাজার হৈল স্মরণ ॥ 
কাম্ভাবে চন্দ্রদ্প বিস্মরে আপন । 
সেইক্ষণে ডাকি আনে পাত্র যশোধন ॥ 
যশোধন স্থানে রাজা কার্য সমগিল। 
যোগীরূপ ধরি রাজা নিভৃতে চলিল ।। 
পাছে শুনি ভানুমতী এখ বিবরণ। 
অন্বেষিয়া না পাইল নৃপ দরশন | 
পতির বিচ্ছেদে দেবী বহু বিলাপিল ৷ 
পুস্তক বাঢ়এ দেখি তাকে না লেখিল ॥ 
এথা দেশ এড়াইয়া অচিনেক পতি । 
রহিয়া গঙ্গার তীরে চিন্তে মহামতি ॥ 
বিনি সমুদ্র মাঝে গ্রবেশ না করি। 
পাতালেত কনকাক্ষ যাইতে না পারি ॥ 
এথ চিন্তি গঙ্গা দেবী করি আরাধন। 
জাহ্নবীরে গিয়া তবে কহিলা পবন | 





উপবাস ' কোপে শয্যা অচিন নরপতি। 
তোন্ষারে আরাধি দেবী চল শীঘ্রগতি | 
শুনিয়া চলিলা তবে শিবের ঘরণী। 
চন্দ্রদর্প আগে গেলা ভীম্মের জননী ॥ 
শিরেত সিন্দুর শোভে কাজল নয়ন। 
করেত বঙ্কন সাজে নুপুর চরণ ॥ 

সে কেশ বাহিয়া পরে মুক্তা পাতি পাঁতি। 
অহংদীন্তি জিনি সে পুণ্যের নিশাপতি ৷ 
দেখি দণ্ডবৎ পড়ে চন্দ্রদর্প র্থী ৷ 

দেবী বোলে কি বোল বাঞ্চিত নরপতি ॥' 
বৃপে বোলে নেঅ মোরে কনকাক্ষ পুর । 
গঙ্গা বোলে নিব তোর আজ্ঞা যথ দুর || - 
কিন্তু মাত্র কনকাক্ষ তটের উপর । 
তথাত অধীন মোর নহে বৃপবর ॥ 

নৃপ বোলে নেঅ তুন্ষি পার যথ দূর ৷ 
পাইব সহায় আর প্রসাদে তোহার ॥ 


॥ ইন্দুমতীর সঙ্গে চন্দ্রদর্পের মিলন |! 


বুপে লই গঙ্গা কৈলা সমুদ্রে প্রবেশ ৷ 
তথা নিয়া দিলা রাজা আখির নিমেষ | 
গঙ্গা প্রণামিয়া পুন চলিল রাজন। 
কথদিনে ,পাইলেক এক বৃন্দাবন | 

তথা সরোবর তীরে আছে নরনাথ। 
হেনকালে দুইজন আইল সাক্ষাৎ ॥ 

নৃপতিক স্তুতি করি বোলে ছুইজন। 
আন্ি ছুই ভাই জান আএ মহাজন || 


বাপের মরণে বিত্ত বিবর্তন করি। 
যার যেই দ্রব্য নিলু” ছন্দ পরিহরি ॥ 
কিন্ত ছন্ব হএ চারি দ্রব্যের কারণ । 
মীমাংসা করিয়া দেম আএ মহাজন ॥ 
হপে বোলে কি কি দ্রব্য কিবা গুণ শুনি । 
এক ভাই বোলে হএ কুল্প’ একখানি । 
যথ ধন মাগি তথ হস্ত দিলে পাই ৷ 
আর এক “ঝুলি” যদি মাগি তার ঠাই। 


১৩৪ 


নানামত ভক্ষ্য পাই বহু উপহার । 
তৃতীএ ‘পাছক!’ গুণ ওর নাহি তার । 
তাত চড়ি যাই তথা যথা পড়ে মন। 
চতুর্থে অস্থির ‘খড়গ’ শুন মহাজন ॥ 
যেই শত্রু বলি বধ করএ নিধন। 
যথা বলি হএ রাজ্য খড়গের কারণ ॥ 
এথ শুনি চন্দ্রদর্প আনন্দ অপার || * 
মনে ভাবে কার্য সিদ্ধি হইল আমার । 
তবে রাজা সেই দ্রব্য ছুই ভাগ করি! 
কিন্তু হাসি বোলম্ত অচিন অধিকারী ॥ 
দুরে গিয়া ছুই ভাই আইস বেগে। 
আগে ভাগ ইচ্ছি লঅ যেবা আইস আগে ॥ 
কান্ধেত ঝুলি খড়া লই হন্দ্রদর্প রখী । 
পাঁছুকাত চড়ি চলে অলক্ষিত গতি ৷ 
কার্য কালে কষ্ট করিলে কার্য হএ। 
মহাজনে না করন্ত গুণি ধর্ম ভএ। 
পর স্থানে আত্মদ্বন্ব যেবা নিবেদএ ৷ 
যেন মইল ছুই ভাই তেন মৃত হএ ॥ 
ছুই ভাই নৈরাশ হইল দ্বন্দ মূলে। 
সহোদর সংগ্রামেত এথ দোষ মিলে ॥ 
এথ শুনি ছুই ভাই চলি গেলা দূরে " 
কার্য কালে রাজা হই পরদ্রব্য হরে ॥ 
কার্য কালে কপট করিলে কার্য হএ। 
মহাজনে না করন্ত গুণি ধর্ম ভএ॥ 
কনকাক্ষে গেল চন্দ্রদর্প নরপতি। 
ঘরে ঘরে বেড়ায় দেখিতে ইন্দুমতী ॥ 
যোগী রূপে নগরে রহিল মহাবল। 
হেন কালে ইন্দুমতী মন কুতুহল ৷৷ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যাঃ ১৩৬৬ 


সহরিষে . গজবরে করি আরোহণ | 
নগর ভ্রমণ হেতু করিলা গমন ॥ 
তারাবতী চম্পাবতী সখীগণ সঙ্গে ৷ 
শতে শতে পাত্রস্থত! চলি যাএ রঙ্গে ॥ 
কেহো নানা যন্ত্র বাহে কেহো গাহে গীত । 
কেহো! হাসে-থেলে কেহো নাচে আনন্দিত | 
এই মতে যদি গেলা চন্দ্রদর্প আগে । 
দূরে থাকি ইন্দুমতী দেখে মহাভাগে ৷ 
লোক মুখে শুনি রাজা পরিচয় পাই। 
হাতে বাঁশি নাচে রাজা কামভাব হই ॥ 
ইন্দুমতী দেখি যোগী নব পঞ্চবাণ। 
দীপ্তিমন্ত তন্তু দেখি নৃপতি সমান ॥ 
বাজায় মোহন বাঁশি করি নানা ছন্দ । 
মুনি মন হরে আর যেন মকরন্দ|। 
তারাবতী সখীপ্রতি করিল আদেশ । 
পুছ গিয়া কেন যোগী নাচে রঙ্গবেশ ॥ 
তারাবতী পুছে গিয়া কহরে সন্যাসী । 
কিবা কুতুহলে নাচ বাহ মধু বাঁশি ॥ 
যোগী বলে আজ হৈল সাফল্য জীবন। 
ইন্দুমুখী ইন্দুমতী দিল দরশন ॥ 
যাকে দেখি হরি বিষধর ধ্যান ছাড়ে। 
হেন রূপ দেখি ইন্দু গুরু-দার হরে | 
কিবা বিধি কলানিধি হরিহর আদি। 
হেন রূপ দেখি রাজা হৈলা অপরাধী ॥ 
যার লাগি দেশান্তর ভ্রমি মন দুঃখ ৷ 
হেন নিধি আনি বিধি দিলেক সমুখ ॥ 
তারাবতী বোলে হাসি যোগী ক্ষুদ্রমতি ৷ 
তোকে নি শোভএ জীন অক্ষত যে রতি।। 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


উচ্চ সঙ্গে নীচে বদি প্রেম আশা করে। 
সুর প্রেমে কমল জলেত যেন মরে ॥ 
যেন কপি লক্ষ দিল ধরিবারে ভান্ু। 
আপনে পড়িয়া তার ভাঙ্গি গেল জানু ॥ 
ইন্দুমতী প্রতি তোর কাম হাবিলাস। 
রাহু যেন চান্দ চাহে করিতে গরাস ॥ 
যোগী বলে পর দুঃখ পরে নাহি জানে। 
সে জানে বেদনা যার ভেদন মদনে ॥ 
যাহার মরমে হানে কাম পঞ্চবাণ। 

" ব্লাজা-প্রজা যোগী-ভোগী তার হরে জ্ঞান ॥ 
এই চান্দ-মুখ হইল সমুদ্র মথনে। 
ভাল চান্দ শিবশিরে রাখিল যতনে৷ 

এই মুখ-স্থধা পিয়া জীএ স্থরপতি । 
এই কুচযুগ হোতে মদন নৃপতি ॥ 
এই ভুরু ধনু ধরি রঘুর নন্দন। 
বুঝিএ বধিল রাম রাজা দশানন ॥ 
কিবা এই ধন্তু ধরি ভূগুপতি বীর । 
কাঁটিল কাতিক-বীর্ঘ অর্জুনের শির ॥ 
এহি সে গাণ্ডীৰ ধরি বীর ধনঞ্জয় । 
ভীষ্ম আদি কৌরব করিল পরাজয় ॥ 
বিনি গুণে ধন্থুত কটাক্ষে হানে বাণ। 
এই বাণ ঘাএ আন্দি তেজিব পরাণ ॥ 
তারাবতী কোলে ক্ষুদ্র যোগী কহি শুন । 
এ ধনু না ধরে রাম না ধরে অজু 
যদি হর পরাঁজিতে চলিল মদন। 
করমূলে ধরিলেক এই শরাসন ॥ 


১ জনি-ষেন, তুল ঃ ব্রজবুলি 


১৩৫ 


যেই ধন্ুর্বাণে মোহ হৈল ত্রিপুরারি। 
সে বাণে মরমী যোগী কড়ার ভিখারী ॥ ' 
এথেক কহিতে যোগী পড়ে মুহুশ্চিত। 
ভূত-দৃষ্টি হই গেল যেন আঁচম্বিত ৷৷ 

ভরমে দেখিএ যেন দংশি গেল ফণী। 
মধুপানে অচেতন হই গেল জনি ॥১ 

ইন্দুমতী বোলে সখী যোগী ধরি তোল। 
পাপিষ্ঠ কামের বাণে হইল বিভোল ॥ 
চন্দ্রদর্প ছাড়ি আঙ্ষি নাজানিএ পর। 


যোগী বধ রহি গেল মোহোর উপর ॥ 
হেন কালে উঠি যোগী বসিল আপনে । 
ক্ষেণে কান্দে ক্ষেণে হাসে সজল নয়নে ॥ 
লীলাবতী বোলে যোগী কড়ার ভিখারী । 
কোন্‌ মুখে চাহ ইন্দু রাজার কুমারী ॥ 
অমৃতের কুস্ত সব নাগে ভরিয়াছে। 
তাক পিতে২ কাক যেন ধাই যাএ কাছে | 
তেন যোগী মরিবারে তোর হাবিলাস। 
চল ভিক্ষা কর গিয়া ছোড় মিছা আশ ॥ 
কোথাত অমৃত ফল কপির আহার । 
যোগী হই চাহ রাজকন্যার শুঙ্গার ॥ 
হরিতকী অমলকী তোম্ষার উচিত | 
কনক শ্ৰীফল কুচ মাগ বিপরীত ৷ 
যোগী বোলে না জানহ বিরহ বেদন। 
সহজে মুগদ সখী না ছিল মদন ॥ 
হেন যোগী দেখিয়া না বোল উচিত। 
সেই পশু মনুষ্য বোলএ অনুচিত ॥ 


২ পিতে-পান করিতে! 


- ১৩৬ 


হেন রূপ দেখি কামনা! দগধে যাক। 
মরণেহ তার মাংস না খাইব কাক ॥ 
তবে কহে ইন্দুমতী যোগী শুন কহি। 
বিরহ অনলে জান তনু যাএ দহি 
বিরহ সমুদ্র জান তার নাহি অন্ত। 
মহাজনে বলে তারে কর উপেক্ষস্ত ৷ 
আপন! ‘শোণিত পান করে বিরহিণী । 
জ্ঞানবন্তে হেন কর্ম পরিহরে জানি ॥ 
যোগী বোলে বিরহিণী না গুণে প্রমাদ। 
মরএ জীমএ মনে নাহি অবসাদ | 
যাহার মরম বনে মারিল অনঙ্গ। 
ধ্যান জ্ঞান তপ-জপ সব কাজ ভঙ্গ ৷ 
যাহাত বিরহ নাহি পাষাণ হৃদয় | 
বিরহ পরম ধন না গণ সংশয় ৷ 


না রুচএ উপদেশ বিরহিণী স্থান | 
ত্রিভুবন স্থজিল বিরহ হেতু জান। 
ইন্দুমতী ইন্দুমুখী অমিরা বরিষ। 
ইন্দু হোন্তে চকোরে না পিএ এক বিষ॥ 
যোগী বলি ঘৃণা মোক না করহ মনে। 
পার্বতী বরিল দেখ যোগী ব্রিলোচনে ॥ 
এই মতে বচাবচ যোগী ইন্দুমতী ৷ 
হেনকালে দৌষন আইল দৈবগতি ৷ 
ইন্দুমতী চাহিবারে আঁসএ সত্বর | 
দুরে থাকি দেখে চন্দ্রদর্প ভৃপবর ॥ 
ধাই আসি পাএ পড়ি কহিল দোষন ৷ 


অচিনের পতি যোগীরূপ কি কারণ ॥ 
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তুন্ষি চন্দ্রদর্প রাজা জানে ত্রিভূবন। 
যোগীরূপে এথাত আইলা কি কারণ ॥ 
চন্দ্রদর্প নাম শুনি বালি ইন্দুমতী ৷ 
নম্রশিরে সলজ্ভিত রহিলেক সতী ॥ 
তারাবতী করজোড়ে বোলে মহারাজ । 
ক্ষেম অপরাধ কৈলু” না চিনিলু* রাজ ॥ 
এ বলিয়া কন্যা লই .সব গেল ঘর। 
নৃপস্থানে জানাইল এ সব উত্তর ॥ 
শুনি, মহীরাম ধাই চলিল পদাতি। 
চন্দ্ররর্প চিনি যোগী আনিল সঙ্গতি ৷ 
দূরে থাকি সেই যোগী চন্দ্রদর্প দেখি । 
মহীরাম স্থানে দিল সত্য করি সাক্ষী ॥ 
চন্দ্রদর্প আলিঙ্গিয়া কনকাক্ষ পতি। 
কুতুহলে নিজ ঘরে নিলা শীঘ্র গতি ॥ 
বহুল উৎসব করি মঙ্গল বিধান। 
চন্দরদর্প স্থানে নিজ কন্যা কৈলা দান | 
ইন্দুমতী সঙ্গে রাজা গেল বাসা-ঘর। 
শুতিলেক রঘু সিংহাঁসনের উপর ॥ 
বুঝি সময় সর্ব সগী হৈল অন্তর। 
নিশীথে নিশিত বাণ হানে পঞ্চশর ॥ 
প্রথম শুঙ্গার বালা লাজ ভএ রঙ্গে ৷ 
কাপি কাপি উঠে বালা মদন তরঙ্গে ৷৷ 
আড় আঁখি চাহে বালা নত্র করি শির । 
কন্দর্পের দর্পে কম্পে চন্দ্রদর্প বীর । 
মৃদু মৃদু বোলে বালা অমিয়া বরিষ। 
বিপরীত মোহে বালা কাম ফণী বিষ ॥ 
ফুল ধনু ধরি বাণে বিদ্ধএ অনঙ্গে । 
পঞ্চ বাণ বিষ জড়ে দৌঁহ সব অঙ্গে ॥ 
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১৩৭ 


॥ সম্ভোগ ॥ 
( বসন্তরাগ £ লাচারী ) 


করে ধরি নিজ নারী তুলি লৈলা কোড়ে। 
মুচুকিত হাসে বালা বিজুলী সঞ্চারে | 
ভেজাই মোহন কেলি হাসএ অনঙ্গে । 
ইন্দু মতী ইন্দুমুখী চন্দ্ৰদর্প সঙ্গে ৷ 
যেই ধনু ধরি সুরে বিজয় করিল। 
সেই ভুরু চাপি বালা কটাক্ষে পুরিল ॥ 
আড় আঁখি চাহে বালা নম্র করি শির । 
কন্র্পের দর্পে কম্পে চন্দ্রদর্প বীর ॥ 
মৃদু মধু বোলে বালা অমিয়া বরিষে। 
বিপরীত মোহে রাজ| কাম-ফণী বিষে ॥ 
রাতুল অধরে রাজা করে মধু পান। 
বিষ গেল আনদিশ রহিল পরাণ ॥ 
নয়নে বয়নে চুন্বে চাপিয়া অধরে। 
ইন্দু আর বিন্দু মধু পিবএ ভ্রমরে ॥ 


গাঢ় আলিঙ্গন হৃদে হৃদে জড়ি কেণি। 
শ্যাম অঙ্গে গৌরদেহ মেঘেত বিজলি ৷ 
ঘন পীন কুচকুম্ত জড়ি দিল হাত। 
পুলকিত দেহ চমকিত নরনাঁথ ৷৷ 
লোহিত বরণ কুচ সঘন মথনে। 
জয়পত্র রেখা দিল নখের লিখনে ॥ 
উরু উরু জড়ি করে ধরি কদেশ। 
সঘন তাড়ন তরী জঘন বিশেষ ॥ 
কাম সিন্ধু মাঝে পড়ি না রহিল জ্ঞান । 
উল্লাসি কুস্থম্ব ধন্থ হাসে পঞ্চবাণ ॥ 
নবীন শুঙ্গারে বালা কম্পে থর থর। 
বিষম সংগ্রাম দেখি হাসে পঞ্চশর ॥ 
কোলে করি ইন্দুমতী চন্দ্রদর্প হাসে। 
যুগ-সংবাদের কথা অমৃত বরিষে ॥ 


॥ ইন্দুমতী সহ চন্দ্রদর্পের স্বদ্বেশযাত্রা ॥ 
€খর্ষছন্দ ) 


এই মতে কেলি নির্বহিল প্রতিনিতি ৷ 
চন্দ্রদর্প ইন্দুমতী যেন কাম রতি ॥ 
একদিন আসি ইন্দ্ুমতীর ভগিনী । 
মহীরাম অনুজের সুতা স্থবদনী ॥ 
ঝুলি-কীথা দেখি হাসি পরিহাস কহে। 
শুন ইন্দুমতী এই চন্দ্রদর্প নহে || 
কিরীট কুণ্ডল হার বিচিত্র বসন। 

নৃপতি যোগী-কাথা বহে কি কারণ ॥ 

১৮ 


রতনে মণ্ডিত মুষ্ট নৃপ অসি ধরে। 
ধরএ অস্থির খড়গ দেখিতে ছুফরে ৷ 
সুবর্ণ পাদুকা পাএ দেয় নৃপগণ। 
কাষ্ঠের পাদুকা পাএ' দেয় কি কারণ ॥ 
ভিক্ষুক সৃশ্ঠ কেনে রাখিয়াছে ঝুলি। 
এথ গুণি চক্দ্রদর্প নুপ নহে বলি ॥ 

এথ শুনি ইন্দ্রমতী রহিল চিস্তিত। 
ঘরে আসি দেখে রাজ! প্রিয়া বিষাদিত ॥ 


৩৩৮ 


নুপে যদি পুছিলা কহিলা ইন্দুমতী । 
মোহোর কলঙ্ক তোন্ধা এহেন প্রকৃতি ॥ 
হাসি চন্দ্রদর্প সব বৃত্তান্ত কহিল। 
এথ শুনি ইন্দুমতী হরিষ হইল ॥ 
তবে রাজা শ্বশুরেত মাগিল মেলানি। 
বিস্তর কান্দিলা রাজা রাজার রমণী ॥ 
বাপ মাও প্রণামিয়া ইন্দুমতী বালি। 
কান্দিয়া কান্দিয়া গেল স্বামী কাছে চলি ॥ 
চন্দ্রদর্পে বোলে তবে শ্বশুরের ঠাঁই । 
সখীসব পাছে রাজা দেঅহ চালাই ॥. 
চালাইয়া দিবা মোর পাত্রের নন্দন । 
সখীগণ সঙ্গে চলি যাইব দোষন ॥ 
শ্বশুর শাশুড়ী ছুই করিলা প্রণাম । 
আশীবাদ করিল! পুরউ [ক] মনস্কাম | 
পাছুকাত উঠি চলে লই ইন্দুমতী । 
বুলি কাথা অস্থি খড়গ লইলা সঙ্গতি ৷৷ 
পবনে করিয়া ভর করিলা গমন । 
মাক্ষিরপ ধরি তাত পাপিষ্ঠ দোষন ৷ 
নৃপতির বস্ত্র পরি চলিল সঙ্গতি । 
সেই বৃন্দাবনে রাজা গেলা বাউ গতি ॥ 
ছুই ভাই দেখি রাজা করিয়া! বিনয়। 
ক্ষেম অপরাধ মোর ছুই মহাশয় ॥ 
কার্য হেতু তোন্ধারার দ্রব্য নিলু" হরি । 
নিজ বস্তু লজ এবে দোষ ক্ষেমা করি || 
ছুই ভাই বোলে তবে তপস্বী রাজন! 
তপ-বলে হেন বস্তু করিছ সৃজন ॥ 
তোহ্মাক দিলু” দ্রব্য নেঅ কুতুহলি। 
আর এক মন্ত্র কহি শুন মহাবলী ॥ 
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এ বলি নিভৃতে নিয়া মহামন্ত্র দিল। 
পরঘট সঞ্চরের মন্ত্র শিখাইল। 

নৃপতি সঙ্গতি মন্ত্র শিখিল দৌবন ৷ 
মাক্ষিরূপ দেখিয়া না চিনে কোন জন। 
অচিন দেশের কাছে গেল লীলা গতি ৷ 
শ্রম পাই বৃক্ষতলে বসিল রাজন ৷ 
নিজরূপ ধরি কাছে আইল দোষন ॥ 
সবিস্মিতে পুছে রাজা আইলা কোন্মতে । 
বোলএ তোন্ধার আগে আসিছি নিশ্চিতে ৷ 
দোষনে বোলস্ত রাজা ক্ষুধা বড় লাগে । 
দুরে দেখি মুগ চল বধি আনি তাকে ॥ 
শুনি রাজ! বৃক্ষতলে রাখি ইন্দুমতী ৷ 
মৃগ ধরিবারে গেল দোধন সঙ্গতি ৷ 
তাত এক মৃগ তথ৷ মৃত পড়ি আছে। 
দোষন সঙ্গতি রাজা গেলা তার কাছে ॥ 
দোষনে বোলএ রাজ! ভ্রমি দেশান্তর । 
শিখিল বহুল বিদ্যা মন্ত্র বহুতর ॥ 
মক্ষিকা হইতে পারি মঙ্ত্রের প্রভাবে। 
নৃপে . বোলে মাক্ষি হঅ রঙ্গ চাহি তবে ॥ 
দোষন মাক্ষির রূপ হইল তখন। 
নিজরূপ ধরি পুন বোলএ দোষন ॥ 
আন্বি কি শিখিছি তাকে দেখিলা নুপতি । 
তুন্দি কি শিখিছ সত্য বোলহ সম্প্রতি ॥ 
নৃপে বোলে মক্ষিকা তুঙ্গি হইবা যেন পুনি 
পরঘট সঞ্চরিতে আদ্ছি মন্ত্র জানি ॥ 
দোষনে বোলন্ত প্রভু না করিলু* প্রত্যয় । 
যদি জান কর দেখি আঞএ মহাশয় ৷ 
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৷ দোৌষনের রাজরূপ ধারণ ॥ 


এথ শুনি মৃগ দেহে নৃপ প্রবেশিল! । 
শৃন্যদেহ নৃপতির ভুমিত পড়িলা ॥ 
দৈবের নিবন্ধ জান না যাএ খণ্ডন । 
হৃপদেহে প্রবেশিল দারুণ হুর্জন ৷ 
মৃগরূপ রাজ! দেখি দোষন ছূর্মতি । 
প্রাণভয়ে বনে ধাই গেল শীঘ্র গতি ৷৷ 
হরফিতে গেল! পাপ ইন্দুমতী কাছে। 
না দেখি দোষন বালা পতিস্থানে পুছে ॥ 
কোথা গেল পাত্র পুত্র তুন্মি একসর ৷ 
বোলে বনে প্রবেশিল মৃগয়া অন্তর ৷ 

এ বলিয়া কন্যা লই করিল গমন। 

গাঢ় গাঢ় করি পাপী দিয়া আলিঙ্গন ॥ 
বামপাশে কন্যা লই থাকে নরপতি। 
লইয়া দক্ষিণ পার্শে ফিরে পাপমতি ॥ 
পন্থমাঝে পরিহাস নৃপতি না করে। 
সঘন চম্বএ পাপ চাপিয়া অধরে ॥ 
ব্যথার আকুল কন্যা ভাবে মনে মনে । 
আজু বিপরীত যেন চন্দ্রদর্প কেহ ॥ 
হেনকালে প্রবেশিল রাজ অস্তঃপুর । 
পাত্র মিত্র সব ধাই আইল সত্বর ॥ 
ভানুমতী শুনিল আইল নরপতি। 
আনিআছে মহীরাম সুতাএ সঙ্গতি । 
পাত্রমিত্র লই রাজা রহিলা বাহিরে । 
ইন্দুমতী পাঠাইলা রাজ অন্তঃপুরে ॥ 
ভানুমতী ইন্দুমতী সম্ভাযা আছিল। 
সতিনীতে ইন্দুমতী নিভূতে কহিল ॥ 


মুগয়া করিতে বনে গেল প্রাণেশ্বর | . 
সঙ্গতি দোষন গেল পাত্রের কুঙর ॥ 
নৃপতি আইল সঙ্গে নাহিক দোষন । 
আন্বা কোলে করি শীঘ্র করিল গম্ন ৷ 
রূপমাত্র দেখি রাজা! কার্য বিপরীত । 
বিপাকে ঠেকিছে হেন লএ মোর চিত ॥ 


রাজ্য হোস্তে আনে মোরে কোলে করি পতি ) 


টুকেক না পাই দুঃখ শুন ভানুমতী ৷৷ 
ক্ষেণেক আনিতে মোরে আলিঙ্গে নির্ভোর। 
হৃদএ পাইল ব্যথা শরীর জর্জর ৷ 
বামপাশে আন্ধা লৈত প্ৰাণপতি নিত । 
লইল দক্ষিণ পাশে আজু বিপরীত ॥ 
নৃপতিএ পরঘট সঞ্চারিতে জানে। 
শুনিয়া নৃপতি ঘট সঞ্চরিল কোনে ॥ 
কেমতে বুঝিএ ভাল চরিত্র তাহার ৷ 
রোগ ছলে রাখিএ সতীত্ব আপনার ॥ 
এ বলি ইন্দুমতী কান্দে শোক মনে । 
শিরে বজ্রঘাত হেন ভান্কুমতী মানে ॥ 
জ্বর বলি ভানুমতী ঘরে গেল চলি। 
হাতেত কাটারী করি ইন্দুমতী বালি ॥ 
হেনকালে ঘরে প্রবেশিল ছুরাচার। 
ইন্দুমতী স্থানে মাগে দিবারে শৃঙ্গার ৷৷ 
বলে ধরিবারে চাহে কহে চাটু বাণী। 
ইন্দুমতী বলিল না হওএন্ত মণি ॥ 
ইন্দুমতী বোলে পাপ না পার সমর 
শৃম্তঘরে প্রবেশ করিছ বুঝি চোর ॥ 


১৪০ 


৫ 


ভালমতে জানি আমি চরিত্র রাজার । 


তুক্ষি নহ ভন্ত্রদর্প মনে কৈনু" সার | 


যেন শিবরূপে গৌরী-মহেশে ভাণ্তিল। 
নিজ দোষে বুকে হেন ফুটিয়া মইল ॥ 
তেহেন আইলা আন্ধা ভাণ্ডিতে কারণ | 
পাত্র সব স্থানে কহি করিমু নিধন ॥ 
গলা কাটি দিয়া প্রাণ দিব আপনার । 
যাবৎ চরিত্র ভাল বুবিএ তোদ্ষার ॥ 
যদি সত্য হও তুন্মি অচিনের পতি। 
সহজেই আদ্ষি তোর নারী ইন্দুমতী ॥ 
হট যদি কর পুনি. হইবা নিধন। 
বামন মইল যেমন ব্ৰাহ্মণী কারণ ॥. 
দেখিয়া কুমারী পাপ মনে পাই ভীত। 
ভান্ুমতী ঘরে পাপ চলিল ত্বরিত ॥. 
শুনিয়া কপাট দিল দ্বারে ভান্ুমতী ৷ 
দ্বারে থাকি পাপমতি করএ মিনতি ॥ 
ভানুমতী বোলে মোর জ্বর উঠিআছে। 
তুক্ষি যাও প্রেম-নারী ইন্দুমতী কাছে ॥ 
হট করি যদি কর ঘরেত প্রবেশ। 
খাইয়া মরিমু বিষ কহিলু* বিশেষ ॥ 


ছুই জন না পাইয়া চিন্তে মনে মন! 
বাহির ঘরেত গিয়া রহিল দোষন ॥ 


_ সাহিত্য পত্ৰিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬. 


 এথা মুগ রূপে নুপে কান্দে বনে বনে। 


আপনাক বহুত রোগ কহে আপনে ॥ 
বোলে গোপ্ত কথা কহে যেই ভিন্ন স্থান । 
মুই যেন ছুঃখপাম পাউক অপমান ॥ 


অনাহারে বনে বনে ভ্রমে মহাসৎ। 
দেখে এক শুক পড়ি আছে মৃতবৎ ॥ 


, চিন্তি রাজ! শুক দেহে প্রবেশ করিল ।' 
" আপনার ঘরে গিয়া উড়িয়া বসিল ॥ 


প্রবেশিল যেই ঘরে আছে ইন্দুমতী ৷ 
হেন কালে আসিয়াছে দোষন ছুর্মতি ॥ 
বহুবিধ মায়া করি মাগএ শুঙ্গার | 

ইন্দুমতী চাহে নিজ দেহ তেজিবার ॥ 
দোষন বাহিরে গেল না পাইল স্থুর ত। 
হাহা চন্দ্রদর্প বলি কান্দে ইন্দুমতী ॥ 
এথ দেখি শোকে শুকরূপ নৃপবর। 

ইন্দুমতী কোলে পড়ি কান্দে বহুতর ॥ 


বনপশুড কোলে পড়ি কান্দে আচন্থিত। 
দেখিয়া শুকের কানা পুছে সবিস্মিত ॥ 


কেনে তুর্দি শুকরূপ কান্দ কি কাঁরণ । 
আদি অন্ত সব কথা কহিল রাজন ॥ 
শুনি মুহুশ্চিত কন্যা শুক কোলে করি। 
শুক চন্দ্রদর্প কান্দে জ্ঞান পরিহরি ॥ 
মোহাম্মদ খানে কহে শান্ত কর মন। 
মুছিতে না পারে কেহ ললাট লিখন ॥ 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 
॥ ইন্দুমতীর বিলাপ ॥ 


(লাচারী £ বিলাপ ) 


শুক চুম্বি কান্দে ইন্দুমতী কেনে প্রভু তোর হেন গতি 

" শুক রূপ হইলা প্রাণপতি। 

কহ প্রভু কি হইবে গতি ॥ 
আন্দি প্রাণ না রাখি সম্প্রতি প্রভু না লখি [ ধৃয়া] 
আন্ধি মহীরাম নন্দিনী তুন্মি চন্দ্রদর্পের ঘরণী 

কিন্করে বোলএ দুষ্ট বাণী। 

ভেজিমু তেজিমু কাল প্রাণি ॥ [ প্রভু না লখি ] 
অস্ত্র শাস্ত্র জানিয়া বিফলে লীলাএ কি করে তোরে ছলে 

বুদ্ধি নাশ হৈল দৈব বলে। 

অকৃতি রহিল মহী তলে ॥ [ধু এ ] 
বিস্তর পূজিয়া গৌরীহর  তোন্ধাকে পাইলু” প্রাণেশ্বর 

মোর খণ্ড বক্তের অস্তর। 

তাত এথ পড়ে অথান্তর ॥ [ধুঃএ] 
শুকরূপ হইলা প্রাণপতি অভাগী করিমু কোন্‌ গতি 

সঙ্গে নাহি সখী তারাবতী। 

বৃদ্ধি করহোঁ তোর সঙ্গতি ॥ [ধু] 
বাপ মাও বন্ধুজন এড়ি আইলু* তোহ্মার অন্ুসারি 

তাহাত দোষন বৈরী । | 

তোহ্মারে রাখিল পশু করি॥ [ধঃএ] 
এ বলিয়া হৈল অচেতন মু্তিবৎ সজল নয়ন 

কান্দে শুকে শোক পাই মন। 

জ্ঞান লভি কান্দে ছুই জন॥॥ [ধুঃ এ] 
প্রাণ নাথ বুদ্ধি দে মোকে কোন্‌ বুদ্ধি উদ্ধারিমু তোকে 

তুহ্ষি চন্দ্দর্প_ হৈলা শুক। 

বিদরে না পাই কাল বুক॥ [ধুঃ এ] 
নুপে বোলে শান্ত কর মন কান্দি প্রিয়া নাহি প্রয়োজন 

বুদ্ধিএ বধ রহ রানু ছূর্জন। 

মোহাম্মদ খানে এই ভন॥ (ধুঃ প্রভু না লখি ) 


১৪২ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


1 চক্দ্রদপের স্বরূপ-প্রাপ্তি ৷ 
( খৰ্ব ছন্দ ) 


নৃপে বোলে কান্দি প্রিয়া কার্য নাই আর। 
এখনে আসিয়া পাপ মাগিব শুঙ্গার ॥ 
মায়া করি তার সঙ্গে হাসিয়। বিশেষ ৷ 
পর ঘট সঞ্চরিতে কহিবা আদেশ ॥ 
তবে আন্ষি নিজ দেহে করিব প্রবেশ ৷ 
এই বুদ্ধি হোতে পিয়া নাই আর বেশ ॥ 
এয শুনি শুক ছাড়ি বোলে ইন্দুমতী ৷ 
ভাল বুদ্ধি বিমপ্িলা আএ প্রাণপতি ॥ 
হেন কালে দৌষন আইল আরবার । 
প্রাণ পণ করি পুন মাগএ শুঙ্গার ॥ 
হাসি বোলে রাজস্থতা শুন প্রাণপতি । 
পর ঘট সঞ্চরিতে জান মহামতি ॥ 
_ পর ঘট সঞ্চরহ দেখিএ নয়ন । 
প্রত্যয় করিব তোকে তবে স্থির মন ॥ 
না গুণি দোষনে বোলে চাহ আসি রঙ্গ । 
ঘরের বাহিরে গেল ইন্দুমতী সঙ্গ || 
হাতে শুক করিয়া চলিল ইন্দুমতী | 
রাজ ঘরে গর্দভ মরিছে দৈবগতি ॥ 
কামভাবে দোষন গর্দভে-প্রবেশিল | 
যার যেই যোগ্যস্থান তাহাত মিলিল ॥ 
আপনার দেহে রাজা প্রবেশে সত্বর । 
ধরহ গর্দভ বলি ডাকে উচ্চন্বর ॥ 
ভএ ধীএ দোষন ধাইতে নাহি পারে । 
রাজার আদেশে বেটি ধরে অনুচরে ॥ 


বিস্তর লাঘব করি গর্দভ মারিল। 
নিজ পাপে পাত্র স্থৃত দুর্গতি পাইল ॥ 


 ঈশ্বর-ঘাতক কর্ম করে যেই জন। 


দুৰ্গতি হইবে যেন হইল দোষন ॥ 
তবে রাজা আলিঙ্গিয়া সতী ইন্দুমতী । 
ভানুমতী ঘরে গেলা চলি শীঘ্তরগতি ॥ 
ইন্দুমতী স্থানে শুনি সব বিবরণ। 
ধাই আসি ভানুমতী পড়িল চরণ ॥ 
অন্তে অন্তে দুঃখ দেখি কান্দি তিনজন । 
ছুই নারী আলিঙিয়া কান্দএ রাজন ॥ 
ভানুমতী বোলে সাধু সাধু ইন্দুমতী । 
ত্ৰিভূবনে নাহি দেখি তুদ্দি হেন সতী ॥ 
তবে পাত্র আসি শুনি গুণ বিবরণ । 
কহিল নৃপতি যৃত্তিবং যশোধন ॥ 

কয দিনে মহীরাম বহু সৈন্য সঙ্গে ৷ 
ইন্দুমতী চাহিতে মাইল মনোরঙ্গে ॥ 
সখী সব দিল আনি কুমারীর পাশ । 
লক্ষ লক্ষ দাসী দিল লক্ষ লক্ষ দাস ।। 

গজ বাজী সৈন্য দিল রত্ন বহুতর ৷ 
ইন্দুমতী চাহি দেশে গেল বিদ্যাধর ॥ 
এ বলিয়া চলে মিত্ৰক পুরোহিত । 
রথে চড়ি নিজ দেশে চলিল তুরিত |! 
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি সুছন্দ ৷ 
শরৎ শশীএ যেন ঝরে মুকরন্দ ॥ 


A 


সত্য-কলি-বিবাদ-দংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


॥ রাজা সত্যকেতুর যুদ্ধযাত্রা ৷ 
( চন্দ্ৰাৰলী ছন্দ) 
আইল পুরোহিত বুঝি সমাহিত গজ কান্ধে চড়ি চলে বীর্ধ স্মরি 
সঙ্গিন হইল জানি। করিয়া সিংহ নাদ। 
কহে বিবরণ শুনহ রাজন সাজিল সুধীর অতি মহাবীর 
সতাকেতু গুণমণি | রণে হত অবসাদ | 
নিশি হৈল শেষ উদিত দিনেশ চলে বুদ্ধিমন্ত বুদ্ধিএ অনন্ত 
অরুণ সারখি সঙ্গে৷ রথে চড়ি ধনুবরি। 
কমল ভ্রমর হরিষে বঙ্কর সাজে কবিচন্দ্ যেহেন উপেন্দ 
মধু পিতে মনোরঙ্গে ॥ | নৃপ স্তৃতি পঢ়ি পঢ়ি । 
বুঝে যুদ্ধ হেতু নৃপ সত্যকেতু যুদ্ধার্থ -সাজিল সংগ্রামে রুষিল 
বাহিনী করএ সাজে। নৃপতি প্রসাদ লৈয়া । 
বস্তুশ বিধান দুন্দুভি নিশান যে জিনে সংগ্রাম তার হএ নাম 
বীর-জয় ঢোল বাজে। তুষিল প্রসাদ দিয়া ॥ 
রথ সারি সারি চলে আগুপারি বৈতালিক স্তুতি পাঠ আগে করি 
উপরে কনক ধ্বজ। মিত্রক্ঠ বেদ পড়ে। 
অলেখা তুর চলে মনোরঙ্গ আনি পুণ্য রথ সুরঙগ সারথ 
কোটি কোটি চলে গজ। নুপতির আগে ধরে। 
চলে পায়দল . ভূমি টলমল  ধর্মশিরন্ত্রাণ শিরে শোভমান 
ঘন সিংহ নাদ ছাড়ে। বিজয় কন্ুক হাতে । 
ঢ:কি ব্যোমপুর আচ্ছা্দিল ‘সুর দানের বঙ্ধন ধ্যানের কুগুল 
পদধুলি অন্ধকার ৷ জ্ঞান-মণি শোভে মাথে। 
গজের গর্জন তুরঙ্গ হর্ষন চাহি শুভ ক্ষণ রখে আরোহণ 
রথ নির্ধোষ সার। কৈল সত্য নরপতি। 
বীরসিংহ নাদ হইল প্রমাদ লইয়া ধূপ দীপ হইয়া সমীপ 
সবে বোলে মার মার। আগু দিল সত্যবর্তী। 
ধর্মকেতু নাম রণে অনুপাম চলে সত্যবতী ইন্দ্ৰে গাহে কীতি 
রাজপুত্র আগুসাজ । পুষ্প ক্ষেপে দেবগণে । 
নিজ রথে চড়ি হাতে ধঙ্তু ধরি কম্পে ব্ল্ুমতী বাসুকী সঙ্গতি 
আইল সংগ্রাম মাজ ॥ সৈন্য পদ বিমর্দনে ॥ 
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১৪৪ 
॥ কলিরাজের যুদ্ধ সঙ্জ ॥ 
কলিএ শুনিয়া মনেত গুণিয়া সাজিল কৃপণ সংগ্রামে প্রবীন 
নিজ সৈন্য কৈল সাজে | সাজে মিথ্যাসেতু বীর । 
বাজএ জয়ঢোল. দুন্দুভি কল্লোল সৈন্য পদ ধূলি সর আচ্ছাদিল 
বিবিধ বাদিত্র বাজে ॥ পৃথিবী ভারে যায় চিড় ॥ 
গজেন্দ্ৰ সঞ্চারি মত্ত গজে চড়ি ভাটে স্তুতি গাএ সাজে কলি রাএ 
চলিল পৰত সার । বেদ পড়ে পুরোহিত । 
যথ অশ্ববার কে লেখিব আর কুবুদ্ধি সারথ আনিল হিংসারথ 
ফুকারএ মার মার ॥ যোগাইল আনন্দিত ৷ 
কথ লক্ষ লক্ষ: চলিল অলক্ষা কপট কিরীট শিরে শোভে মিট 
ধ্বজ শোভে সারি সারি উল্লসিত কলি চিত। 
পদাতির সৈন্য চলে অগ্রগণ্য কৃপণ বঙ্কন মায়া আবরণ 
হ্পতির আগু সারি ॥ শরীর বেটিল পাপে। 
রাজার নন্দন বিপক্ষ তপন পরদার হার গলে শোভাকার 
পাপসেন যুবরাজ । ' রথেতে উঠিল লম্পে ॥ 
লই ধনু শর চলএ সমর কলি দর্প শুনি মনে ভীত গুণি 
নিজ রথে করি সাজ ॥ আপনা বাহিনী কৈল সাজ। 
রণে মহা যোধ লইয়া আয়ুধ সসৈন্য সংগতি হইল নরপতি 
সাজিল কপট কেতু। আইল রথ ক্ষেত্র মাজ"! 
গজ কান্ধে চড়ি ভীতসেন বলী মুখামুখি রণ হইল দুইজন 


চলিল সংগ্রাম হেতু ৷ 


বিবিধ বাদিত্র বাজে। 
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১৪৫ 


[৷ সমর | 


মুখামুখি ছুই সৈন্য বাঝিল সমর । 

বাসুকী বাসরে যেন যুদ্ধ ঘোরতর ॥ 

রথে রথে ঠেলাঠেলি রখ ভাঙ্গি পড়ে । 

গজে গজে বিমর্দ্ন অস্ত্র মারিবারে ॥ 

নরোচ নালিকা গদা ভূসপ্ডি উন্বর | 

শুল শেল মুল মুদ্গর কুত্ত শর ॥ 

আশি পাশ অন্কুণ ব্রিকষ্ট ভিন্দিপাল ৷ 

স্থুটি মুখ শীল মুখ চক্র করবাল ॥ 

ঝারে ঝারে বিশিখ গগন ভরি পড়ে । - 

ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী যেন গগনেত উড়ে ॥ 

মহা মহা রথী পড়ে পৃথিবীর সার। 

মহা মত্ত গজ পড়ে পর্বত আকার || 

অশ্ববার সৈন্য পড়ে শুনি ধরমরি । 

ভাঙ্গিল কদলি বন যেন মত্ত করী ॥ 

অলেখা পদাতি পড়ে শুনি হাহাকার ৷ 

গগনে কবন্ধ নাঁচে দেখি চমৎকার ॥ 

শোণিতের শ্রোত বহে মাংসে হৈল পঙ্ক। 

শুনিতে হরিষ তন্তু শিবা গৃধ কঙ্ক ॥ 

তবে মহারথী সবে পড়িছিল রণ। 

একে একে যুদ্ধ হৈল লোম হরিষণ ॥ 

যুবরাজ ধর্মকেতু হাতে ধনুর্বাণ । 

তাকে নিবারিলেক সুবুদ্ধি বলবান | 

স্থদাতা কৃপণে যুদ্ধ হইল ঘোরতর । 

মহাযুদ্ধ কবি-চন্দ্ৰ যুঝে পরষ্পর ॥ 

মিথ্যাসেতু সত্যবাদী সাজিল সংগ্রাম । 

ছুই মহা ধনুরধ্ধর রণে অন্থুপাম ॥ 
১৯-- 


Ed 


গজে চড়ি বীর্ধশাঁলী এড়ে পঞ্চবাণ ! 
দশবাণে ভীতসেন কৈল খান খান॥ 
ভীতসেন দশবাণ এড়ে লঘু হাত। 
বীর্ষশালী বিন্ধিলেক যেন বজ্র মাথ ॥ 
সহিয়া সে ঘাও বীর খরবাণ এড়ে। 
কাটিল ভীতের ধন্নু ভূমি তলে গড়ে ॥ 
আর ধন্ু ধরি ভীত বরিষএ শর! 
সব শর কাটে বীর্ষশালী ধনুর্ধর ॥ 
অন্যে অন্তে কাটন্ত হানন্ত ছুই বীর। 
পুষ্পিত কিংশুক যেন দৌহাঁন শরীর ॥ 
অন্যে অন্যে আক্ষালত্ত গর্জন্ত বিশাল । 
ছুই বীর বীর্ষবস্ত মৃতিমন্ত কাল ॥ 
শিলমুখ নামে বাণ ভীত সেনে এড়ে। 
মুহুশ্চিত বীর্শালী গজের উপরে ॥ 
চৈতন্য পাইয়া বীর শরজাল এড়ে। 
গজ সঙ্গে ভীতসেন না দেখি অন্তরে ॥ 
অধচন্দ্র ঘাএ গজকুস্ত বিদারিল | 
পৃথিবী পশিয়া দত্ত গজেন্দ্ৰ পড়িল ॥ 
ভীতসেন মর্ম চাহি নরোচ বিন্ধিল ৷ 
মুহুশ্চিত ভীত সেন ভূমিত পড়িল ॥ 
রথে করি নারদে নিকালে তুরমান। 
সিংহনাদ ছাড়ে বীর্ষশালী বলবান ॥ 
সত্যকেতু সন্যেত উঠিল জএ জএ। 
ভীতভঙ্গ কলি সৈন্য ধাএ পাই ভএ॥ 
তা দেখি কপট কেতু সংগ্রামে রুষিল ৷ 
শতলক্ষ বাণ মারি সুবুদ্ধি বিন্ধিল || 


১৪৬ 


বুদ্ধিমন্ত সুবুদ্ধি হানিল তীক্ষ শর ৷ 
ধন্থু কাটি বিন্ধিল কপট কলেবর ৷ 
,আর ধন্থু ধরি পাপ কাটে সেই চাপ ৷ 
লজ্জিত কপট কেতু খণ্ডে বীর দাপ ॥ 
রথ ধ্বজ কাটি পাড়ি কাটিল সারঘি। 
সংগ্রামে কপট কেতু হইল বিরথী ॥ 
সত্যযুদ্ধে হারিয়া কপটে করে রণ। 
নির্বলীয়া নিজ তন্তু লইয়া উঠিল গগন ॥ 
চাহিতে না দেখে তাঁকে সুবুদ্ধি সুবীর! 
অবিরত অলক্ষিত বিদ্ধএ শরীর ॥ 
কপটে কপট কৈল পাই পরিত্রাণ । 
কণ্টকে য়ে কণ্টক খসএ হেন জান ॥ 
নি্ষপট স্বুদ্ধি কপট নাহি জানে। 
নিরন্তর কপটকেতু বিন্ধিল বাণে ॥ 
সর্ব গাএ রক্ত পড়ে কম্পিত শরীর ৷ 
মুহুশ্চিত হৈল সুবুদ্ধি মহাবীর ॥ 
সুবুদ্ধি মুহুশ্চিত সব বুদ্ধি পাইল নাশ৷ 
সত্যকেতু সত্যশর ধাএ উধধ্বশ্বাস | 
আস্ষালএ কপটকেতু গর্জএ পুনি। 
কলি সৈন্তে জয় জয় নানা বায ধ্বনি | 
সুদাতা কৃপণে তবে বাঝিল সংগ্রাম । 
ছুই মহাবীর্ধবন্ত রণে অনুপাম৷! 

অন্যে অন্যে কাটন্ত হানস্ত অনিবার ৷ 
অন্যে অন্তে চাহন্ত নিধন করিবার ॥ 
অন্তে অন্যে রথ ধ্বজ কাটিয়া পাড়ন্ত। 
অন্তে অন্তে ধনু কাটি হাদএ গাড়ন্ত ॥ 
পুনি রথে উঠিয়া যুবাস্ত দুইজন । 
জয়পরাজজয় নাহি ঘোরতর রণ॥ 
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কৃপণে কাটিয়া ধনু বিন্ধিল শরীর ৷ 
আর ধন্থু ধরি বাণ এড়ে মহাবীর ॥ 
রথে চড়ি জশ্বকাটি কাটে রথ চক্র। 


.দৈবহি কৃপণ প্রতি বিধি হৈল বক্র | 


সুদাতাঁক শরে তবে কৃপণে বিন্ধিল! 

ধ্বজ যষ্টি ধরি বীর ক্ষণেক আছিল ॥ 
চৈতন্ পাইয়া কাটে কুপণের ধনু ৷ 
শত লক্ষ বাণ কাটি বিন্ধিলেক তনু ৷৷ 
খড়গ চর্ম ধরি রহে কৃপণ হুর্মতি | 
মুষ্টি দেশে খড়গ কাটে স্বুদাতা সুমতি ৷ 
রথেত তুলিয়া পাঁপসেনে যে উদ্ধারে । 
কৃপণে পাইয়া ঘাও চলি গেল ঘরে ॥ 
তবে মহাযোধ সঙ্গে করি মহাবীর 1 
ধন্নু ধরি যুদ্ধ করে নির্ভর শরীর ॥ 
ধন্থু কাটি কাটিল মুখের তন্থুত্রাণ। 
অস্ত্র জালে মহা যুদ্ধ মাত্র কম্পন্ান ॥ 
চৈতন্য পাইয়া আর ধন্থু হাতে ধরে। 
তিনবারে কবিচন্দ্র বাণ কাটি পাড়ে ॥ 
পুনি কবিচন্দ্র তার কাটিল সারথি। 
রথধবজ কাটিলেক করিল বিরথী ॥ 
কাটিল হাতের ধন্থু বিন্ধিল শরীর! 
হাতে গদা ধরি যাএ সুখ ম্হাবীর ॥ 
আত্মবল প্রবল না করে বিচার। 
হাজারে হাজারে সুখে করএ সংহার ॥ 
কবিচন্দ্রে পঞ্চ গোটা নরোচ বিদ্বিল। 
মুহুশ্চিত সুখ যোধ ভূমিত পড়িল ॥ 
চৈতন্য পাইয়া পুনি হাতে গদা ধাএ। 
প্রচণ্ড কেশরী যেন সংগ্রামে উজাএ | 


সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ বা যুগ-সংবাঁদ 


সারিয়া সারিয়া, যুদ্ধ করে স্থুখ বীর। 
চিন্তাযুক্ত কবিচন্দ্র হইলা অস্থির ৷ 
পণ্ডিতে পণ্ডিতে যুদ্ধ পারে করিবার । 


সুখ সঙ্গে পণডতে না পারে যুঝিবার ৷৷ ' 


বেগে গিয়া মারে গদা রথের উপর । 
রথ সঙ্গে সারখি পাঠাইল যম ঘর ॥ 
গিত্রক রথে চড়ি কবিচন্দ্র সারে। 
কোথা গেল কবিচন্দ্র সে সুখে বিচারে ॥ 
চারি দিকে বিচারিয়া না পাইল দর্শন | 
গগনে উঠিল হেন করে অনুমান ॥ 
কবিচক্র উদ্দেশি গগন মেলি মারে । 
নেউটি পড়িল গদা মাঁথের উপরে ॥. 
আপনার ঘাএ পাপ হৈল মুহুশ্চিত। 
আত্মঘাতে মরে স্থুখ জানহ নিশ্চিত ॥ 
তবে মিথ্যা সেতু সত্যবাদী হৈল রণ । 
অন্যে অন্যো গর্জন্ত তর্জস্ত ছুই জন ॥ 
সিংহনাদ ছাড়ভ্ত করন্ত পরাক্রম । 

" ছুই বীর বীর্ধবন্ত মৃতিমন্ত যম 

পঞ্চ বাণে মিথ্যাসেতু কাটি পাড়ে ধ্বজ । 
কোপে জ্বলে সত্যবাদী যেন মত্তগজ | 
খুরশ্রী €)২ তাহার ধনু কাটিয়া পাড়িল। 
আর ধনু. মিখ্যাসেতু তখনে ধরিল ॥ 
পুনি সত্যবাদী আর কাটিল সারথি । 
'তীক্ষু করি শত্রু রথ কাটে শীঘ্র গতি | 
কিরাট কুণ্ডল কাটে কাটে ধনথর্বাণ 

. শত সংখ্য বাণে বিদ্ধে বজ্রের সমান | 


১ সারিয়া সারিয়া_ আত্মরক্ষা করিয়া করিয়া 


১৪৭ 


হাতে গদা 'মিথ্যাসেতু ভএ চিন্তি মন। 


মিথ্যা কথা কহি করে প্রাণের রক্ষণ ॥ 


সত্যবাদী প্রতি বোলে না করহ কোপ। 
কার প্রাণে সহিবেক তোন্মারি আটোপ॥ 
সত্যকেতু পাত্র তুন্গি সত্যবাদী বীর । 
দেবঘরে সংগ্রামেত নির্ভয় শরীর ॥ 
আন্গিহ শরণ লৈলু* সত্যকেতু স্থান ৷ 
কলির সেবনে আর নাহিক সৈন্য মান | 
আম্মার বচন, যদি না কর প্রত্যয় । 
হাত হোস্তে গদ! লও শুন মহাশয় ৷ 
এ বলিয়া গদা দিতে নিকটে আইল । 
সত্যবাদী সত্যবস্ত প্রতায় জানিল ॥. 
কাকের চরিত্র ভাল কাকে সে বুঝএ। 
কাকের চরিত্র শুকে না বুঝএ নিশ্চএ ॥ 
দুষ্টজন চরিত্র বুঝএ দুষ্টজন। 

সাধুজন না বুঝএ কুপাত্র লক্ষণ || 
গদা লইতে সত্যবাদী হস্ত বাঢ়াইল ৷ 
ছিদ্র পাই মিথ্যাবাদী গদা ভ্রমাইল ॥ 
ভ্রমাই মারিল গদা. মাথের উপরে । 
মুহুশ্চিত সত্যবাদী রথ *পরি গড়ে ॥ 
মিথ্যাসেতু মারিতে সত্যের সৈগ্ত ধাএ। 


মার মার করি সব অতি বেগে যাএ ॥ 


ছুই সৈন্য তুমুল উঠিল কোলাহল । 
পদ ভরে পৃথিবী পাতালে যাএ তল ॥ 


২ শূরপ্রী? 


১৪৮ সাহিত্য - পত্রিকা |-বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


- কাক কেহ না সহস্ত করন্ত প্রহার। এ দেখি ধর্মকেতু সংগ্রামে তরাসে। 
নিমধ্যাকা () রণ হৈল উঠে হাহাকার ॥ অনন্ত বাস্থুকী যেন পাতালেত পশে॥ 
প্রাণ-নিরুৎস্ুক রণ -কেহ নাহি সহে। মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার । 
মাংসে হৈল কর্দম শোণিতে নদী বহে ॥ শুন গুণিগণ মনে মানে হুধাধার || 


॥ ধর্মকেতু ও পাঁপসেনের যুদ্ধ ৷ 
(দীর্ঘছ্দ £ ধানশী রাগ ) 


যুদ্ধে যায় যুবরাজে বিবিধ বাদিত্র বাজে ধর্ম এড়ে খর বাণ কাটি পাড়ে ধন্তু খান 


ঘন ঘন করে সিংহনাদ। আর বাণে কাটি পাড়ে ধ্বজ । 
অনিবার ক্ষেপে শর ছাই পড়ে দিগন্তর” পাপসেন লাজ পাইল আর ধন্ু হাতে লৈল 
কলি সৈন্য ভাবে পরমাদ ॥ রথ দেখি দত্তহীন গজ। 
রথ পড়ে সারি সারি লক্ষ লক্ষ মন্ত করী বক্রবাণ সান্ধি এড়ে রথ চক্র কাটি পাড়ে 
কোটি কোটি অশ্বে কৈল অন্ত। ক্ষুর বাণে কাটিল কোদণ্ড। 
কলি সৈন্য পাই ত্রাস ধাই যাএ চারি পাশ আর ধন্থ লভি কর ধর্মকেতু এড়ে শর 
সবে রোষে দ্বিতীয় যমস্ত |" দুই বীর সংগ্রামে প্রচণ্ড । 
সৈন্যের বিপদ দেখি নিজ বল উন লখি এই মতে পরষ্পর যুদ্ধ করে নিরন্তর 
পাপসেন কলির কুমার । ১। অন্তে অন্তে বরিষস্ত বাঁণ। 
রথে চড়ি আগুসারে মহাসিংহনাদ করে কাক কেহ নাহি দেখে অস্ত্র পড়ে লাখে লাখে 
কোপে করে ধনুর টঙ্কার ৷ ছুই সৈন্য ভঞএ. বম্পমান। 
মুখামুখি দুইজন হৈল ঘোরতর রণ ছুই দিকে সৈন্যে পরে দুই যুবরাজ শরে 
. অস্ত্রজালে ভরিল গগন । সৈন্তেত উঠিল হাহাকার । 
কাক কেহ নহি দেখে অস্ত্র পরে লক্ষে লক্ষে প্রশংসন্ত দেবগণ . ' সাধু সাধু দুইজন 
হুই সৈন্যে কম্পে ত্রাস মন ॥ দশদিক কৈল অন্ধকার। 
ধর্মকেতু পঞ্চ বাণ এড়ে ধীরে সন্ধান তবে বীর পাপসেন যুগাসন্তের যম যেন 
পাপসেনে দশ বাণে কাটে। সান্ধি এড়ে উক্কামুখ বাণ।, 
পাপসেনে দশ এড়ে ধর্মকেতু কাটি পাড়ে হুঙ্কারি এড়িল শর পড়িল হাদের পর 
অন্তে অন্তে সংগ্রাম ন! টুটে। ধর্ম কেতু যাএ কম্পমান ॥ 


১ অনন্ত? 


4 


শী 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


যুবরাজ মোহ পাইল রথ বাহু বাঢ়াই+ নিল 
সৈন্যে ক্ষেপে কলির নন্দন৷ 
সৈন্যে উঠে হাহাকার শোণিত বহএ ধার 
সত্যকেতু চিন্তাকুল মন ॥ 
চৈতন্য পাইয়া পুনি পরাভব মনে গুণি 
. ধর্মকেতু বিদ্ধে আর বার । 
ধর্মে জন্মিল কোপ পাপে পাইল বুদ্ধি লোপ 
শর জালে কৈল অন্ধকার ||. 
পঞ্চবাণে তন্তু ভেদী ক্ষুরবাণে ধনু ছেদি 
সারথি কাটিল আর শরে। 
পাপ সেনে পাইল তাপ শীঘ্র ধরি আর চাপ 
মাথার কিরীট কাটি পাড়ে ॥ 


N ১৪৯ 


খসি পড়ে.শিরস্ত্রাণ ধর্মে পাইল অপমান 
হঙ্কারি এড়িল রৌদ্রবাণ। 

মোহ পাইল কলিস্ত লোকে দেখে অদ্ভুত 
শিরে পড়ে বজ্র সমান ॥ 

কদাচিত রহে প্রাণ ঘাএ দেহ কম্পমান 
পড়িল প্রসারি দুই হাত। 

নারদ তুরিত আইল রথে তুলি লই গেল 
কলি মারে মাথে বজঘাত ॥ 

ধর্মকেতু সত্য বাহে আনন্দিত সত্যরাঁএ 
সৈন্যেত উঠিল জয়বাদ । 

মোহাম্মদ খানে কহে ধর্মকেতু পাইল জএ 
পাপীজনে পাইল অপবাদ ॥ 


॥ সত্য-কলি যুদ্ধ : বিতর্ক ॥ 
( জমক ছন্দ ) 


পুত্ৰশোকে কলীন্দ্র সৈন্যেত প্রবেশিল । 
শরজালে শক্র সৈন্য রণে কম্পাইল ॥ 
'গজ সৈন্য কাটিল কাটিল অর্ববার । 
সারি সারি অশ্বকাটে পর্বতের সার ॥ 
কার হস্ত কার পদ কার কাটে শির। 
বাছি বাছি কাটি পাড়ে মুখ্য মুখ্য বীর ॥ 
শোঁণিতের নদী বহে মাংসে হৈল পঙ্ক। 
নর ভক্ষি কৃতার্থ আনন্দ গৃধ বন্ধ ॥ 
কলি-অস্ত্র-অগ্নিকণা ভরিল গগন । 
অরুণ হইল হীন স্থকিত পবন ॥ 
শ্রাবণের মেঘে যেন বরিষএ ধার 
কলি অস্ত্রে সৈম্তেত উঠিল হাহাকার ॥ 


১ রথ বাঢ়াইয়া নিল 


গজ যুধ প্লাএ যেন সিংহের তরাসে। 
সত্যকেতু সৈন্য ধাই যাএ চাঁরিপাশে ॥ 
রাখিতে না পারে সৈন্য সত্য পাইল লাজ । 
আপনে যুঝিতে চলে সত্য মহারাজ ॥ 
রাজে যাএ সংগ্রামে নেউটে সর্ববল | 
বিবিধ বাদিত্র বাজে শুনি কোলাহল ॥ 
বেদ পঢ়ে পুরোহিত ভাটে স্তুতি গাহে। 
পুণ্য রথে ধন্থু হাতে চলে সত্য রাএ ॥ 
সুযোগ্য সারথি কথ চলে বাঁউ গতি। 
দশদিক ভরি অস্ত্র এড়ে নানা ভাঁতি | 
সিংহনাদ করি গেলা কলির সমুখ। 
সত্যকেতু দেখিয়া কলীন্দ্র মনে ছুংখ ॥ 


১৫০ 


কুবুদ্ধি সারথি রথ চলে শীঘ্রগতি। 
হিংসারথে চলি আইল কলি নরপতি ॥ 
সিংহ দেখি সিংহ যেন পড়িছিল রণ! 
মুখামুখি" সংগ্রাম বাঝিল দুইজন ॥ 
সত্যকেতু ধ্বজ শোভা করে দিবাকর! 
কলি ধ্বজে শোভে চন্দ্র অধিক সুন্দর || 
দেবসিদ্ধ বিদ্যাধর তপস্বী ব্রাহ্মণ । 
সত্যকেতু চাহস্ত ধ্মিক সাধুজন | 
অসুর রাক্ষস যক্ষ ছুর্জন চণ্ডাল। 
নারদ কৃপণে চাহে কলীন্দ্রের ভাল ॥ 
সত্য দেখি হাসি কলি. বোলে উচ্চন্দর ৷ 
পণ্ডিত নিন্দিয়া যেন হাসএ বর্বর ॥ 
বুঝিল অসক্য সত্য তপন্বী আচার । 
তেকাজে চাহিল আগে সন্ধি করিবার |: 
ধাইতে না পারি পুনি পড়িছিলা রণ! 
আজুকা প্রসন্ন তোর হইল শমন ॥ 
কাল সর্প হেন জান মোর তিনদ্ব বাণ। 
তোর রক্ত ভেদিয়া করিমু রক্ত পান। 
এয শুনি হাসি বোলে সত্য নরপতি । 
শুন কলি কুলাঙ্গার পাপিষ্ঠ ছূর্মতি ॥ 
ভএ সন্ধি না মাগিএ জানহ নিশ্চএ ৷ 
লোকহিত চাহিল ধর্সের করি ভএ | 
কোপ হোস্তে পুরুষের বৈরী নাহি আর । 
কোপ কালে নাহি দেখ ধর্মের বিচার ॥ 
ষটঅগ্নি সংসারেত শুন অগ্নি কহি। 
এক অগ্নি নরকে পাতকী যাঁএ দহি ॥ 
সেই প্রভু করতার কৃপার সাগর ৷ 
কৃপা কৈলে নিবাএ সে অগ্নি খরতর ॥ 
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আর অগ্নি সংসাঁরেত দহে বৃক্ষ গণ । 
জীবনে সে লৈতে.পারি তাহার জীবন ॥ 
আর অগ্নি উদরেত শরীর জ্বালএ ৷ 
অন্ন পাইলে শান্ত হএ সে অগ্নি নিশ্চএ ॥ 
আর অগ্নিদহে বিরহের বিরহিণী | 
প্রথম সঙ্গমে অগ্নি নিবাএ আপনি ॥ 
আর অগ্নি চিন্তার চিন্তিত দহে মন | 
মনোরথ সিদ্ধি হৈলে পাঁএ নিবারণ ॥ 
আর ক্রোধানল হোস্তে ধর্মে পাএ নাশ । 
ক্ষেমা হোস্তে নিবি যাএ সে পাপ হুতাশ ॥ 
ধন হীন দাতার বিপদে মনে দুঃখ ৷ 
ধনবন্ত কৃপণে ভুঞ্জএ নানা সুখ ৷৷ 
নির্ধনী হইলে লোকে জ্ঞাতি না আদরে । 
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে ॥ 
সভা মধ্যে নির্ধনীর বিষণ্ন ব্দন। 
জলহীন ঘট যেন না করে শোভন ॥ 
সর্বকাল ধনীর সম্পূর্ণ চন্দ্রমুখ । 

ধনী দেখি নির্ধনীর ফাটি যাএ বুক ॥ 
ধন হীন স্বামী প্রতি প্রেম ছাড়ে নারী । 
মধু হীন ফল যেন নালএ শুক শারী ॥ 
বলে বীর্ধে, সব বৈরী পারে জিনিবার। 
ক্ষেমা ধরি কোপ-বৈরী জিনিতে না পারে ॥ 
ক্ষেমা সে পরম ধন ধর্গিকের জান। 
ক্ষেমামূলে দুই কুলে বহএ কল্যাণ ॥ 
তেকারণে সন্ধি করি ক্ষেমা কৈল তোক। 
তুঞি পাপমুখে' থু মারএ সর্বলোক ॥ 
কলি বোলে সত্য তুঞি তপস্বীর পতি । 
বিনি ছন্দে কোনে বা রাখিছে রাজ নীতি ॥ 
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-ক্ষেমা-করে জনেরে না করে কেহ ভএ। 
যদিবা উত্তম জন মহাবংশেত হএ ॥ 
নিকৃষ্টে করিলে কোন্দল বিক্রম নিশ্চএ। 
মহাজনে দ্বন্দ ভএ তাহাক শঙ্কএ ॥ 
ভ্রাতু বা পুত্র বাপাত্রমিত্র বা ঘরণী। 
দ্বন্দ করিব ভএ রাখিব পুনি পুনি ॥ 
দবন্থ হোন্তে শত্রু নাশ মিত্রের উজ্জল । 
দ্বন্দ করি নৃপতি শাসিব মহীতল ॥ 
সত্য বোলে তোর বুদ্ধি কহি শুন হিত। 
পুত্র তুল্য প্রঙ্জাকে পালিব প্রতিনিত ॥ 
দ্বন্থকালে ছন্দ করি ক্ষেমা সর্বকাল। 
নিতি ছন্দ কৈলে রাজা রাজ্যেত জঙ্জাল ॥ 
ছন্দ হোস্তে সম্পদেত ক্ষেমা করে সর্ব। 
বিপদেত সকলে হারে টুটি যাএ গর্ব ॥ 
প্রীতি করি নৃপতি সবে রাখিব মন। 
পুত্র বা পাত্র বা ভাৰ্যা কিবা ভূত্যগণ ॥ 
দানে ধর্মে রাখিবা আপনা যশকৃতি। 
সম্দণ্ডে শাসিব সকল বস্থুমৃতী ॥ 
দাতার, সকল বন্ধু প্রসন্ন বদন। 
দানে মিত্র করিতে পারিএ শক্রগণ ৷ 
সংসারেত যশ মিলে স্বর্গে বান হএ। 
পরের নিমিত্তে ধন কৃপণে সঞ্চএ | . 
নারী হই লঙ্ছাহীন হএ যেইজন। 
দিষ্টি না থাকিলে যেন না শোভে দর্পণ ॥ 
নৃপতি হইয়া যদি না আদরে ধর্ম । 
বৃষ্টিহীন মেঘ যেন নাহি, ক্রোধ কর্ম-॥ 
পুরুষ না হএ যদি সত্াবন্ত ধীর।'. 
চক্ষু না থাকিলে যেন না শোভে শরীর ॥ 


১৫১ 


প্রীতি বাক্য না থাকএ যাহার বচন। 
মধুহীন ফল যেন না রুচএ মন || 
শাত্র কর্ম জানি যেবা ধর্ম না আঁচারে ৷ 
ফলবন্ত বৃক্ষ যেন কল নাহি ধরে] 
পাখহীন পক্ষী যেন হীন বলবস্ত ৷ 
বুদ্ধিএ শশক মারে কেশরী .ছুরত্ত | 
যে মিত্রে বিপদে ছাড়ে দেখিয়া সংশএ | 
গুণহীন ধনু যেন কার্যে না লাগএ ॥ 
ধনবন্ত হই দাতা নহে যেই জন। 
জলহীন নদী যেন নাহি প্রয়োজন ৷৷ 
কলি বোলে কর বৃদ্ধি সত্য নরপতি ৷ 
বুদ্ধিমন্ত কৃপণ ভাবিয়া দেখ মতি ॥ 

ঘর শুন্য যার ঘরে নাহিক জননী । 
দেশ শুন্য নিরানন্দ বা হএ যেই পুনি ॥ 
সহজে হৃদয় শূন্য বিদ্ধ! নাহি যার। 
সর্বশুন্য দরিদ্রতা মহাদুঃখ তার ॥ 
ধনমানে সংসারেত সম্মান পাওএ। 
অপমানে নির্ধনীর বিদরে হৃদএ ৷ 
মহাকবি পণ্ডিত নির্ধনী পাএ ছুখ। 
ধনবস্ত মুর্খক পুজএ সর্বলোক ॥ 

ধন সে পরম বন্ধু সংসার ভিতর। 

ধন হোন্তে মান্য জন যদ্যপি বর্বর ॥ 
সত্যে বোলে শুন কহি না চিন্তহ বাম। 
ধন হোন্তে মনহুঃখ পাএ পরিশ্রম ॥ 
বিদ্যাএ পণ্ডিত হএ সব্ত্রে কল্যাণ 
ধনিক মূর্থেরে লোকে না করে বাখান ॥ 
ধন হোন্তে শক হএ সবে হিংসে নীতি । 
বিদ্যাবস্ত লোককে সকলে রাখে প্রীতি ॥ 


১৫২ 


"স্বদেশে রাজাক পূজে বিদেশে উদাস । 
সবস্থানে পণ্ডিতের যেহেন প্রকাশ ॥ 
ধনবস্ত সংসারে সম্পদ কথ দিন। 

শাস্ত্রী পরলোক পাএ হএ প্রভু-লীন ৷ 
মরণ সঙ্গতি ধন নিতে কেহ নারে । 

শাস্ত্র পুণ্য ফলে পুনি নরক উদ্ধারে ৷ 
নপুংসক হস্তে যেন সুন্দরী নাগরী । 

না ভুঞ্জিল শৃঙ্গার আছিল রূপ হেরি। 
তিন কার্য হোস্তে নিত্য চিন্তা পাএ নর। 
শুন কহি তোর স্থানে কলীন্দ্র বর্বর ॥ 
ধন সঞ্চিবারে চাহে যে পাপ অজ্ঞান । 
বটে বটে সঞ্চিতে চিন্তিতে যাএ প্রাণ ॥ 
বহু ভাৰ্যা যাহার সে চিন্তে অহোরাতি । 
নিজ কার্যে যেই জনে ব্যক্তে কহে নীতি ॥ 
বিমসি না কহি কথা পাএ অপমান । 

বহু বাক্যে মুখ দোষে চিন্তা পাএ জান ॥ 
যে বাণ এড়িল সন্ধি তেন মত পাড়ে। 
মুখে নিঃদরিলে কথা সন্বরিতে নারে ॥ 


কলি বোলে সত্যকে যে সদৃশ ছাওয়াল। 


শান্তর নাহি জানসি না৷ চিন মন্দ ভাল ॥ 
শান্্র নাহি জানিলে পণ্ডিতে মূর্খ তুল। 
বৃক্ষ যেন না শোভে না হৈলে ফলফুল ॥ 
শাস্ত্র জানিয়া যদি ভাল কথা কহে। 
_.সভা মধ্যে তার বাক্য বেদ তুল্য হএ। 
নানা ভাষ জানিব কহিব নানা ভাতি। 
সেই. পুরুষোত্তম সত্য নরপতি ॥ 

“ সত্য বোলে কহিতে কহিব সুধামএ ৷ 
কার্ষকালে নিঃশব্দে রহিব নিরস্তএ | 
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. যদি সে অযুত সম হএ তার বাণী। 


বহুত কহিতে তিক্ত কৰ্ণে লাগে পুনি ॥ 
তিন কার্যে মনুষ্যের সঙ্কট পড়এ। 
বহু ভোগ বহু নিদ্রা যে বহুক হএ।॥ 
বহু কথা কহিতে অবশ্য মিথ্যা কহে। 
তিল এক ধর্ম পন্থে মিথ্যা নাহি সে ॥ 
সত্য বাক্যে স্বর্গ বাস মিথ্যাএ নরক। 
মিথ্যা যেন ফৌটা সত্য চন্দন তিলক ॥ 
প্রাণান্তেহ মিথ্যা না কহিব সাধুজন। 
যদি বিপর্যয় হএ বিধির ঘটন || 
যগ্ভপি পশ্চিম দিকে উদয় তপন । 
সুমেরু চলএ যদি অসক্য কথন ॥ 
যগ্পি শীতল হএ প্রচণ্ড আনল। 
যদি পর্বতের উপরে বিকাশে কমল ॥ 
সৃচ্যাগ্রহ তথাপি না টলে সাধু বাণী। 
সত্য হোস্তে সম্পদ মিথ্যাএ সব হানি ॥ 
কপি বোলে সত্য তুমি পণ্ডিত বর্বর । 
সব্বস্থানে সত্য কহি পাড়ে অথান্তর | 
যেবা মিথ্যা কহিলে লোকের হএ ভাল । 
তাত মিথ্যা কহি সত্য সত্য মহীপাল ॥ 
মিথ্যা কহি শত্রুকে জিনিতে পাপ নাহি। 
দ্রোণকে বধিল ধর্ম মিথ্যা কথা কহি ॥ 


' চারি কর্ম মন্তুযযে করিব ধর্ম ছাড়ি । 


সত্য ছাড়ি ছিদ্র পাই মারিবেক বৈরী | 
মিধ্যা কহি প্রাণ রক্ষা করিব নিশ্চএ। 
অভক্ষ্য ভক্ষিব যদি রোগ নাশ হএ।। 
সঙ্কটে পলাই যদি প্রাণরক্ষা পাএ। 

লজ্জা ছাড়ি প্রাণরক্ষা করি স্বূথাএ ॥ 


অত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


সত্য স্মরি যুদ্ধ করি যদি তেজে প্রাণ। 
পুত্র-্দীরা শক্র হরে অহশ বাখান ॥ 
পলাইরা যুদ্ধ করি সঙ্কট জিনিব। 
আত্মরক্ষা মহাধর্ম নিশ্চএ জানিব ॥ 
সত্যকেতু বোলস্ত কমীন্দ্র পাপমতি 
যুদ্ধেত বিমুখ হৈলে নরকে বসতি ॥ 
আগে বা পাছেত জান অবশ্য মরণ! 
যুদ্ধে মৈলে কীত্তি রহে খ্রর্গেত গমন ৷ 
ক্ষত্রিকুলে জন্মিয়া যে প্রাণের কাঁতর ৷ 
নিশ্ষল জীবন তার সংসার ভিতর ৷ 

' নিজ কুল-ধর্ম ছাড়ে যেই দুরাচার। 
গন্ধহীন পুষ্প যেন নাহি প্রতিকার ॥ 
এথেক জানিয়া লোকে কীতি সে আঁচরিব | 
প্রাণান্তেহ নিজ কুম-ধর্ম না বজিব ॥ 
সর্প কি তেজএ মণি সিংহ কি বিক্রম ৷ 
কুল-কর্ম-ধর্ম কভে| না তেজে উত্তম || 
শুদ্বভাবে সত্য-যুদ্ধ করিব স্বজন | 
অসতা কপট করি না করিব রণ ॥ 
কপটির কণ্ঠ শ্বাস পাছে পাএ লাজ। 
সর্ব কর্মে যুদ্ধ-কর্ম ভাল কলিরাজ | 
কলিএ বোলন্ত শুন সত্য নবপতি ৷ 
যথ কিছু কহিলে না রুচে মোর মতি 
সাধু সঙ্গে সাধু বৃত্তি করএ হুজন। 
কপটেত শুদ্ধ ভাব করে মূঢ় জন ॥ 
কপটেত কপটে পাইব পরিত্রাণ । 
বিষেত হরএ বিষ সত্যকেতু জান ॥ 
সত্যভাবে যুধিষ্টিরে হারে রাজাধন | 
শকুনি জিনিল পাশা কপট কারণ || 

ই, 
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কপটে ব্ৰাহ্মণ দেখ বালক ছলিল । 
মন্দ প্রতি ভাল কৈলে ঠেকএ জঞ্জাল ৷ 
অন্থুরক দিয়া বর যেন ভূতনাথ ৷ 
শত্রশিরে হস্ত দিলে হৈবে ভক্মপাত ৷৷ 
শিব শিরে হস্ত দিয়া চাহে পরীক্ষিতে | 
আকুল অম্বিকা পতি আপনা রাখিতে ॥ 
কপটে গোবিন্দ তাকে করিল নিধন । 
তার হস্ত তার শিরে করি আরোহণ || 
মন্দ প্রতি ভাল কৈলে ভূঞ্জএ সন্তাপ ৷ 
ভাল প্রতি মন্দ কৈলে যথ হএ পাপ ॥ 
কপট না কৈলে যুদ্ধ জিনিতে না পারে। 
পাণ্ডবে কপট করি কৌরব সংারে || 
সত্যকেতু বোলন্ত কপটে কোথা জএ। 
জএ পরাজএ দৈব নিবন্ধ নিশুএ | 
বল বীর্য কপটে বিক্রমে নহে কর্ম । 
বিধাতার নিবন্ধ যে করে জান ধর্ম | 
মৃত্যুকালে ওবধে নাহিক প্রয়োজন । 
দুঃখকালে কপটে না অর্জে কেহ ধন ॥ 
কোনে বা জ্রিয়াইৰ কেনা মারিবেক কাক । 
সন্ধি-বিত্ন জীবন-মরণ দৈব পাক। 
রজ্জুএ বান্ধিয়া যেন পোতলি খেলাএ ৷ 
তেহেন সংসার লোক প্রভুর আজ্ঞাএ ॥ 
আজ্ঞা বিনি এক তরু-পত্র নাহি পড়ে। 
মিছা ছন্দ তুন্মি আন্গি সব প্রভু করে ॥ 
কলি বোলে যথ কহ পশুর বচন। 
মনুষ্য করিয়া কেনে করিছে স্বজন || 
প্রাণ পণ করিব যে কার্য হএ সিদ্ধি। 
ভাগ্যকলে তাত যেবা মিলাএ যে বিধি | 


১৫৪ 


চেষ্টা না কৈলে লোক নিবন্ধ বহুত্র। 
নিজ দোষে কাপুরুষ হএ অথাত্তর ৷৷ 
চেষ্টা কৈলে তাক লোকে নিন্দএ অনেক } 
চিন্তিলে না হএ কার্য দৈব পরিপাক 
মথিলেসে ছু্ধে ঘৃত পাউস্ত গোয়াল। 
চেিলে সে কার্য সিদ্ধি ঘুচএ জঞ্জাল ৷ 
কলি বলে অসত্য কর্ম অসত্যে সাধিব। 
যশ কীতি নিজ বাহু বলে যে অঞজিব || 
সহজে তপস্বী তুঞি যুদ্ধে নাহি কাজ। 
ধনু এড়ি তপস্বী চলহ বন মাজ | 
তপস্বী হইয়া কর রাজ্য অভিলাষ । 
্রন্মচ্ঘ বিরলে সদৃশ তোর আশ 
এক হস্তে ছুই কর্ম করিতে চাহসি। 
অবোধ শৃগাল প্রাএ চিন্তিয়া মরসি |! 
মংস্ত লোভে মাংস এড়ি মৎস্তকে ধাইলা। 
সে মাংসে হরিল মৃত্স্ত কিছু না পাইলা ॥ 
সত্যবতী না হএ তোন্ধার উপযোগ | 
কোথাত অমুতের ফল বানরের ভোগ৷ 
চারি বস্তু বিষম কহিএ শুন তোক। 
গুরুগৃহ দূরে হৈলে শিষ্যের বিপাক ॥ 
বিশে অজিলে ভোগ বিষ সমতুল। 
যার গুষ্ঠী দরিদ্র সে নিশ্চিত আকুল ॥ 
তাহাত বিষম জান বুদ্ধের তরুণী । 
তেন তুন্দি বৃদ্ধ স্থানে সতী সুবদনী } 
আনকে সতীক দিয়া যাও তুন্ধি বন! 
শুন সত্য হিত তত্ব রাখহ জীবন | 
সতাকেতু বোলন্ত পেচক নহে 'শুক। 
যদ্যপি পেচারে রাখে উল্ল,কা উল্লুক॥ 
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হিত তত্ব কহিতে তোহোত লএ আন। 
চোরেত না রুচে যেন ধর্মের বাখান | 
আপনার স্বভাব না ছাড়ে কভো হীন । 
শত ধোঁতে না তেজএ অন্গার মলিন ॥ 
স্বর্গে যদি রোপে নিয়া সহত্র-লোচন। 
যদিবা অমৃত তাঁত সিঞ্চে দেব্গণ ॥ 
তথাপি নিমের বৃক্ষ তিক্ত নাহি ছাড়ে । 
আপনার স্বভাব ছূর্জনে নাহি এড়ে ॥ 
দোচারণী পত্নী তোর নিষ্ফল জীবন। 
পরের উচ্ছিষ্ট নিতি করহ ভোজন ॥ 
চোরে সাধু দেখিয়া যে না বোলএ চোর । 
তেনমত দেখি কলি ব্যবহার তোর ॥ 
ভৃত্য পাশে নিজ নারী দেঅসি নিতি নিতি 
তেন আন স্থানে মোরে দিতে বোল সতী ॥ 
গুরু ভোর নারদ কপট তোর দাঁস। 
মিত্র ভৃত্য হোস্তে তুঞি পাইবেক নাশ ॥ 
চারি শত্রু ঘরে রাখি থাকে যেই জন। 
অবশ্য ছুর্গতি তার বিকৃত মরণ ॥ 

দুষ্ট দোচারণী নারী মিত্র যার শঠ। 
উত্তরদায়ক ভৃত্য পায়এ সঙ্কট ৷৷ 

সর্প যেবা ঘরে রাখি নিঃশঙ্ক 

এই চারি শত্রু হোস্তে সংশয় জীবন ॥ 
তেহেন তোহর জান নিকট মরণ । 
দোচারণী মূলে পাপ নারদ কারণ ॥ 
হীন অকুলিনী উপদেশ নাহি ধরে । 
লবন ভূমিত যেন পুষ্প বৃক্ষ মরে ॥ 
কলি বোলে সত্য তুন্ধি বুদ্ধি বড় হীন | 
বাল বুদ্ধি ভাগ্যে সে কুলিনী অকুলীন ॥ 
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যুদ্ধকালে কেহ জাতি-কুল না বিচারে। 
ভাগ্য বলে জিনে শক্ত বাহুবলে মারে || 
কথ অকুলীন হোস্তে কুলিনী জন্মএ। 
স্থগন্ধি কন্তুরী দেখ মুগে উপজএ |] 
স্থরভি গোময় হোস্তে জন্মএ লাদন | 
রাজ বীর্য হোস্তে হএ সংসার পাতন ৷ 
একহি সমরে হৈল অমৃত গরল । 

কুল অকুলিনী তুন্ধি . বোলসি নিষ্ফল ৷৷ 
বাহুবলে পারেশ মুই জিনিবারে সক্ত। 
মোর ভএ স্বর্গেত কম্পিত দেব চক্র ৷৷ 
মহারাজ! নলকে ভ্রমাইলু" বনে বন। 
দময়ন্তী হারাইল মোহর কারণ ॥ 

রাম হোস্তে লক্ষ্মণকে করিল" বিমন। 
অভিমানে প্রাণ দিল স্ুমিত্রা নন্দন ॥ 
ভ্রাতশোকে রঘুপতি তেজিল শরীর ৷ 
হেন সব কর্ম কৈলু* আমি মহাবীর ৷ 
ধম'রাজ! যুধিষ্টির পুণ্য কলেবর ৷ 
মায়া করি লজ্জা দিলু" সভার ভিতর ॥ 
গোমাংস ভক্ষিছে করি তাকে দিলু" বাদ । 
কুস্তীপুত্র যুধিষ্টিরে পাইল অপবাদ ॥ 
উদ্‌্গার করিলু* তাক সভার ভিতর । 
মারা করি গোমাংস দেখাইলু* বহুতর ॥ 
মোহোর প্রসাদে বলি ইন্দ্রপদ পাইল। 
পাএ ধরি ভীমে মোরে রাখিতে নারিল ॥ , 
কি করিব মোকে ভীম অর্জুন ছূর্জএ। 
ত্ৰিভুবন মধ্যে মোর কাক নাহি ভএ॥ 
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আন্গাকে নিন্দসি সত্য অশক্তি নির্বলী । 
আজি যুদ্ধে তোক্ষারে যমেরে দিমু ডালি ॥ 
এথ শুনি হাসি বোলে সত্য নরপতি । 
যুদ্ধে নাহি জিনিতে কি গর্জসি দুর্মতি ॥ 
আপনাক বাখানসি করি অহঙ্কার ৷ 
নিকৃষ্টের চরিত্র তোহোর কুলাচার ॥ 
সিংহ মারি অহঙ্কার উত্তমে না করে। 
অধমে শুকর মারি সিংহনাদ ছাড়ে । 
কোকিলে না করে গব' চ্যুতাঙ্কুর পাই ৷ 
ভেককুল গর্ব এ কর্দম জল খাই ॥ 
গর্ব যেই করে তার অবশ্য লাঘব ৷ 
অহঙ্কার করে লোক পাএ পরাভব ॥ 
নস্রভাবে পুরুষের শাস্ত্রেত বাখানি। 
নঅ্র হএ ভাল-বৃক্ষ ফল ধরে পুনি॥ 
নিক্ষল সিমূল বৃক্ষ ছু'ইল আকাশ । 
অহঙ্কার গর্ব কৈলে অবশ্য বিনাশ ॥ 
নত্রভাবে শক্র মনে কৃপা উপজএ। 
অহঙ্কারে মিত্র সব শক্রতুল্য হএ | 
উন্মত্ত মনুষ্য সম আপনা বাখানসি। 
ভাল মন্দ ধর্মাধর্ম কিছু না জানসি | 
বচাবচে কার্য নাহি ধর ধন্ব্ণণ। 
যুদ্ধকালে বুঝিবা কে বিক্ৰমে প্রধান | 
এ বলিয়া সৃত্যকেতু ধনুত টন্করে | 
মহাবীর কলীন্দ্রে যে সিংহনাদ ছাড়ে | 
সত্যকেতু বিবাদ বাঁঝিল মহারণ । 


সরস পঞ্চালি ভণে মোহাম্মদ খান ॥ 
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৷৷ যুদ্ধারভ্ভ | 
(দীর্ঘ ছন্দ) 


এই মতে ছুই জন বাঝিল বিষম,রণ কাঞ্চনে মণ্ডিত পুর জ্যোতি উঠে ব্যোমপুর 


অন্যে অন্তে ধনুর টঙ্করে | : পৃথিবীত খসিয়া পড়িল । 
গুহা মধ্যে দুই পড়ি ছুই সিংহ জড়াজড়ি ধ্বজহীন হৈল রথ অপমানে মৃত বৎ 
অন্যে অন্যে সিংহনাদ ছাড়ে ॥ ' সত্যকেতু লজ্জায় জরিল ॥ 
সতাকেতু এড়ে শর ছাই পড়ে দিগন্তর কোপে এড়ে ভল্লুবাণ কাটি পাড়ে পিরন্্াণ 
ঢাকি গেল রবির প্রকাশ । দিব্যবাণে বিন্ধিল সারথি! 
কলি এড়ে দিব্যবাণ যেন অগ্নি খান খান কুবুদ্ধির বুদ্ধি নাশ অশ্ব ধাএ চারিপাশ 
জ্যোতির্ময় হইল আকাশ ॥ মুহুম্চিত সারথি দুর্মতি ৷ 
সত্য এড়ে দশবাণ কলি কৈল খান খান রথ যাএ চারিপাশ . সত্যকেতু উপহাস 
পুনি কলি এড়ে দ্বাবিংশতি। কলিএ পাইল অপমান! 
পঞ্চবাণ কাটি পাড়ে সত্যকে ধনুধরে সারথি চৈতন্ত পাইল পুনি বাহু বাঢ়াই আইল '_' 
পুনি বাণে বিন্ধে শীত্রগতি ৷ কোপে সান্ধি এড়ে ভিন্দিবাণ ॥ 
কাটিয়া কলির ধন্থু পুনি পুনি বিন্ধে তনু সত্যকেতু সৈন্য দহে দেবগণ কম্পে ভএ 
আর ধন্ু কলি লৈল হাতে। প্রস্তলিত প্রচণ্ড হুতাশ ৷ 
: সুযোগ্য সারথি বিন্ধি দিব্যবাণ এড়ে সান্ধি চিন্তে সত্য ধর্ধর সান্ধিল আবরি শর 
সত্যধর্ম ‘পরে বজ্রঘাত ৷ - _ মেঘচয় এড়িল আকাশ ৷ 
সহিয়া সে ঘাও পুনি কোপে সত্য গুণ-মণি আবর্ত সমর্থ দোন প্রখর আদি মেঘসম 
সান্ধি এড়ে উগ্রশিখা বাণ মুষল ধারাএ ক্ষেপে জল । 
শোনিতে মজিল তন্তু খসিল হস্তের ধন্থু ঘন ঘন বজ্রঘাত কলি সৈন্য হৈল পাত 
রথেত পড়িল কম্পমান ৷। নিবাইল দারুণ আনল ॥ 
চৈতন্য পাইল যবে ধন্ধু ধরি উঠে তবে নিজ মনে আবকলি১ বাউ বাণ এড়িল কলি 
ক্ষুরবাণে কাঁটিল কোদগু ৷ মেঘচয় কৈল খান খান। 
পুনি ধনু সান্ধি এড়ে সূর্য ধৈর্য কাটি পাড়ে সত্যকেতু এড়ে গিরি কলি ইন্দ্র অস্ত্র জড়ি 
কলি রাজা বিক্রমে প্রচণ্ড ৷ পর্বত কাটিল তুরমান | 


৯ আবকলি--আকলি 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাঁদ 


কলি এড়ে তম শর অন্ধকার দিগন্তর 
কার কেহ নাহি পরিচএ। 
গর্জে তর্জে কলি বীর অস্ত্র ক্ষেপে অনিবার 
সতাকেতু সৈন্য মনে ভএ ॥ 
সত্যকেতু এড়ে শর অন্ধকার হৈল দূর 
| কলিএ এড়িল নাগ-বাণ। 
ফণীগণে ফণা ধরি রহে সত্যকেতু বেঢ়ি 
সত্যকেতু বিষে কম্পমান | 


গুরু অন্তর সান্ধি এড়ে নাগ সৈন্য কাটি পাড়ে 


কলিএ এড়িল উল্কা মুখ! 
সর্ব গাএ বহে লহু সত্যকেতু পাইল মোহো 
স্থযোগ্য সারথি পাইল দুঃখ ৷ 
সারথি বোলএ কাজ উঠ সত্য মহারাজ 
পাপিষ্ঠ কলিএ পাইল বল । 
সারথির শুনি কথা মনে উপজিল ব্যথা 
চৈতন্য পাইল মহাবল ৷৷ 
অপমানে কম্পে তনু ধরিয়া বিজয় ধনু 
লঘু হস্তে বাণ সান্ধি এড়ে। 
সান্ষিতে এড়িতে বাণ সত্যকেতু মহীয়ান 
কলীন্দ্র না পারে লক্ষিবারে | 
দশ বাণে বিন্ধে তন্ন ক্ষুরপ্রিয় কাটিল ধনু 
ইন্দ্রবাণে কাটে চন্দ্র ধ্বজ । 
নানা রত্ব বিভূষিত খলি পড়ে পৃথিবীত 
যেন পড়ে দন্তহীন গজ ৷৷ 
কলি পাই অপমান ধরি আর ধনুর্বাণ 
জুতি বাণ এড়ে শীঘ্র গতি । 
সপ্ত সাল বাণ এড়ি কাটে খণ্ড খণ্ড করি 
চিন্তত কলীন্দ্র পাপমতি || 


১৫৭ 


সুচিমুখ বাণ পুনি এড়ে কলি কোপ গুণি 
সত্যের হাতের কাটে চাপ ৷ 
আর ধন্থু ধরি হাতে যুঝে সত্য নর নাথে 
মহাসত্য প্রচণ্ড প্রতাপ ৷৷ 
বাছি এড়ে দিব্যবাণ কাটি পাড়ে শিরন্তরাণ 
আর বাণে কাটি পাড়ে ধনু 
করি তিল পরমাণ কাটি পাড়ে তন্ুত্রাণ 
উগ্রশিখা বাণে বিন্ধে তন্থু ॥ 
কলি হৈল অচেতন সত্য উল্লসিত মন 
৷ নারদে ভাবএ মন দুঃখ ৷ 
পরাভব মনে গুণি কলীন্দ্র উঠিল পুনি 
কোপে অগ্নি বর্ণ হৈল মুখ ॥ 
সত্যকেতু সেইক্ষণ বিন্ধে শত লক্ষ বাণ 
পুনিহ কাটিল শরাসন। 
ভএ কলি মায়া কৈল সংগ্রামেত লুক দিল 
অন্ধকার করিল স্থজন ॥ 
অলক্ষিতে এড়ে শর চিন্তে সত্য ধনুধরি 
দশদিক চাহি নাহি দেখে । 
উধ্ববাহ ক্ষেপে শর দীপ্তি কৈল দিগন্তর 
জ্যোতির্ময় অস্ত্র লাখে লাখে ॥ 
তবে কলি ধনুর্ধর সান্ধিল ভৈরব শর 
মন্ত্রে তন্ত্রে হুস্কারি এড়িল ৷ 
অলক্ষিতে আসে বাণ সত্যকেতু নাহি জান 
বদ্রতুল্য হৃদএ পড়িল ॥ | 
সব“গাএ পড়ে লহু সতাকেতু পাইল মোহ 
ধবজ ধরি হৈল অচেতন ৷ 
কুবুদ্ধি সারথি তথি কলিক বোলএ নীতি 
ঝাটে কর সত্যের নিধন ॥ 


১৫৮ 


শত্ৰুবধে মহাকর্ম তাত না বিচার ধর্ম 


যদি চাহ আপনা নিস্তার ৷ 
ছিদ্র পাই ক্ষেম যবে মন দুঃখ পাইবা তবে 
নারিবা সত্যকে মারিবার ॥ 
কুবুদ্ধির বুদ্ধি শুনি কপি ভাল বোলে পুনি 
দুষ্টেত ছুষ্টের কথা রহে। 
যেহেন গোমএ কীট গোময়কে বলে মিঠ 
ভ্রমর কুস্থম গন্ধে মোহে ॥ 
তবে কলি পাঁপাশয় ধর্মকে না কারি ভয় 
শেল পাট এড়ি বিদ্ধে বুক। 
ঘাএত লবন দিল সত্যবর মোহ পাইল 
অনুশোচ করে দেব লোক ॥ 
পুণ্যফলে রহে প্রাণ ঘাএ দেহ কম্পমান 
| মৃতবৎ রথের উপর । 
সুযোগ্য সারথি বীর রথ বাট়াইয়া১ নিল 
তাত অস্তান্বিত দিবাকর ॥ 
প্রকাশিত মহীতল সত্যবস্ত দিবাকর 
কাল গেলে সেহ পাএ শেষ । 
গুরুপত্ী হরে শশী সংগ্রাম ভূমিত আসি 
তম অস্ত্রে ঢাকি দিল দেশ ॥ 


১ বাহরাই--বাহুবাঢ়।ই 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


পুনি হানে সিত বাণ ঘাএ সুর্য কম্পম'ন 
রক্তে লালবর্ণ হৈল তন্তু । 

কলির বিজয় জানি অরুণে সারথি পুন 
রথে করি লই গেল ভান্থু ॥ 

সত্য বিনে সতী দুঃখ তেহেন পন্লিনী মুখ 
সুর বিনু গুণে পরমাদ। 

সবরগুরু মহীস্থুত 
চান্দ বৈরী করে জয়বাদ ॥ 

তারকমণ্ডুল মাজ শোভা করে দ্বিজরাজ 
চকোর শোভএ যাঁর হাত । | 

উল্লসিত কুমুদিনী নেহালএ পুনি পুনি 
দেখিয়া আপন প্রাণনাথ ॥ 

দিন হৈল অবশেষ বিধুপত্ী পরবেশ 
গর্জে কলি করি সিংহনাদ ৷ 

বৃত্য-গীত কুতুহল বাদ্য ভাণ্ড কোলাহল 
সৈন্যেত উঠিল জয়বাদ ॥ 

কহে মোহাম্মদ খান শুনি গুনিজনগণ 
আনন্দে পূর্ণিত হৈল মন। 

সত্যকলি আচরণে প্রসঙ্গের ছলে ভণে 
কৌতুকে করিল বিরচন ॥ 


বধে বীর অদ্ভূত 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


॥ সত্যকেতুর পরাজয় ॥ 


( জমক ছন্দ ) 


সত্যকে রণে সৈন্য সব দিল ভঙ্গ। 
মুগ যেন ধাএ পাই সিংহের আতঙ্ক ৷ - 
নূপতির ভঙ্গে সৈন্য ধাএ চারি পাশ। 
কাণ্ডারী বিহনে নৌকা যাঁএ আন পাশ ॥ 
যুবরাজ ধর্মকেতু নারে রাখিবার । 
সেনাপতি বীর্ষশালী সম্ভাষে সভার ৷ 
সত্যবাদী নিঃশব্দ উজর+ নাহি মুখে । 
ককিচন্দ্র সুবুদ্ধি স্তম্ভিল মহাদুঃখে ॥ 
অপমানে সুদাতাএ কচলএ হাত । 
মিত্রকণ্ঠ মারএ শিরেত বজ্রঘাত ৷ 

যার যেই শিবিরে গেলা ছুই বল। 
সত্যকেতু মুহুশ্চিত কলি কুতুহল ॥ 


ঘরে নিয়া সত্যকেতু করাইলা শয়ন । 
পাত্রমিত্র বন্ধুগণ করন্ত ক্রন্দন ॥ 
কাঞ্চলি কহিল গিয়া সতীর গোচর । 
হৃদএ পড়িল যেন লোহার মুদগর ৷ 
সুমেরু ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথাত। 
কর্ণপন্থে লাগি গেল বজের নির্ধাত ॥ 
চর মুখে শুনিয়া সত্যের বিবরণ ৷ 
প্রভু প্রভু করে দেবী হৈল অচেতন ॥ 
চৈতন্য পাইয়া ধাএ আউদল কেশ। 
সভা মধ্যে আইল দেবী উন্মত্ত বেশ ॥ 
চরণে পড়িয়া দেবী করএ বিলাপ। 
মোহাম্মদ খানে কহে মধুর আলাপ ॥ 


৷৷ সত্যরতীর বিলাপ ৷ 


বিলাপএ সত্যবতী শোকাকুল ছুঃখমতি 
ঘন ঘন করে অঙ্গঘাত। 
কুবরী কুহরে যেন উষ্ণম্বরে কান্দে তেন 
সম্বোধিয়া নিজ প্রাণনাথ ॥ 
ধরিয়! প্রভুর পদ নিগদএ গদ গদ 
নয়নে গলএ জলধার। 
উঠ প্রতু ছাড়ি মোহ মোছলো অঙ্গের লহু 
অভাগিনী করে"! পরিহার ॥ 


১ উজ্গর> ওজরু-_অভিযোগ, আপত্তি 


তুঞি সত্য নরপতি আজিহ তোব্মার কীতি 
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে খোঁষণ। 
সিদ্ধাদের বিদ্যাধর  যথ সাধু সত্য নর 
-তোনহ্মাকে ভাবস্ত এক মন ॥ 
রিপু মর্ম খণ্ড খণ্ড শুনিয়া প্রচণ্ড দণ্ড 
তোল্মারে কোদণ্ড চন্দ্রধ্বজ | 
ব্র্গ-মর্ত পাতালেত কেবা আছে হেনমত 
না মানএ সত্য স্ুরধবজ ॥ 


১৬০ 


সত্য যক্ষ পিতাশ১ ভএ গেল বনবাস 
তোন্ষার বিক্রম কথা শুনি । 
ধৈর্যবস্ত বীৰ্ষবস্ত  বিক্রমের নাহি অন্ত 
কৃতান্ত একান্ত কোপ গুণি ॥ 
না বুঝি কি দৈব হেতু তুন্মি হেন সত্যকেতু 
পাপিষ্ঠ কলিএ যাএ জিনি। 
উঠ প্রভু লভ জ্ঞান এ দুঃখ না সহে প্রাণ 
হীন জন পরাভব দুঃখ ॥ 
প্রেমানলে দহে দেহ কি দিয়া নিবাই কহ 
ধূলা হোস্তে উদ্ধারহ মোক ॥ 
এ বলিয়া ততক্ষণ হৈল দেবী অচেতন 
মৃতবৎ ভূমিতলে গড়ে। 
কোন সখী ধরে গাও কেহ হস্ত কেহ-পাও 
অস্তে ব্যস্তে সব সখী ধরে ॥ 
বোলে সখী শুদ্ধমতী উঠ দেবী সত্যবতী 
হের তোকে সত্যকে ডাকে! 
শুনি নিজ নাথ নাম শোকাকুলি গুণধাম 
গেল প্রাণ আইল দৈবপাকে ॥ 
মুকুলিত কেশ ভার ছিণ্ডিল গলার হার 
করঘাতে হৃদএ হৈল স্ুুর। 
সিন্দুর লুকিত হৈল কেশে মুখ আচ্ছাদিল 
রাহু গ্রাসিলেক চন্দ্রস্থর ॥ 
ধূলি ধূসরিত দেহা গুণি প্রাণ নাথ নেহা 
উঠিল ধরণী চাপি হাত। 
দেখি প্রভু মুহুশ্চিত বিলাপএ বিষাদিত 
উষ্ণ স্বরে ডাকি প্রাণ নাথ ॥ 
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সখীক সম্বোধি বোলে নয়ন ভরিয়া জনে 
শুন সব মোর নিবেদন ৷ 
ফুটিল দারুন শেল হৃদয় ভেদিয়া গেল 
প্রভু মোর তেজিল জীবন ॥ 


পুনি প্রাণ নাথ আসি মোক না বোলাইব হসি 


না শুনিমু মধুর বচন৷ 
মুঞি বড় অভাগিনী পাপিনী ছঃখিনী ধনী 
কেনে রহে এ পাপ জীবন ॥ 
সে মুখ ভুলিতে নারি মৃগাঙ্ক কলঙ্ক ছাড়ি 
॥ নয়ন চকোর তার পাশে । 
ভূরুর ভঙ্গিমা করি মোর প্রাণ নিল হর 
জগমোহে যদি মৃছ হাসে ৷ 
এহেন প্রাণের পতি যদি হএ হেন গতি 
যৌবনে জীবনে কোন ফল । 
গলে দিয়া কাতিমান সখী মোর সত্য জান 
প্রাণ দিমু ভক্ষিয়া গরল ॥ 


মোহোর প্রাণেশ্বর শ্যাম নব জল"র 
বলে বীর্ষে সম হৈল যোধ ৷ 
হরিচন্দ্র সম জ্ঞান রঘুর সদৃশ মান 


গাণ্ডিবে অর্জুন সম যোধ ॥ 
ধর্মরাজা যুধিষ্টির পৃথিবীর সম স্থির 
সব অস্ত্র শান্তর অনুপাম ৷ 
সর্ব সিদ্ধি কল্প তরু জানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু 
সংগ্রামে বিজএ সম রাম ৷ 


.১ পিশাচ £ বর্ণের স্থিতি বিপর্ধর ও উচ্চারণ বিকৃতি 


সত্য-কলি-বিবাঁদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


যার সিংহনাদ শুনি ভুবন কম্পিত পুনি 
শাক্র কুল মর্ম যাএ চিড় । 
ধনুর টঙ্কার যার  বজ্তের নির্ঘাত মার 
মোর পতি রণে মহাবীর ॥ 
হেন সত্য মহামতি জিনে কলি পাপমতি 
অশক্ত নিধন ছুরাচার | 
না বুঝি বিধির কাজ হেন জনে দিল লাজ 
দৈবে বিধি তুলিল সংসার ॥ 
কপটে সে পাই লাজ ভীত হৈল সর্বকাজ 
কৃপণের কীতি ঘোষে লোকে । 
হেন দৈব বিপরীত ছুঃশীলার কৈল হিত 
অভাগিনী সতী মরে শোকে ॥ 
শুগালে সিংহ মারে এ দুঃখে কি প্রাণ ধরে 
দৈব কলে বিপর্যয় হৈল । 
কোপে যুগান্তের কাল সত্যকেতু মহীপাল 
পাপিষ্ঠ কলিএ পরাজিল ॥ 
সুধা ফেলি বিষ নিল বিজয় বলি কন্পিল 
বিপদেত বুদ্ধি পাইল নাশ৷ . 
সত্যবাদী আদি বীর কলি যুদ্ধে ভঙ্গ দিল 
লোকেত করিল উপহাস ॥ 
মিত্রক্ হেন গুরু সাক্ষাৎ কল্পতরু 
সেহ বিসজিল জ্ঞান জাপ। 
বীর্ষশালী ভঙ্গ দিল পরাক্রম না করিল 
মিছারে সে করি বীর দাপ ॥ 
বোন্‌ কাঁজে ককিন্দ্র শিখিআছ মন্ত্র তত্র 
বিপদেত সে না হৈল মত। 
সব জন সঙ্গে ছিল কলি সত্য পরাজিল 
দৈবে বিধি দুঃখ দিল তাত ॥ 
উনি i 


১৬১ 


পুত্র মোর ধর্মকেতু জন্মিলেক কোন্‌ হেতু 
না আইল আপনা বাপ কর্মে ৷ 
তাহা বা কি করি রোষ মোর ব! করম দোষ 
তেকারণে বিড়ম্বিল ধর্মে ॥ 
সহস্র পুরুষ মন সস্তোষএ যে কারণ 
অসতী দুঃশীলা ভাগ্যবতী । 
সেই পুণ্য ফলে কলি সংগ্রামেত হৈল বলী 
জিনিল মোহর প্রাণপতি ॥ 
মুঞি পাপী সত্যবতী এক ধ্যান এক মতি 
স্বপনেহ ছুই নহি জানি। 
বিরহ সন্তাপ দুঃখ সকোপে শাপিল মোক 
তেকাজে সত্যের হৈল হানি ॥ 
এ বলিয়া তথক্ষণ  পুনি হৈল অচেতন 
পুনি উঠি করএ বিলাপ ৷ 
শিষের সিন্দুর মোর কেনে বিধি করে দূর 
কেনে পাপ হেতু এত তাপ ॥ 
মুঞি বড় ভাগ্যবতী সত্যকেতু বীর.পণ্ত 
বশ কীতি রৈল ছই কুলে। 
আন্দি কুলকেতু স্থৃতা সত্যকেতু বিবাহিত! 
সাফল্য জন্মিলু” মহীতলে ॥ 
এবে বিধি হৈল বাম ছাড়ি যাএ গুণ ধাম 
| সর্ব দিন না যাএ ভাল । 
কাল হৈল বিপরীত সতীর যে মূত্তি হিত 
প্রাণ দিমু ঘুচাউ জঞ্জাল ৷ 
শুন সব ঝঞ্ধুগণ জ্বাল আনি হুতাশন 
প্রভু সঁপি প্রচণ্ড আনলে । 


প্রভু আগে প্রাণ দিমু তান মৃত্যু না দেখিমু 


কীতি রাখি যাইমু জগতলে ॥ 


এ বলিয়া সত্যবতী দহিবারে করে মতি - 
নিষেধ করন্ত পুরোহিত। 
বিলাপিয়া বন্ধুগণ নিবারস্ত শোক মন 
সখী শুদ্ধমতী বোলে হিত ॥ 


১৬২ 
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৷ যোগী-সত্যবতী সংবাদ ॥ 
[ প্রথম পর্যায় ] 
( জমক ছন্দ ) 


সবে মিলি নিবারি রাখিল সত্যবতী | 
নৃপতিক অকুশল করহ যে সতী ॥ 

এখ শুনি সত্যবতী নিঃশব্দে রহিল । 
বৈদ্য আনিবারে পাত্র সুবুদ্ধি চলিল ॥ 
তপোবনে আছিলেক যোগী ধন্থন্তরী | 
মহ! বৈদ্য সর্বসিদ্ধি মণি দেশাস্তরী ৷৷ 
তথা গিয়া পাত্র মণি বোলে করজোড় । 
অবধান কর প্রভু নিবেদন মোর ॥ 
কলিএ হানিল শেল বজ্বের দোসর । 
দৈবে জিয়এ প্রভু সত্য নরক্র ॥ 
সত্য বিনে সংসারে গ্রাসিয়া যাইব পাপ। 
সত্যবস্ত সাধুজন মরিবেক তাপ ॥ 
তোহ্মারে নিবারে আন্ধি আইলু” তেকারণ। 
সত্যধ্ রক্ষা হেতু কর আগনন ॥ 


সত্য হানি শুনি বৈদ্য চলিল তুরিত। 
তথা গিয়া দেখে সত্য আছে মুহুশ্চিত ॥ 
যোগী পুস্তকেত চাহি ওবধের বড়ি। 
ত্রিপিনি তিহরি১ মধ্যে যোগী ধন্বস্তরী ॥ 
গুরুভক্তি করি শিব-শক্তি এক লৈল। 

উত্ব্ণননে বাউ ভক্ষি তাত ফুক দিল ॥ . 
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বলিল প্রসন্ন দিগন্তর | ' 
ধ্যান বলে জ্ঞান অগ্নি জলিল সত্বর | 
যেন স্তুতি প্রকাশিত তম পাইল ক্ষএ। 
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে উঠিল জএ জএ॥ 


১. যোগ শাস্ত্রীয় শব্ব-_ত্রিবেণী-হি প্রহরী 


জ্ঞান-বড়ি নিয়া যোগী দিল সত্যমুখে । 
পুষ্প-বুষ্টি আকাশে করস্ত দেবলোকে ॥ 
জ্ঞান-বড়ি খাই সত্য সংজ্ঞা হৈল তনু । 
যুদ্ধ স্মরি উঠিয়া ধরিতে চাহে ধনু ॥ 
কৈ গেলা কৈ গেল৷ কলি ডাকে উঞ্চশ্বর । 
সকল কহিল মিত্রক্ঠ বিপ্রবর ॥ 

গুরু মুখে শুনি সত্য বাড়িলেক লাজ । 
অপমানে নঅশির হৈল সত্যরাজ ॥ 
জয় জয় করি উঠে সত্যকেতু বল। 
বিবিধ, বাদিত্র বাজে শুনি কুতুহল ॥ 
দেবগণে পুষ্প-বৃষ্টি করে আনন্দিত । 
বি্যাধর না চাএ গন্ধে গাহে গীত ॥ 
পির বিষাদ দেখি দেবী সত্যবতী । 
যোগী ধন্বস্তরী স্থানে জিজ্ঞাসন্ত সতী ॥ 
এক নিবেদন মোর শুন তপোধন! 
ধর্মবস্ত সতারাজ! জানে ত্রিভূবন ৷, 
অধম পাপিষ্ঠ কলি কেনে পাইল জএ। 
সত্য করি কহ মোত আএ মহাশএ || 
হাসিয়া বোলন্ত শুন যোগী তত্ব সার। 
চারি যুগ সংসারে স্জিল করতার ॥ 


সত্য আর ত্রিতিয়া (ত্রেতা) দ্বাপর কলি যুগ । 


যার যেই দমএ সেই করে রাজ্য সুখ ॥ 

তিন যুগ গঞি গেন কলি পাইল দেশ। 

পাপে গ্রাদিলেক লোক ধর্ম হৈল শেষ ॥ 
\ 
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একের সময়ে আর লজ্ঘিতে না পারে । 
তেকারণে কলি জিনে সতাকেতৃ হারে ॥ 
হেমন্তকালেত বেন না শোভে নিদাঘ ৷ 
ফাগুনে হেমস্ত হৈলে ঠেকএ বিপাক ৷ 
তেনমতে কলি যুদ্ধে সত্য পরাজএ। 
তথাপিহ মহাসত্য সত্য না ছাড়এ॥ 
সত্যকে জিনিতে শক্তি কভো নহে কলি। 
কপটে জিনিল যুদ্ধ সত্যবস্ত ছলি ॥ 

সব পক্ষী মারে জান শিকারী বহরী । 
রাত্রকালে তাহাকে উল্লুকে মারে ধরি | 
কিন্তু মাত্র কলির সম্পদ ছুই দিন। 
পরিণামে সত্য জএ কলি হৈব হীন ॥ 
অবিলম্বে দেখিবেক তোর পতি জএ। 
সবংশে পাপিষ্ঠ কলি পাইবেক ক্ষএ॥ 
দোচারণী ছুঃশীলা নরকে পাইবে দুঃখ | 
পতি সঙ্গে সত্যবতী স্বর্গে পাইব সুখ ॥ 
পুনি বোলে সত্যবতী শুন তপোধন। 
কিসেরে কলিরে বিধি করিল সুজন ॥ 
যদি কলি নাথাকিত সংসার ভিতর | 
সত্যবস্ত ধর্মবন্ত হৈত সব নর॥ 

পুনি বোলে শুন দেবী কহি তত্ব সার ৷ 
স্থজিল নরক স্বর্গ প্রভু নৈরাকার ॥ 
আজ্ঞ! কৈল! দোহস্থানে রাখিবারে নর। 
সাধুজন স্বর্গে পাপী নরক ভিতর ৷ 
যদি কলি না হইত পাপ ন! জন্মিত । 
নরক রহিত শুন্য সব স্বর্গে যাইত ॥ 
আপনার প্রতিজ্ঞা না লজ্ঘে নৈরাঁকার ৷ 
তেকারণে স্থজিলেক কলি ছুরাচার |. 


১৬৩ 


কোনে বা বুঝিতে পারে প্রভুর চরিত ৷ 
যেই কিছু পারি মাত্র কহিলু" কিঞ্চিত ৷ 
সত্যবতী বোলে মৃত্যু কহ তপোধন । 
সাধু সে নির্ধনী কেনে ছূর্জনেত ধন) 
মুনি বোলে সবাকে স্থজিল নিরঞ্জন । 
পুণ্য ফলে স্বর্গপুরে নিব সাধুজন ॥ 
পাপ হোত্তে পাতকী নরকে পাইবে দুঃখ । 
তেকারণে সংসারে কিঞ্চিৎ ভুঞ্জে সুখ ৷ 
সর্বস্থানে কাহারে নৈরাশ নাহি করে। 
সেবক বৎসল প্রভু কৃপার সাগরে ॥ 
আর এক কথা প্রতি কহি শুন পুনি। 
আপনার দোষে লোক হয় নির্ধনী ॥ 
পরদার করে যেবা মিছা কথা কহে । 
শূঙ্গার ভুঞ্জিয়া যেবা স্নান না করএ ॥ 
বাপ মাও গুরুক অসস্তোষ করে । 
অবজ্ঞাএ নাম ধরে ডাকে ইউঞ্চম্বরে ॥ 
বাপের ভগিনী কিবা মাএর ভগিনী ৷ 
যথ গুরুজনকে যে দুঃখ দেএ পুনি ॥ 
আপনার সম্ততিরে নিত্য গালি পাড়ে) 
অভ্যাগত আইলে যেবা মন দুঃখ করে ॥ 
মিথ্যা দিব্য ধরে যেবা না করিয়া ভএ। 
প্রভাতে সন্ধ্যাএ যেবা নিদ্রা সে যাএ। 
স্বামী হোস্তে চুরি করি যে ধন সঞ্চএ ৷ 
সেই নারী থাকিলে সে নির্ধনী হএ ! 
পুত্র বোল না ধরএ পড়শী ছূর্জন। 
আপনে আলস্ত লোভ করে সর্বক্ষণ ॥ 
ভৃত্যগণ বিমতি মনেত নাহি প্রীতি ৷ 


‘এ সকল চরিত্রে নির্ধনী হএ অতি | 


১৬৪ 


ভাণ্ডেত কুণ্ডেত যেবা জল করে পান । 
তপ্ত অন্নে ফুকে যেবা না করিয়া জ্ঞান ॥ 
পাছুকার তল যেবা চাহে নিরস্তর ৷ 
মর্কটিক থাকে যেন ঘরের ভিতর ॥ 
 পিন্দন বসনে হস্তমুখ যে পোঁছএ। 
পড়িয়া থাকএ অন্ন যেবা না তোৌলএ ॥ 
দ্বারের সারঞিছেত যেবা বৈসে না গুণিয়া । 
না পাখালি পাত্র অন্ন খাএ না জানিয়া | 
না পাখালি পাত্র রাখে ঘরের ভিতর ৷ 
যে শুকায় বসন নিজের গাএর উপর ॥ 
গা মুখ ধোএ তথা পশ্রাব করে । 
ভূমিত খসিয়া হস্ত পাখালে যে নরে ॥ 
ভিক্ষুকের তঙুল কিনিয়া যেবা খাঁএ। 
ফুক দিয়া প্রদীপ যে জনে নিবাএ ॥ 
স্ুকাটি- কাটিলে তার গণ্ডি যেন পড়ে। 
চরণের তলে তাক করে যেই নরে ॥ 
কাটারি এড়ি দন্ত যেবা নক কাটে নিতি। 
থিয়াই আঁচড়ে চুল যেবা ক্ষুদ্র মতি ॥ 
ভাঙ্গা ফণী দিয়া যেব! কেশ আচরএ। 
এথেক প্রকারে জান নির্ধনী হএ ॥ 
সত্যবতী বোলে নির্ধমীর নাই স্লুখ। 
যদি সে ধর্সিকে পাছে পাইব স্থরলোক ॥ 
কিন্তু এক দুঃখ মোর না সহে জীবন! 
ধর়্িকে করএ অধত্জিকের সেবন ॥ 
যোগী বোলে শুন দেবী কহি ইতিহাস । 


কলি শেষে হইব জান প্রলয় প্রকাশ |: 
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 প্রপয়ের আগে হৈব কাল বিপরীত | 


পণ্ডিত হৈব মূর্খ মূর্খ সে পণ্ডিত ৷! 
হীন অকুলীন হৈব রাজ্যের ঈশ্বর । 
কুশীন উত্তম হৈব জানহ বিস্কর ৷৷ 

যার পিতামহ জান বাস নাহি করে 
করিব উত্তম গুহে সে সকল নকে ।. 
কুলীনে পাইবে তার আঙ্গিনাত ঠাই 
সাধুজনে ছূর্ঘনক সেবিবেক যাই || 

লম্পট আছিস যেবা রাখিব গোবন। 
শিন্ধিব বিবিধ বস্ত্র নানা আভরণ ৷: 

লোক মধ্যে শ্রেষ্ঠ হৈব ধনবস্ত ভোগী ৷৷ 
রাজ! হৈব ধনহীন কাঙাল হীন যোগী ॥ 
তপন্বীর ক্ষেমা যাইব উত্তমের বৃদ্ধি 
শান্ত্র জানি কেহ না করিব ধর্ম সুদ্ধি ॥ 
শান্তর শিখিবেক লোকে অঞ্জিবারে ংন। 
সে হইবে পণ্ডিত যার উত্তম বসন ॥ 


বুদ্ধ হৈব নিললজ্জ বালকে না মানিব । 
গুরুজন বলি কেহ মান্য না করিব | 
সাধু সব কপটে হরিব, পর বিভ্ভি। 
ধনদান না করিব, না অঞ্জিব কীতি | 
লঙ্জাহীন হৈব সংসারের নারীগণ। 
দাসীর উরে হৈব ঈশ্বর নন্দন ॥ 
বিবাহিতা নারী-প্রেম পুরুষে এড়িয়া । 
দাসীত হৈব মগ্ন মর্ধাদা ছাড়িয়া || 
এক পুরুষেরে বহু নারীএ মাঁগিব। 
মোকে পরিণয় কর তাহাকে বলিব। 


নত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাঁদ ' 


লভ্যধন১ খাইব করিব স্বরাঁপান । 
পরপ্রাণ বধিবেক না থাকিব জ্ঞান ॥ 
মিথ্যা দোষ ধরি দ্বন্ব হৈব পরস্পর | 
সত্যবাদী মিথ্যা হৈব সভার ভিতর ॥ 
নতাবাদী হৈব যে কহে মিথ্যা কথা ॥ 
ইষ্ট বাদ্ধবের কেহ না থাকিব ব্যথা ॥ 
পণ্ডিত দেখিয়া লোক হইব আন্তর | 
শান্ত কথ! না শুনিব পাপের অন্তর | 
পণ্তিতেহ সভাকে না দিব উপদেশ । 
আপনে অধর্স কর্ম করিবা বিশেষ ॥ 
বড় ঘর বড় বাড়ি করিব সকলে । 

না স্মরিব মৃত্যু হৈলে যাইব মহীতলে ॥ 
অধিক হৈব লোক পাপে মগ্ন হৈয়া । 
প্রভু স্থানে অপরাধ না লৈব মাগিয়া ॥ 
সংসারের মায়। মোহে মুগ্ধ হৈব লোক৷ 
ন! চিন্তিব কেমনে পাইব পরলোক ॥ 
আয়ু গর্বে না চিন্তিব নিয়ড়ে শমন। 
মায়া মোহে কেহ না ভাবিব নিরঞ্জন ॥ 
রাজা হেব সিংহ ব্যান হৈৰ পাত্ৰগণ । 
শৃগাল সদৃশ হৈব পাপিষ্ঠ দুৰ্জন ৷৷ 

ভজার সদৃশ হৈব সত্যবস্ত লোক! 
সিংহ ব্যা্ব শৃগাল দেখিয়া পাইব শোক ॥ 
কলিকালে হইবেক এথ বিবরণ। 

দুগ্ধ হীন হৈব গাভী, বৃক্ষ ফল হীন ॥ 
শন্ত না ফলিব ফলে না থাকিব স্বাদ। 
নিদাঘে বরিবা হৈব বড় পরমাদ ॥ 


১1 সুদ | 


৬৬৫ 


বিনি রোগ মরিবেক সংসারের লোক । 
দুর্ভিক্ষ দুর্দিন হৈব বাটিবেক শোক ॥ 
তবে এক দীর্ঘ রাত্রি হইব তখন! 
জাগিয়া জাগিয়া লোকে করিব শয়ন ॥ 
সে রাত্রি থাকিব বন্দী সুর শশোদর | 
প্রভাত হৈলে হৈব বড় অথাস্তর ৷৷ 
পশ্চিমেত চন্দ্র সুর্য একত্রে উঠিব। 
মধ্যাহ্ন সমএ আসি পুনি নেওটিব ৷ 
তবে ধুত্র উপজিব দশদিক ভরি। 
ছুর্জনক দুঃখ দিব সাধুজন ছাড়ি ॥ 
বৎসর হৈব তবে মাসের সমান । 
মাস হইবেক সপ্ত দিনের প্রমাণ ৷ 
সপ্তদিন হৈব তবে একদিন সম । 
দণ্ডেক হইব তবে দিনের নিয়ম || 
যথেক লক্ষণ হৈব কহিবেক কোনে । 
কিঞ্চিৎ কহিলু* মাত্র ভাবি নিজ মনে ॥ 
তবে ভূমিকম্প হৈব বড় খরতর ৷ 
দিনে দিনে বাটিবেক পবন প্রখর ॥ 
পৃথিবী হইব চিড় পর্বত ভাঙ্গিব ৷ 
চন্দ্র সূর্য তারা আদি খপিয়া পড়িব। 
সব স্থষ্টি নাশ হৈব হৈব জলময় । 
এই মতে সত্যবতী হইব প্রলয়।। 
সতাবতী বোলে তবে এহেন লক্ষণ । 
কোন্‌ কর্ম করিয়া থাকিব সাধুজন || 
যোগী বোলে ভাবিব নৈরূপ নৈরাকার । 
সত্যধর্ম স্মরিরা রাখিব কুলাচার | 


১৬৬ 


সংসারের সুখ ভোগ না বাঞ্ছিব মনে। 
তপস্তা করিব গিয়। পুণ্য তপোবনে ॥ 
সত্যবতী বোলে যদি তপস্তা করিব । 
প্রভু স্থানে কহ গুরু কি বাঞ্ছিত মাঁগিব | 
মুনি বোলে মাগিবেক সর্বত্রে কল্যাণ । 
সত্য ধর্ম জাতি রক্ষা মাগেব নিদান ॥ 
দেবী বোলে কোন্‌ কর্মে গৌয়াইব কাল। 
মুনি-শান্ত্র শিক্ষা হোন্তে নাহি কোন ভাল ॥ 
দেবী বোলে শাস্ত্র হোস্তে কোন্‌ ফল ধরে | 
মুনি বোলে নিকৃষ্টেরে মান্তোত্তম করে ॥ 
নির্ধনীর ধন হুএ ছুই কুল রহে। 
যগ্ভপি না করে ভাল মন্দ না করএ ॥ 
ূ ' দেবী রোলে কবি বোলে সংসার নিপ্চএ। 
"মুনি বোলে সব যথা কার্য না আইসএ॥ 
দেবী বোলে যোগপন্থ কোন্‌ কর্মে পাই । 
কহু'মোত তপোধন মনে পরিভাই) ॥ 
মুনি বোলে পঞ্চ বৈরী যে পারে জিনিতে । 
মায়া মোহ লোভ কাম কোপ নিবারিতে ॥ 
দেবী বোলে কোন্‌ কর্মে জিনিবেক বৈরী । 
মুনি বেলে অল্প ভোগী হৈব দেশান্তুরী ॥ 
দেবী বোলে অল্প ভক্ষি কমতে রহিব। 
মুনি বোলে অল্পে অল্পে অভ্যাস করিব ॥ 


১ পরিভাই-_এ্রতিভাত কহিয়, ? ২ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষ! সংখ্যা, ১৩৬৬ 


দেবী বোলে কহ মোত পুরুষ উন্ত7। 

কি হোস্তে সংসারে লোক হএ মান্টোত্ম ৷৷ 
মুনি বোলে সব জান ধর্ম হোস্তে হএ। 
সত্য ধর্মবন্ত হৈলে সকলে মানএ ॥ 

ধন হোন্তে মান্াতম হয়ন্ত দুৰ্জন | 

সভা! মধ্যে মহাজন যাঁর থাকে ধন ॥ 

দেবী বোলে কি কর্মে সস্তোব করতার | 
মুনি বোলে বাপ মাও প্রীতি থাকে যার ॥ 
দেবী বোলে কার সঙ্গে যুক্তি মীমাংদব । 
মুনি বোলে বুদ্ধিমন্ত সঙ্গতি করিব ॥ 
দেবী বোলে বুদ্ধিদন্ত বলি কোন্‌ গুণে। 
মুনি বোলে যেবা অল্প কহে বহু শুনে ॥ 
দেবী বোলে যুক্তি কী'ত২ রাখিব লুকাই । 
মুনি বোলে না কহিত চারি জন ঠাই ॥ 
দুষ্ট নারী, বালক, কিস্কর, শক্র স্থান। 
যুক্তি না কহিব ভাঙ্গি যদি থাকে জ্ঞান !৷ 
যেহেন কিম্মিক রাজা গোপ্তের কংন! 
পাত্র স্থানে কহি হৈল আপনে নিধন ॥ 
পাত্রহ কহিয়! যুক্তি নিজ নারী স্থান। 
গোপ্ত ব্যক্ত করি মূর্খ তেজিল পরাণ ॥ 
সত্যবতী বোলে কহ কোন্‌ কথা শুনি। 


যোগী বোলে শুন কন্যা পূর্বের কাহিনী ॥ 


কাত-_কাহাত 


সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


॥ কিন্সিক রাজার পরিণাম ॥ 
(দীৰ্ঘ ছন্দ ) 


কিম্মিকের রাজনারী যেন স্বর্গ বিদ্ভাধরী 
উর্বশী শাহের চন্দ্রমুখী | 
মবুবাণী মৃতু হাসি ভুবন মোহন বাঁশী 
চঞ্চল খঞ্জন ছুই আখি ॥ 
কটাক্ষ মদন বাণে . ভুরু ধন্থু বদি হানে 
শিব উন্মত্ত হইব মানি। 
হেমকুন্ত পয়োধর ঘন পীন মনোহর 
দেখিলে ধৈর্যতা ছাড়ে মুনি ॥ 
হেন হৈল দৈব গতি কোতোয়াল পাপমতি 
উর্বশীত মগ্ন হৈল চিত। 
মালিনী ইস্তকে বাণী নিবেদএ পুনি পুনি 
প্রাণ দিতে চাহন্ত নিশ্চিত ॥ 
পাপিষ্ঠ নারীর চিত তেজিয়া স্বামীর ভীত 
ভজলেক কিস্করের স্থান । 
অধম'বর্বর মুঢ়ে নবীক প্রত্যয় করে 
নারী প্রতি রহ সাবধান ৷ 
পাপিষ্ঠ ছুর্জন নারী সিংহের শরণ ছাড়ি 
পটিলেক শৃগালের পাও । 
কোতোয়ালের সুক্ষণ সফল জীবন ধন 
হস্তে চন্দ্র পাইলেক প্রাঞ ॥ 
নির্জনেত ছুই জন ক্রীড়া করে অনুক্ষণ 
। একদা নৃপ পাইল ইঙ্গিত ৷ 
নিভৃতে বুপতি আগে সকল কহিল তাকে 
শুনি রাজা কোপে প্রজ্ঘলিত ॥ 


নির্জনেত পাত্র আনি কহিলেক নৃপমণি 
পাত্রে বোলে স্থির কর মন। 
বাক্ত করি কৈলে কাঁজ পাইবে অযশ লাজ 
অকীন্তি ঘুষিব জগজন ॥ 
গঞিলে প্রহর রাত্রি আসিব শীঘ্রহ গতি 
দুইজন বধিবা নির্জনে । 


এথ কাঁহ পাত্র বর চলিলা আপন ঘর 
বূপতি রহিল কোপ মনে ॥ 
মন দুঃখে পাত্র বর সচিন্তিতে গেল ঘর 
তা দেখিয়া পুছে তার নারী | 


কি বলিল রাজন কেনে বিবাদিত মন ' 
কহ প্রভু মোত সত্য করি ॥ 
নারীক প্রত্যয় মানি সব কহে পাত্রমণি 
উর্বশীর যথ বিবরণ । 
শুনি তার দুষ্টমতি পাত্রের ঘরণী সতী 
উর্বণীক ভস্মে কৌপমন ॥ 
ভোজন করিয়া তবে পাত্র মিত্র আইল যবে 
হেনকালে আইল এক নারী । 
সেই নারী নিরন্তরে যাই তার অন্তপুরে 


সেবএ উর্বশী ছুরাচার ৷ 


১৬৮ 


সেইদিনে দৈবগতি  উর্বশীএ কোপমতি 
বিস্তর দিয়াছে অপমান। 

কান্দি কহে যখ সব এব পাইল পরাভৰ 
পাত্র ঘরে গেল বিদ্যমান ৷ 

পাত্রের ঘরণী শুনি সান্তাইগ্রা বোলে পুনি 
মনোছঃঘ না ভাবিঅ আর । 

নিজ দুষ্টমতি কাজ উর্ধশীএ পাইল লাজ 


FO) 
প্রভাতে পাইবা বার্তা তার ॥ 


এয শুনি সেই নারী পুছে বন্ুধত্ব করি 
পাত্র নারী কহিল সকল । 
সেই ক্ষণে শীপ্রগতি 


অন্তপুরে গেল কুতুহল ॥ 


শুনিয়। আনন্দ মতি 


আগন| সধীর স্থান কহ নব বিবরণ 
কুতুহলে হাসে দুইজন । 
উর্বশীর এক সী শুমএ নিভৃতে থাকি 
আদি অন্ত যথ বিবরণ ॥ 
এএ শুনি ধাই গেল হৃদএ হানিরা শেল 
উর্বশীর মাথে বজ্রখাত ! 
জীবন নৈরাশ হৈল কুবুদ্ধি মন্ত্রণা কৈল 
পাপে পাপ জন্মি অকম্মাৎ॥ 
হুপতিএ করে পান সেই জলে তুরমার 
বিষ দিয়! দিল নিজ হাতে । 
ঘরে আসি নরপতি সেই জল দৈবগতি 
না জানিয়া খাইল নরনাথে ॥ 


সিদ্দিক বংশেত জন্ম 


সাহিত্য পত্রিকাঁবর্যা সংখ্যা, ১৩৬৬ : 


ঘুমাইয়া পড়িলা শুতি প্রাণ দিল! নরপ্তি 
কৃষ্ণবৰ্ণ হইল শরীর । 
কান্দে সব পরিজন আইল পাত্রমিত্র গণ 
রাজপুত্র যুবরাজ বীর ৷ 
প্রথম মৃহিষী সুত অস্ত্র শস্ত্ৰে অুত 
বিচার করএ কোপমন। 
পাপ কথা গুপ্ত নহে অব্য প্রচার হএ 
ব্যক্ত হইল গুপ্ত বিবরণ ॥ 
বধি কোতোরাল পাপ স্মরিয়া বাপের তাপ 
উর্বশীর বিদারি হৃদএ ৷ 
নিজ দোষ মনে গুণি বিষ খাএ পাত্রসণি 
বিধাদএ নৃপতি তনয় ॥ 


বিস্তারিয়৷ কেচ্ছা কৈল পাত্র ভাল নাহি হেল 


বপহেতু তেজিল জীবন! 
এখ শুনি পাত্র নারী সেই বিষ পান কর 
প্রাণ দিল কীতির কারণ ॥ 
গোপ্ত কহি পাত্র স্থান নৃপতি হারাইল প্রাণ 
পাত্রহ মরিল নারী পাকে । 
কহি ভিন্ন জন স্থান পাত্র নারী দিল প্রাণ 
গোপ্ত কথা না কহিব কাকে ॥ 
যেন মৃতিমন্ত £র্ম- 
মাহি আছোয়ার জান নাম । 
তাহান বংশের স্থত রচিলেক অদ্ভুত 
পঞ্চলিকা রস অন্ুপাম ॥ 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


॥ যোগী-সত্যবতী সংবাদ ॥ 
[ দ্বিতীয় পর্যায় ] 
(খৰ্ব ছন্দ ) 


সহরিষ সত্যবতী শুনিয়া কাহিনী । 
পুনিহ পুছএ সতী নিজমনে গুণি ॥ 
দেবী বোলে সংসারেত ভাগ্যবস্ত কোন্‌ । 
মুনি বোলে ভাগ্যবন্ত দাতা যেই জন ॥ 
. দেবী বোলে দাতা কোন্‌ কহ গুণবাশ । 
মুনি বোলে হাস্ত মুখে যেবা করে দীন ॥ 
কান্দিয়া যেজনে জলধারা বরিষএ। 
হাস্ত মুখে দাতাএ যাচক সন্তোষএ ॥ 
দেবী বোলে থাকিবেক কেমন সভাএ। 
মুনি বোলে পণ্ডিতের সভাত জুয়াএ ৷ 
দেবী বোলে পণ্ডিত বলিএ বোল কা”ক। 
মুনি বোলে পণ্ডিত যে চিনে আত্মাক ॥ 
সত্যবতী বোলে কেবা আত্মা চিনএ। 
কহ গুরু কোন্‌ মতে পাইব পরিচএ ॥ 
মুনি বোলে যে জনে করে পর উপকার । 
আত্মপ্রাণ পরপ্রাণ সমতুল যার। 
যেজনে আত্মা চিনে সত্যবতী জান। 
দুঃখ সুখ সমতুল যার হএ জ্ঞান || 
দেবী কোলে মনুষ্য চিনিব কোন্‌ মতে । 
মুনি বোলে কার্য যদি পড়ে তার হাতে ৷ 
কার্য কালে চিনে শত্রু মিত্র কোন্‌ জন। 
সম্পদে চিনিতে পারি সুজন ছূর্জন ॥ 
দেবী বোলে দুষ্ট মিত্র সমস্ত! কেমত । 
মুনি বোলে বটা্গুলি হস্তেত যেমত ৷ 
১ আত্মাক 

২১ 


কাটিয়া ফেলিলে গাএ না লাগে বেদনা । 
রাখিলে সংসার মাঝে অযশ ঘোষণা ॥ 
দেবী বোলে ছষ্ট নারী সমস্তা কি বলি । 
মুনি বোলে বিষ যেন হস্তে খাএ তুলি ॥ 
দেবী বোলে দুষ্ট ভৃত্য সমস্তা কি কহি। 
মুনি বোলে ঘরে যেন সর্প থাকে রহি ॥ 
দেবী বোলে ছষ্ট মিত্র সমস্ত! কি বোলে । 
মুনি বোলে'অক্ষি যেন লৈতে চাহে খুলে ॥ 
সত্যবতী বোলে দুষ্ট হৈলে স্বামী জন। 
তবে কি তুলনা কহ গুরু তপোধন ॥ 
বোলে দুষ্ট স্বামী অশ্বখের বৃক্ষ প্রাএ! 
ছায়ামাত্র থাকে ফল খাইতে না পাএ।। 
দেবী বোলে নারীর অধিক গুরু কোন্‌ ৷ 
মুনি বোলে স্বামী হোস্তে নাহি গুরুজন ॥ 
দেবী বোলে স্বামী কোন্‌ কর্মে দয়া করে । 
মুনি বোলে সতী পতিব্রতাক আদরে ॥ 
দেবী বোলে কোন্‌ কর্মে স্বামীর বিমতি। 
মুনি বোলে স্বামী কোপে ছন্দ করে নিতি ॥ 
দেবী বোলে লোক মধ্যে অন্যে অন্তে প্রীতি। 
কি কর্ম করিলে প্রেম বাঢ়ে মহামতি ৷ 
মুনি বোলে 'দোষ দেখি যেজন ঢাকএ ৷ 
সেই ছুই জনের মাঝে মিত্রতা বাঁট়এ ॥ 
দেবী বোলে কোন্‌ কর্মে অপ্রীতি বাঢ়এ । 
মুনি বোলে ধার হোস্তে মিত্রতা ভাঙ্গএ ৷৷ 


১৭০ 


দেবী বোলে কোন্‌ কর্মে সব মিত্র হএ। 
মুনি বোলে যেই জনে মিছ! না কহএ ॥ 
দেবী বোলে সত্যবাদী কোন্‌ জন হএ। 
মুনি বোলে শুদ্ধ অন্ন যে জনে ভক্ষএ | 
দেবী বোলে শুদ্ধ অন্ন কেমতে চিনিব । 
মুনি বোলে আপনে অগ্রিয়া ধন খাইব ॥ 
দেবী বোলে কি কর্মে অ্রিলে পুণ্য পাঁএ। 
মুনি বোলে ক্ষেতি চাঁষ করিব সদাএ | 
দেবী বোলে পাপ হএ কি কর্মে অজিলে। 
মুনি বোলে পাপ হএ মদ্য বেচি খাইলে ॥ 
দেবী বোলে কহ গুরু কাপুরুষ কোন্‌ ৷ - 
মুনি বোলে আলস্য করএ যেই জন ॥ 
সত্যবতী বোলে অমন্ুয্য কোন্‌ হএ। 
মুনি বোলে লোভী হই বহুল ভক্ষএ ॥ 
দেবী বোলে অভ্যাগত কেমতে পূজিব । 
মুনি বোলে শুনিলে যে বাঢ়িয়া আনিব ॥ 
নানা ভোগ ভূপ্তাইব করি পরিহার । 
বাঢ়াই দিবেক সে যাইতে আরবার ॥ 
অভ্যাগত যাচক পণ্ডিত গুণিগণ | 
বার দ্বারে আসে পাত্র করে যেইজন ॥ 
এই সকল যার দ্বারে সেই ভাগ্যবন্ত ৷ 
তাক মনে দুঃখ দিলে লক্ষ্মীএ ছাডস্ত ॥ 
দেবী বোলে সত্যকধা কোথা মিথ্যা হএ ৷ 
কহ মোণত ধন্বস্তরী গুরু মহাশএ ॥ 
মুনি বোলে বৃদ্ধ কালে যৌবনের কথা. 
ছুঃখেত সম্পদ কথা নাহিক সর্বথ। ॥ 
মিথ্যা কথা কহিলেছ, মিথ্যা বোলে লোক । 
নত্যকথা কহিতে মনেত বাড়ে দুঃখ ॥ 


নাহিত্য পত্রিকা | বর্ধা সংখ্যাঃ ১৩৬৬ 


দেবী বোলে বৃদ্ধ কে যুবক কোন্‌ জন । 
কহ মোত ত্ৰশ্বচারী গুরু তপোধন ॥ 
মুনি বোলে বৃদ্ধ সেই রোগ যার নিতি ৷ 
নিরুগী যুবক দেবী জান সত্যবতী ॥ 

দেবী বোলে সর্ব রোগে ওঁষধ আছএ |. 
পাপ রোগে কি ওষধ বোল মহাশএ | 
মুনি বোলে পাপ কভু জানি না করিন। 
অজ্ঞানে করিলে পুনি সভাত কীদিব ॥ 
প্রভু স্থানে অপরাধ মাগিয়া লইব | 
পাপের ওষধ এই স্থজনে জানিব ॥ 

দেবী বোলে কোন্‌ পাকে স্বর্গে বাস হএ। 
কহ গুরু কোন পাকে পুণ্য সে যায়এ ৷৷ 
মুনি বোলে যেই পাপ কৈলে ভাবে দুঃখ ৷ 
অপরাধ মাগি লএ প্রভুর সমুখ ॥ 

হেন পাক করি যাঁএ লোক স্বর্গ পুর । 
যেই গর্ব করি পুণ্য করএ প্রচুর ॥ 

লোক দেখাইতে দান ধর্ম যে করএ। 
নেই পুণ্য হোস্তে পুনি নরকেত যা ॥ 
দেবী বোলে মন্ত্র মধ্যে কোন্‌ মন্ত্র সার ' 
কহ গুরু তপস্বী করে”! পরিহার ॥ 

মুনি বোলে প্রভু নাম যেই ভাবে নিতি । 
সেই যে পরম মন্ত্র দেবী সত্যবতী || 

দেবী বোলে কোন্‌ কর্মে ঘুচে মন ধন্ধ 
জন্ম মৃত্যু সম হএ কিবা ভাল মন্দ | 

মুনি বোলে প্রভূ ভাবে হৈব 'বিরহিণী। 
আত্ম বিস্মরিয়া তাত মগ্ন হৈব পুনি ৷৷ 
সত্যবতী বোলে বিরহিণী বলি কা”ক! 
কহ শুরু কেমতে পারি আপনাক ॥ 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


মুনি বোলে যদিসে আছে পাছে পাছে।? 
আপনাক পাসরিতে কি সহায় আছে ॥ 
জলেত উঠিলে বিন্দু অবশ্য মজিব । 

এথ জানি পুণ্যবস্তে আত্ম বিস্মরিব ৷ 
প্রদীপে পতঙ্গ যেন বিরহে দহএ । 
তেন প্রভু ভাবে মগ্ন হইব নিশ্চএ ৷ 
তাহাক বিরহ বলি সত্যবতী জান। 
স্বপনেহ না দেখে প্রতিমা ছাড়ি আন ।। 
প্রভু নাম ছাড়ি মুখে না আইসএ বাণী ৷ 
যথ শুনে সে মধু-বচন শুনে পুনি || 

সূর্য হোস্তে কিরণ যেহেন নহে ভিন. 
যদ্যপি কিরণে হেন হএ তার চিন ॥ 
এক মন এক ধ্যান একহি ভাবিব । 
আত্মপর মিত্রামিত্র ছুই বিস্মরিব ॥ 
অনাথের নাথ প্রভু নির্ধনীর ধন! 
আঁখির পোতলি হৈব লীন সর্বক্ষণ || 


১৭১ 


সমুদ্রেত ঢেউ যেন না থাকএ চিন। 
আকাশেত ধু যেন হই যাএ লীন ॥ 
হেন মত হইব যাহার ভাগ্য থাকে। 
জন্ম-মৃত্যু পাপ-পুণ্য কি করিব তাকে ॥ 
ধন্য ধন্য সত্যবতী কুলকেতু স্থৃতা । 
সত্যের ঘরণী বালা সর্বগুণ যুতা ॥ 
তোহোর জিজ্ঞাসে মোর আনন্দ জন্মিল ৷ 
সমুদ্র মনে যেন অমৃত উঠিল ॥ 

তুঞি হেন সতী নাহিক ত্ৰিভুবন মাজ ৷ 


‘তোর সত্য পুণ্য ভাগ্যবস্ত সত্যরাজ | 


অবিলম্বে দেখিবা কলিএ পাইব নাশ । 
বিজয় লভিব সত্যকেতু মহারাজ ॥| 


, এ বলিয়া নিঃশব্দে রহিল মহামুনি | 


সতী-যোগী সম্বাদ সমাপ্ত হৈল পুনি ॥ 
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার ৷ 
শুনিতে উদ্‌গরে যেন অমুতের ধার ॥ 


॥ সত্যকেতু কর্তৃক সত্যবতীর প্রশংসা ॥ 
(খৰ্ব ছন্দ ) 


তবে রাজা সত্যকেতু হরিষ অন্তর | 
সত্যব্তী প্ৰশংসিয়া সভার ভিতর ৷ 
সাধু সাধু সত্যবতী কুলের দামিনী । 
নিজকুলে বিমল অমল কমলিনী ৷৷ 
মহামুনি সঙ্গে তোর শুনিয়া সম্বাদ! 
খণ্ডিল মনের সাধ গেল ধন্ধ বাদ | 
চাদের উদএ যেন সমুদ্র উল । 

তোর কথা শুনি মন আনন্দ বিভোল ॥ 


দর্পণের মল যেন ঘুচএ মঞ্জনে। 

মন ধন্ধ দূর হৈল তোমার কারণে ॥ 

এ বলিয়া সত্যকেতু মুনিক স্তবএ । 
তুমি ব্রহ্মচারী ধর্মগুরু মহাশএ ॥ 
তোমার নিমিত্তে পুনি দেখিএ সংসার | 
গোবিন্দ নিমিত্তে যেন পাণ্ডব উদ্ধার ॥ 
শতমুখে তোন্ষাগুণ কহিতে না পারি । 
দীক্ষাগুরু কল্পতরু জ্ঞানে ত্রিপুরারি || 


১৭ ২ 


এইমতে ইষ্টলাভ গঞিল রজনী । 
হইল প্রভাত কাল উঠে দিনমণি ৷ 
সত্যবস্ত সূর্য দীপ্তি কৈল দিগন্তর ৷ 

. অধর্মী কলঙ্কী চন্দ্র চিন্তিত অস্তর | 
অরুণ সারথি রথ বাঁউবেগ বাজী । 
অন্ধকার মারিতে মিহির আইল সাজি | 
কিরণাস্ত্র এড়ি রাজ্য তম কৈল নাশ । 
ধাইল নক্ষত্র কুল মনে পাই ত্রাস ॥ 
বিমন! উন্মনা সোম বুধ অরুন্ধতী । 
ধাইল নক্ষত্র কুল ছাড়ি নিশাপতি ॥ 
কিরণান্ত্র ঘাএ চন্দ্র বদন পাঙুর ৷ 
কলঙ্ক লজ্জিত মুখ জরিল অন্তর ॥ 


সাহিত্য পত্ৰক! | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


চারিপাশে চাহে চান্দ না দেখে ভগন। 
অপমানে চাহে চান্দ তেজিতে জীবন ॥ 
বিষাদিত কুমুদিনী দেখি নিশাপতি। 
মায়া করি রথ ছাড়ে চকোর সার ॥ 
রথ ধ্বজ লুকাইয়া চন্দ্র নিল দূর। 
‘জয়সত্য’ নাদ করে প্রভাবন্ত স্থয় ॥ 
প্রভু মুখ দেখি স্থখ-নলিনী বিকাশে । 
কাম দেখি রতি যেন পন্ম-মুখে হাসে ॥ 
বৈতালিক যট পদ করে স্তুতি পাঠ । 
তূর্য আগে কমলী-ভ্রমরী করে নাট ॥ 
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালির ছন্দ ৷ 
শুনিতে শ্রবণে যেন ঝরে মকরন্দ ৷. 


॥ লত্য-কলির যুদ্ধ ॥ 


হইল প্রভাতকাল সাজে ছুই বল। 

প্রলয়ের কালে যেন শুনি কোলাহল ॥ 
অতি কোপে সত্যকেতু রথেত উঠিল। 
অর্ধ কলা শিব’ যেন সমুখে রুসিল ॥ 

বজ্রহস্ডে সাজি যেন বীর বধে ধাএ। 
কলি বধে সসৈন্য চলিল সত্য রাএ ॥ 
বিবিধ বাদিত্র বাজে জএ জএ ধ্বনি। 
গঞ্জিয়া তজিয়া উঠে সত্যের বাহিনী ॥ 
এথা সৈন্য সঙ্গে করি কলীন্দ্র নিঃসরে | 
কলি সৈন্য সিংহনাদে পৃথিবী বিদরে ॥ 
মুখামুখি ছুই সৈন্য বাঝিল তুমুল । 

দেবাস্থর সংগ্রামে দিবারে নাহি তুল ৷ 
রথে রথে গজে গজে অশ্বে অশ্বে রণ। 
মিশামিশি পেশাপেশি ঘোর দরশন | 

৯. অ্ধকলা শিব চন্্রচুড় শিব 


গজ বাজি রথরথী কাটি কাটি পড়ে । 


রুধিরে কর্দম হৈল রথ যে সাঞ্চরে | 
সৈন্যের ছুর্গতি দেখি রোষে মুখ্য যেধ। 
লীলায় কাটিয়া পাড়ে শতে শতে যে ॥ 
সুখ-যোধ পূজন্ত বিক্রম সর্বজন ' 
হাতে ধনু বীর্ষশালী ধাইল তখন ॥। 
স্থখ বীর্ষশালী যুদ্ধ আছিল তুমুল! 
বীর্ষশালী ঘাএ সখ হইল আকুল ৷৷ 
সুখ যুদ্ধ দেখিতে কপটকেতু ধাঁএ। 
হাতে ধন্ু সত্যবাদী তাহাকে রাখএ || 
সত্যবাদী কাটি পাড়ে কপট সারছি। 
রথ ধ্বজ কাটি রণে করিল বিরথী ॥ 
কপটে কপটে অলক্ষিতে এড়ে বাণ। 
ঘাএ মুহুশ্চিত সত্যবাদী বলবান ॥ 


সত্য-কলি-রিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


কপটে বধিতে তবে স্থবুদ্ধি ধাইল । 
আগু হই মিথ্যাসেতু তাক নিরোধিল ॥ 
সুবুদ্ধির ধ্বজ কাটি কাটিল কোদণ্ড । 
শেল পাট হানিলেক সুবুদ্ধি প্রচণ্ড | 
মুহুশ্চিত মিথ্যাকেতু রখেত পড়িল। 
অতি কোপে সংগ্রামেত কৃপণে রুধিল |! 
কৃপণে এড়িল বাঁণ বজ্র সমান । 
সুবুদ্ধি বিবৃদ্ধ হৈল ঘাএ কম্পমান ৷৷ 
তবে বীর হুদাতাএ কৃপণে জিনিল ৷ 
সুদাত! বধিতে ভীত সংগ্রামে রুধিল । 
আগে হই ধর্মকেতু পড়িছিল রণ। ' 
ভীতকে বিন্ধিল বাণে হইল অচেতন ॥ 
কলি নিয়োজিল সৈন্য ধর্ম মারিবারে । 
একসর কুমার সকলে বেটি মারে ॥ 
একে একে জিনিল সকল সেনাপতি । 
ভঙ্গ দিল সর্ব সৈন্য ভয় পাই অতি ৷৷ 
সৈন্য ভঙ্গ দেখি পাপ-সৈম্ত আগু হেল। 
শরজালে সত্যকেতু সৈন্য কম্পাইল | 
সেইক্ষণে ধর্মকেতু এড়ে দিব্যবাঁণ। 
মুহুশ্চিত পাপসেন পুনি পাইল জ্ঞান ॥ 
ধন্ুগুণ সান্ধি এড়ে উগ্রশিখা শর । 
মুহুশ্চিত ধর্মকেতু রথের উপর ॥ 
রাজপুত্র রাখিবারে কবিচন্দ্র আইল ৷ 
দিব্য দিব্য বাণ হানে পাপকে কম্পাইল ৷। 
নানা মন্ত্রে আমন্রিয়া এড়ে অস্ত্রগণ। 
মুহুশ্চিত পাপসেন কলির নন্দন ॥ 
এথেক দেখিয়া কলি প্রবেশিল রণ । 
মণ্ডলী করিয়া তাকে বেড়ে বীর্গণ ॥ 


১৭৩ 


ধর্মকেতু সুবুদ্ধি স্থদাতা সত্যবাদী । 
মহাবাদী বীর্ষশালী কবিচন্দ্র আদি ॥ 
সবে বেটি এড়ে অস্ত্র যেন অগ্নি শিখা । 
অর্ধচন্দ্র, ক্ষুরবল্ল, নরোচ, নালিকা ॥ 
শক্তি শূল মুষল মুদগর কুস্ত পাশ ৷ 
ভূসণ্ডি তুস্বুর চন্দ্র ভ্রমএ আকাশ ॥ 
ঝাঁকে ঝাঁকে বিশিখ পঢ়এ অনিবার | 
রথ সঙ্গে না দেখি কলীন্দ্র মহাবীর ॥ 


_ অন্তরে অস্ত্রে আবারিল কলীন্দ্র নৃপতি । 


পুনি সবে বেটি মারে হই এক মতি ॥ 
দশবাণে ধর্মকেতু সপ্ত বীর্ষশালী। 
পঞ্চবাণে স্থবুদ্ধিএ বিন্ধিলেক কলি ৷ 
কৃপণেক দশ বাণে স্দাতা বিন্ধিল । 
সত্যবাদী পঞ্চবাণে কলিক বিন্ধিল | 
মহাবীর করিচন্দ্র এড়িলেক দশ । 

অর্ধ পন্থে সব অস্ত্র কলি কৈল তস॥ 
দিব্য দিব্য বাণে পুনি বিদ্ধএ সভাক । 
কলীন্দ্রের বাণ চলে বিজুলি ছটক|। 
ধর্মকেতু বিদ্ধি পুনি কাঁটিল সারথি । 
রথ কাটি স্ববুদ্ধিরে করিলা বিরথী ৷ 
বীর্ষশালী বিদ্ধিয়া করিল মুহুশ্চিত। 
ধ্বজ কাটি স্ুদাতাক বিদ্ধিয়া তুরিত ৷ 
কবিচন্দ্র পরাজিয়া করে সিংহনাদ । 
ভঙ্গদিল সর্ব সৈন্য পাই অবসাদ | 
তারক তাড়নে যেন ধাএ স্থরলোক। 


. কলি ভএ ধাএ সত্য মনে পাই শোক ॥ 


পল্মাকুল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ । 
উলটিয়া চাহি সৈন্য সব দিল ভঙ্গ ॥ 


১৭৪ 


জলরাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ ৷ 
কলি অস্ত্রে দহে সৈন্য ধাএ উদবশ্বাস ॥ 
সৈম্ত জিনি গেল কলি সত্যকেতু আগে। 
সমুদ্রের জল যেন পর্বতেত লাগে ॥ 
পূর্ব অপমান গুণে সত্য নরনাথ ৷ 

কোপে তুলা জ্বলি যেন ধনু ধরে হাথ ॥ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৩ 
জ্বলন্ত আনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল। 
সিংহনাদ করি উঠে সত্য মহাবল |! 


সত্যকেতু সংগ্রামে বাঝিস ছুনিবার ৷ 
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার | 


|| সত্যকেতু সংগ্রাম । 
(দীর্ঘ ছন্দ £ ধালপ্রীরাগ ) 


কোপে সত্য এড়ে বাণ যেন অগ্নি খান খান 
গগনে বিজুলি যেন চলে। 
কলীন্দ্রঞ এড়ে শর সৈন্য কাটে নিরন্তর 
হাহাকার উঠে পর-বলে || 
কলীব্দ্রেহ এড়ে শর ছাইল যে দিগন্তর 
আচম্ঘিত তারা যেন ছুটে । 
গগনে সঞ্চরি বাণ. বাউবেগে তুরমান 
সত্যকেতু মর্মে গিয়া ফুটে ॥ 
এই মতে পরস্পর  এড়ন্ত কাটন্ত শর 
পরস্পর করন্ত বিক্রম ৷ 
দহ বীর শিক্ষাবস্ত অংগ্রামেত মূতিমস্ত 
আবর্ত নিবর্ত অন্ুপাম ॥ 
কলি এড়ে দিব্যবাণ ঘাঁএ সত্য কম্পমান 
স্থকিত আন্ছিল মহাবীর । 
সুস্থ পাই এড়ে বাণ ধন কৈল দুইখান 
পুনি বিদ্ধে কলির শরীর ॥ 
আর ধরন ধরি করে ভন্নুবাণ সান্ধি এড়ে 
-_ সত্যের কাটিয়া পাড়ে ধ্বজ | 
সত্য এড়ে দিব্যবাণ কাটি পাড়ে খিরক্ত্রাণ 
কোপে কলি মৃত্তিমন্ত গজ || 


সিলাত নানা শিলা শর বাছি এড়ে নিরন্তর 
সত্যের মর্মেত গিয়া ফুটে । 

শোনিত অরবএ গাএ না চিন্তএ সত্য রাএ 
তিল এক বিক্রম না টুটে ৷৷ 

দশবাণে বিন্ধে তনু ক্ষুরএ কাটিল ধহু 
আর বাণে ধ্বজ কাটি পাড়ে । 

সত্য পাইল মনস্তাপ খসিল হাতের চাপ 
মুহুশ্চিতে রথেত পড়িল ৷ 

কলি যাঁএ ধরিবার দেবলোঁক হাহাকার 
রখে রথে মিশিত করিল ॥ 

তবে কলি ছুরাচারে ধন্ু এড়ি খড়গ ধরে 
সত্যরথে দিতে চাহে লক্ষ । 

যেহেন সীচন পক্ষী নর হস্তে মাংস দেখি 
না চিন্ত এ দিতে চাহে ঝন্ফ ॥ 

দেখি শক্র দুনিবার  অধামিক ছুরাচ।র 
মনে চিন্তে সত্য নরনাথ ! 


দেখিয়া কলির দর্প কোপে যেন ক্রর সপ 
. শীঘ্র উঠি ধনু ধরে হাত ॥ 


সত্যকলি-বিবাঁদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


অষ্ট অষ্ট এড়ে বাণ খড়গ কৈল খান খান 
আর বাণে চর্ম কাটি পাঁড়ে। 

সারথি বিন্ধিল শরে রথ ধাঁএ চারিধারে 
দশবাণে কপি কম্পে গড়ে ॥ 


১৭৫ 


ঝাটে কলি কাট পাড়ে ধর্মাধর্ম না বিচারে ' 
নহে পুনি সংশএ বিজএ। 

এক পাপ বধি যবে শত পুণা পাই তবে 
শুন সত্য না ভাব সংশএ ॥ 


কোপে কলি গদা লৈল রথ হোস্তে লম্প দিল শুনিয়া সারথি বাণী হাসি সত্যে বোলে পুনি 


ভ্রমাই এড়িল সত্য মাথে। 

ভূবন ছুলভ বীর সত্যকেতু রণে স্থির 
সেই গদা ধরে বাম হাতে ॥ 

সেই গদ। মেলি মারে কলির মাথের “পরে 
শোনিতে মজিল সর্ব তন্থু। 

নারদ রথেত তুলি মুহুশ্চিত্ত নিল কলি 
সত্যকেতু হাঁসে হাতে ধন্থু ৷ 

জ্ঞানলাভ আইল পুনি পরাভব মনে গুণি 

. স্বর্গ বিন্ধিল পঞ্চ শরে ! 

সারথি পাইয়া মোহ সর্ব গাএ বহে লহু 
রথ অশ্ব ধা চারিধারে || 

লংজে সত্য জ্যোতির্বাণ-করি বীর সান্ধান 
কলিক বিন্ধিল পঞ্চ শরে ৷ 

কদলীর পত্র যেন কলীন্দ্র কম্পএ তেন 
মুহুশ্চিত পাইল ছূর্বার। 

তরঙ্গ চৈতন্য লভি কহে নিজ মনে ভাবি 
শুন সত্য হিত তত্ব সার || 

কণ্টকে কণ্টক খসে পাপে ধর্স না প্রকাশে 
কপটে সে ধরা যাএ চোর। 

সত্য ছাড়ি দুষ্ট মারি ধর্ম তাত না বিচার 
বড় পুণা, পাপিষ্ঠ সংহারে । 

স্বামীত হারিয়া রণ 
কেশে তুল সেহ যেন হরে 11? 


সুযোগ না বোলে অব্যভার । 
সত্য কি অসত্য করে পৃথিবী কি ভার ধরে 
কেনে নহে প্রলয় প্রচার | 
কাহারে মারিব কোনে সব মারে নিরঞ্জনে 
মিছ! সে ছুর্জনে করে পাপ। 
যদি শত কলি মারে তবে ধর্ম নাহি ছাড়ে 
সুযোগ্য না কহ মনস্তাপ | 
হেনকালে জ্ঞান লভি উঠে কলি দুখ ভাবি 
এড়িল শাদূলি নামে বাণ। 
শার্ুলাস্ত্র ঘাএ বীর ক্ষেণেক স্তম্ভত ছিল 
পুনি সত্য লভিলেক জ্ঞান || 
কোপে সত্য ধন্ুর্ধর বাছি বাছি এড়ে শর 
লঘু হস্তে বাণ বরিষএ। 
সান্ধিতে এডিতে বাণ সত্যকেতু বলবান 
কলীন্দ্র লক্ষিতে না পারএ ॥ 
করি তিল পরমাণ কাটিলেক তনুত্রাণ 
সত্য বিন্ধে তীক্ষ তীক্ষ শরে । 
রুধির অবএ গাএ ইন্দ্রের বজ্রের ঘাএ 
পর্বত গৌরিক যেন ঝরে ॥ 
ফাফর হইল কলি ' নিজ মনে আবকলি 
সান্ধি এড়ে কোপে অগ্নিবাণ ৷ 


কপট চিন্তিয়া মন কোপে অগ্নি প্র্ছলিত সত্য সৈন্য ভাবে নিত 


দেবগণ ভয়ে কম্পমান ॥ 


১৭৬ টি 


তবে সত্য ধনু ধরে ক্ষেগাবাণ সান্ধি এড়ে 
ক্ষেমা হোস্তে মেঘ উপজিল । 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধা সংখ্যা, ১৩৬১ 


কলিএ এড়িল শেল সত্য মর্মভেদি গেল 
বঙ্জে যেন বিদারিল গিরি । 


ক্ষেমা মেঘে বৃষ্টি কৈল কোপে অগ্নি নিবারিল শোনিতে মজিল তন কোপে সত্য ধরি ধন্থু 


চঞ্চপান্ত্র কলিএ এড়িল ॥ 
হৈল চঞ্চল রাত সত্য সৈন্য উৎপাত 
বাউ মেঘ কৈল খান খান। 
"সত্যে এড়ে স্থির শর উপজিল ধরা ধর 
তেজিল চঞ্চল পরশন। 
তবে কলি ধনুর্ধর সান্ধি এড়ে পাপ শর 
পাপ ভূমে কৈল অন্ধকার । 
পুণ্য সূর্য এড়ে সত্য দীপ্তি কৈল স্বর্গ মর্তয 
পাপ হোস্তে পাইল উদ্ধার। 
এড়িল কৃপণে বাণ নাগ হইল বিদ্যমান 
ধন বলে সর্ব জিনি যাঁএ। 
সত্যদাতা অস্ত্র এড়ে হর্ধক্ষ আইল পরে 
দাতা সর্ব আরাধিলে পাএ ॥ 
গরুড়ে এড়িল ফণী কৃপণের বুদ্ধি হানি 
দাতার সমুখে পাইল লাজ । 
সত্যের বিক্রম দেখি নিজ বীর্য উন লখি 
অধিক চিন্তিত কলিরাজ ॥ 
সভ্মেহ মহাবাণ কলি কৈল সান্ধান 
মোহ পাইল সত্যকেতু বলে। 
সংজ্ঞাবাণ সত্য এড়ে মহাঁবাণ তনু করে 
জ্ঞান লভে বীরেন্দ্র মণ্ডলে ॥ 


দিব্য বাণ সান্ধে যত্ব করি || 
বাণ মুখে পুণ্য দিয়া মন্ত্রে তন্ত্রে আহুতিয়া 
জ্ঞান-বাণে জোড়ে রুদ্রবাণ । 
বাণে অগ্নি জ্বলে উঠে কলির বিক্রম টুটে 
রাক্ষন অসুর কম্পমান | 
বাণ জুতি দীপ্তি কৈল স্বৰ্গে জএ জএ হৈল 
পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ ৷ 
হুঙ্কারি এড়িল বাণ কলি হৈল কম্পমান 
নিবাতে চাহে এক মন। 
যথ অস্ত্র কলি এড়ে বাণ তেজে ভস্ম করে 
কলির হৃদয় ভেদি গেল। 
দুই সৈন্য কোলাহল রথ হোস্তে ভূমিতল 
পড়ি কলি মুহুশ্চিত ভেল ॥ 
কিঞ্চিৎ আছএ প্রাণ ঘাএ দেহ কম্পমান 
পড়িল প্রসারি ছুই হাত। 
বদনে রুধির এড়ি  ভূমিতলে রহে গড়ি 
জয় শঙ্খ বাহে সত্যনায | 
মোহাম্মদ খান কহে সবত্র সত্যের জএ 
কলির সম্পদ চারি দিন। 
ছুর্জন কলির ভেক সত্য জুতি পরতেক 
সত্যকলি যেন রাত্র দিন | 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


১৭৭ 


॥ সত্যের জয় || 
( সুহিরাগ ) 


হেনকালে সন্ধ্যা আসি দিন হৈল শেষ । 
প্রভুর আজ্ঞায় অস্ত যায়স্ত দিনেশ ॥ 
দিনে চরে পক্ষী সব রহে ডালে ডালে । 
রাত্রি চরে বিহঙ্গম খেলে কুতুহলে ৷৷ 
গগনে উদিত চন্দ্র সঙ্গে তারাগণ । 
আন্ধারে প্রদীপ দিল প্রভু নিরঞ্জন ৷৷ 
সূর্য হোস্তে তেজমস্ত নাহি অন্ত জন। 
চন্দ্র হোস্তে জ্যোতির্ময় আছে কোন্‌ জন ॥ 
সে সবেহ প্রতৃ-আজ্ঞ! তিল নাহি নড়ে। 
রাত্রদিন ভ্রমন্ত প্রভুর আজ্ঞা "পরে ॥ 
কথ শাস্ত্রে চন্দর-সূর্য পূজে না জানিয়া। 
সেবা করে, ঈশ্বর বোলন্ত না ভরিয়া ।। 
এথেক জানিব লোকে এক করতার ৷ 
নিশ্চয়ই নিদোষী নিরঞ্জন নৈরাকার ৷ 
সন্ধ্যাকাল হৈল কলি পাইল পরাজএ। 
ভঙ্গ দিল কলি সৈন্য মনে পাই ভঞএ ॥ 
শিশু মৃগ ধাএ যেন সিংহের তরাসে । 
সত্যকেতু ভএ সৈন্য ধাএ চারি পাশে ॥ 


সত্যকেতু সৈন্য “জয় জয়’ ধ্বনি শুনি । 
ঢাক ঢোল কাড়া শিঙ্গা নানা বাষ্য ধ্বনি | 


অনেক ছুন্দুভি বাজে শুনি কোলাহল। 
আনন্দে শিবিরে গেল সত্যকেতু বল ॥ 


কলি সৈন্য বিষাদিত মুখে নাহি বাণী ৷ 
রথে করি কলিক নিলেক রাজধানী ৷ 


কলীন্্র মরিব হেন বোলে সবলোক! 
নারদ প্রভৃতি সব বিলাপস্ত শোক ।। 
চরে গিয়া কহিলেম্ত ছুঃশীলার স্থান। 
ঘাএ মোহ কলীন্দ্র কিঞ্চিৎ আছে প্রাণ ॥ 
চরমুখে শুনি বালা ধাএ শোকাকুলি। 
বুকে মারে করাঘাত আউদল চুলি ॥ 
পতির চরণে ধরি বিলাপএ বালা । 
পৃথিবীত উগে যেন নব চন্দ্ৰকলা ॥ 


মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার। 
ছুঃশীলার বিলাপে পাষাণ বহে ধার | 


৷ ছুঃশালার বিলাপ এ 


পাপিনী! হাহা প্রাণপতি কি হৈল দৈব গতি 


তপন্বীএ জিনি যাএ রণ । 


তুন্নি মহাবলী তারক সম বলী 
জীবএ সমন্থ্য পালন ॥| 
বাল কুন্তকর্ণ জিনিয়া সম্পূর্ণ 


তোন্ষার রথের গতি । 
এ দুঃখ রইল মনে তোন্গাকে সত্যএ জিনে 
দৈবে বিধি বাম মতি |! 


২৩ 


হিরণ্য-কশিপু সদৃশ বিক্রমে যে কুলিশ 
গাণ্তীব সদৃশ তার বাণ। 

ধনুর টঙ্কারে তার ভুবন কম্পিত আর 
দেবেন্দ্র ভএ কম্পমান | 

শুক্র-সম জান মানে ছুর্যোধন 
বুদ্ধিএ শকুনি তুল । 

যুগান্তের যম কোপে অগ্নি সম 
দহস্ত তৃণ রিপুকুল ॥ 


১৭৮ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্য, ১৩৬৬ 


অতুল্য যে পতি মোর সত্যএ সংহার ঈষৎ মধুর হাসি . বিজুলি প্রকাশি 
কি ফল জীবনে আর । ছরস্তি যুবতী-চিত। 

গর ভক্ষিমু কাল প্রাণ দিমু রঙ্গিম অধরে অমিয়া বচনে 
যৌবন হৈল মোর ভার ॥ জগৎ মোহন রীত ॥ 

অচৈতন্ত বালী ছঃশীলা স্থবদনী মোর প্রাণেশ্বর প্রাণের দোসর 
নয়নে ঝরে জলধার । ১ ২ রতিপতি যেন কাম। 

ধূলি ধূনরিত সুন্দর শরীর রসের নাগর ভোগে পুরন্দর 
ধরিল সখী পরিবার ॥ সকল গুণের ধাম | 

চৈতন্য পাইয়া পুনি কান্দে সুবদনী হেন পতি মোর প্রাণে কি দুঃখ ধর 

- ধরিয়া নিজ প্রাণনাথ ৷ গলে দিখু কাতিমান । 

উঠ প্রাণেশ্বর ডাকি উচ্চন্বর জলেত পশিমু জীবন তেজিমু 
এ বলিয়া করে অঙ্গপাত ॥ জীবন তেজি দিমু জান 41 

শুনি সখীগণ প্রসন্ন ব্দন এ বলি ছুঃখীলা পুন মুহুশ্চিলা 
নয়ন চকোর জোড়। পুনি বহু বিলাপিল। 

ভুরুর ভঙ্গিম কামিনী মোহন খান মোহাম্মদ যুগ সংবাদ 
কলীন্দ্র প্রাণপতি মোর || .. পঞ্চালিকা বিরচিল ॥ 


॥ সখী দুষ্টমতী কতৃক দুঃশীলাকে প্রবোধ দান: ॥ 
| ( খৰ ছন্দ ) 

রাজনুতা দুঃশীলার শুনিয়া বিলাপ । বিশেষ যে কলি হোস্তে সত্য হএ ঠিক। 
সখী দৃষ্টমতী তাকে বুঝায়ন্ত আপ ৷৷ নবীন স্বামীর প্রেম নারীর অধিক ॥ 
যদি কলি জীএ তুন্মি তার পাটেশ্বরী। সর্বত্রে কল্যাণ সখী ধর মোর বাক। 
য্যপি মরএ তবে শোক নাহি করি। প্রত্যয় না কর যদি পুছ চপলাক ৷ 
সত্যবতী না জানে কটাক্ষ হাস-লাস।  চপলাবতী বোলে ভাল বোলে সখী । 
তোহ্মা আগে সত্যবতী সহজে উদাস ॥ কলি হোন্তে শতগুণ সত্যধিক দেখি ॥ 
তোন্দার কটাক্ষে সত্য সহজে মোহিব। ছুষ্টের বচনে গ্রাহী হৈল ছূষ্টমতী। 
সত্যবতী এড়ি সত্য সহজে গ্রাসিব ৷ কলিরে সমুখে থুই সত্যে ভাবে পতি ॥ 
তোর লাস-রভসের কেবা দিব সীমা । শ্বেতবাসে কজ্জল বাবিলে কালা ধরে। 
বিধিএ স্থজিল তোকে রূপের প্রতিমা ॥ দুষ্ট সঙ্গে থাকিলে ছুষ্টতা মন পুরে ॥। 
দেখি রবি-রথ রহে, মুনিমন ভোলে। এই মতে বচাবচ করে তিনজন। 
লীলাএ মোহিব সত্য মৃদু মধু বোলে । কপটে চলিল বৈদ্য আনিতে কারণ ॥ 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ. 


১৭৯ 


॥ ভোগী ধৰন্বন্তরীর আগমন ॥ 


ভোগ দেশে আছে এক ভোগী ধন্বন্তরী ৷ 
তথা গিয়া কহন্ত কপট আগুসারি |! 


সত্যবাণে মুহুশ্চিত কলি নরনাথ । 
চিকিৎসা করিতে বৈদ্য চলহ তথাত ॥ 
মগ্ত-মাংদ ভোগ দিমু নানা উপহার ৷ 
বিচিত্র বসন দিমু নানা অলঙ্কার ৷ 
শুর করিতে দিমু দিব্য দিব্য নারী। 
কলিহ চাহিতে চল ভোগী ধন্বস্তরী ॥ 
ভোলে মোহ হৈল বৈদ্য চলিল তুরিত। 
কলির নিকটে গিয়া হৈল উপস্থিত ॥ 
ভোগী বোলে ক্ষুধাএ আকুল মোর গাও । 
মগ্য-মাংস নানা ভোগ সম্মুখে যোগাও ॥ 
নারদে বোলভ্ত হেন নহে বদাঁচন। 
আগে রাজ ভাল কর পাঁছে যে ভোজন ॥ 


এথ শুনি ক্ষুধাতুর ভোগী ধন্বস্তরী | 
আপন! উদরে আনি করিল তিহরি ॥ 


যদি ক্ষুধাতুর অগ্নি ধৈর্যকাষ্ট পোড়ে। 
লোভের লাকড়ি দি ওবধ-বড়ি লাড়ে।। 
সত্যধর্ম মারিবারে নাড়ে বাহু. ছুটি। 

হুরূকা লাগিল যেন লঙ্কার কপাটি ॥ 
নারদে বৃত্তান্ত সব একে একে কহে। 
কোপে অগ্নিমুখ কলি নিঃশব্দে রহে ॥ 

ভোগী ধৰ্বস্তরী ভোগ ভোগিবারে মাগে। 
পাত্রমত্র সবে ভোগ দিল আনি আগে ॥ 


মগ্য-মাংস দধি-ছুগ্ধ নানা উপহার ৷ 

ঘৃত মধু শর্করা বিবিধ ফল হার ॥ 
আত্ম কষ্টকারী() মধু ছোলম্ব শ্রীকল। 
বদরিকা দাড়িম্ব যে গুয়া-নারিকল ৷ 
মন্তমান কদলিকা লাউ মিষ্ট-নাড়ু। 
যথ বৃক্ষ ফল আদি দেখিতে সুচারু ৷৷ 
হস্ত পাখালিয়া ভোগী গ্রাস চাপি ধরে । 
চারিদিকে হাসে লোক ভোগী ভোগ করে ॥ 
বড় বড় গ্রাস ধরে ফাড়ি যায় গাল। 
এথেকে সে ভোগীর সঙ্কট সর্বকাল ॥ 
মধুমত্ত হইয়া ভোগী অষ্ট অট্ট হাসে। 
ঘৃত-মাংস এক করি আনন্দে গরাসে ॥ 
দধি-ছুপ্ধ মধুমিষ্ট করিয়া ভক্ষণ | 
ভোগী বোলে হৈল আজি সাফল্য জীবন ॥ 
মন্তমান কদলিকা আতর মিষ্ট পাই। 
ভোগী বোলে স্বর্গভোগ মিলাইল গোঁসাই ৷ 
চৰ্ৰ্য চোষ্য লেহা পের চারি পরকার । 
ভোগ করি করে ভোগী নানা ফল হার ॥ 
ভোগ করি কপূর তাঙ্কুূল দিল মুখ৷ 
ভোগী বোলে এহাত সংসারে নাহি সুখ | 
হষ্ট-পুষ্ট হই ভোগী তুষ্ট হৈল যবে। 
ভোগী সন্বোধিয়া ছুঃশীলাএ পুছে তবে ॥ 


১ ৮০ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


i ভোগী-ছুঃশীলা সংবাদ ॥ 


কহ- মোত ধন্বস্তরী স্বরূপ বচন ।. 
অকালে কলিকে সত্য জিনে কি কারণ ॥ 
একের সমএ আর লঙ্ঘিতে না পারে! 
কোন্‌ হেতু সত্যকেতু জিনে কলি হারে ॥ 
ভোগী বোলে সত্য করি কহিব কথন । 
কেহ রুষ্ট না হইব! পাত্রমিত্রগণ ॥ 
কলির সঙ্গতি ছিল কুপাত্র দুর্জন। 
তেকারণে কলি হারে সত্য জিনে রণ॥ 
ছুঃশীলা বোলন্ত সব মহাপাত্ৰ আছে । 
ধনবস্ত বলবস্ত আছিলেক কাছে ॥ 
বোলে ধনবস্ত ভৃত্য না মানে ঈশ্বর ।. 
বল হৈলে শুকরে ঠেলএ ধরাহর ॥ 
কন্যা বোলে কি্করের ধন নিজ ধন। 
ধনবন্ত ভৃত্য মন্দ বোল কি কারণ ॥ 
ভোগী বোলে শুন কহি রাজার কুমারী । 
দুষ্ট ভাৰ্যা হএ যদি পরম সুন্দরী ॥ 
নিদয়া ঠাকুর স্থখ দুষ্ট ভূত্য ধন। 
ভিন নিজ কার্য নাহি পরের কারণ ॥ 
কন্যা বোলে দাস তবে কেমতে রাখিব । 
নির্ধনী হইলে দুঃখ পাইয়া মজিব | 
ভোগী বোলে ভুঞ্জাইব উদর ভরিয়া। 
কিঞ্চিৎ বসন দিব থাকিতে পরিয়া ॥ 
দঢ় করি রাখিবেক নিযোজিব কর্ম। 
দুষ্ট ভৃত্য মারিয়া যে রাখিবেক চর্ম ॥ 


কন্যা বোলে যথ কহ গৃহস্থের কথা! 
কেমতে করিব রাজা পাত্রের ব্যবস্থা ॥ 


ভোগী বোলে পাত্রক রাখিব দঢ় করি। 
যেই পাত্র হষ্ট হএ ফেলিবেক চারি ॥ 
ছুঃশীলাএ বোলে স্বামী কি কৈলে আদরে । 
কোন্‌ কর্ম কৈলে নারী স্বামী কৃপা করে ॥ 
ভোগী বোলে স্বামী মন ব্যবসাঁএ পাএ। 
সতীহ না পাএ মন বিনি ব্যবসাঁএ ॥ 
ব্যবসা করিয়া ভুঞ্জাইব স্বামী জন। 
না তৃপ্তাইলে-সতীএ না পাএ স্বামী মন,॥ 
পুনি করজোড়ে পুছে রাজার কুমারী । 
কি হোস্তে ব্যবসা হএ কহ ধন্বভ্তরী ॥ 
ভোগী বোলে ধন হোস্তে ব্যবসাএ হএ । 
দারিপ্র্যেত ব্যবসা না রহে সর্বধাঞ ॥ 
বাপ মাও না সন্তাষে স্বামী কৃপা ছাড়ে। 
পুত্রে না করএ কৃপা জ্ঞাতি না আদরে ॥ 
ঈশ্বরে না করে দয়া ভীত ছাড়ে ভএ। 
নির্ধনী পড়শী দেখি সকলে হিংসএ |. 
অর্থ সেব্যবসা সর্বলোকে দয়া করে। 
বুদ্ধিমস্ত হইলে নির্ধনী বুদ্ধি হরে ॥ 

কন্যা বোলে ধনবন্ত কোন্‌ মতে হএ । 
ভোগী বোলে বণিজ করিলে ধন রহে ॥ 
বটেকে বটেকে খাইলে ফুরাঁএ ভাণ্ডার । 
বটেকে অজিলে হএ পর্বত আকার ॥ 
বণিজ করিতে যদি নারে কদাচন। 
সুখতে করিব কৃষি অরিবেক ধন ৷ 


কন্যা বোলে কোন্‌ মতে করিবেক খেতি । 
ভোগী বোলে কহি শুন তাহার প্রকৃতি ॥ 


সত্য-কলি-বিরাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


প্রথমে প্রভু স্থানে মাগিব ফলিতে। 
শক্তি অনুমান ভূমি করিব নিশ্চিতে ৷ 
মন্দ ভূমি বহু ছাড়ি অল্প করি ভাল। 
বোগায়োগ বুঝিয়া থাকিব সর্বকাল ॥ 
ভাল মতে চাষ দিয়া করিব নানা খেতি । 
প্রাণ দিয়া রাখিবেক জাগি অহোরাতি ॥ 
বিকিয়া করিব ধন ভুঞ্জিবেক স্থখে ৷ . 
কৃষি হোস্তে সম্পদ করস্ত সর্ব লোকে ॥ 
কন্ত। বোলে নিচিস্তা, কেমনে হএ নর । 
ভোগী বোলে ভাগ্যবস্ত থাকে যার ঘর ॥ 
শত্রু ভয় না থাকে অরুগী হএ অঙ্গ । 
এ তিন প্রকারে চিন্তা না থাকিবে সঙ্গ ॥ - 
কন্য। বোলে চিন্তা বাঢ়ে বোল কি কারণ। 
ভ্যেগী বোলে যার থাকে বহু শত্ৰুগণ ॥ 
যার বহু ধার হএ চিন্তা বাঢ়ে অতি। 
আপনা শোণিত পান করে প্রতি নিতি ॥ 
যার অল্প অর্জন রহুল .হএ পোষ । 
নিরন্তর চিন্তা পাএ মন অসস্তোষ ৷৷ 
পাপ হোস্তে চিন্তা বাটে শুন রাজ সুতা ! 
শরীর দহএ নিত্য মৃত্যু দেএ চিন্তা ॥ 
কন্তা বোলে কোন্‌ কর্মে আয়ু-বল বাঢ়ে৷. 
ভোগী বোলে শুনিলে স্থশব্দ নিরস্তরে ॥ 
চন্দ্ৰমুখী প্রিয়া মুখ যে নিতি দেখএ। 
ধন প্রাণ লাগি যার না থাকএ ভএ ॥ 
মনোবাঞ্ছা পুরে নিতি ঘুচএ জঞ্জাল । 
এ চারি প্রকারে আউ বাড়ে সর্ককাল ॥ 


৯. মিথ্যা-অঙ্গ-_ ছায়। 


১৮১ 


ছুংশীলাএ বোলে আউ টুটে কি কারণ। 
ভোগী বোলে দীর্ঘ রুগী হএ যেই জন ॥ 
বৃদ্ধকালে নির্ধনী পরের করে আশ । 
থাকিতে টুটিব আউ হইয়া নৈরাশ ॥ 
অবিরত মিখ্যা-অঙ্গ দেখে যেই জন। 
নিরন্তর শর ভএ থাকে তার মন॥ 
নারীগণ নাভি-হেটে যে জন দেখএ | 
এ পঞ্চ প্রকারে আউ টুটএ নিশ্চএ ॥ 
কন্যা বোলে আউ হোস্তে মৃত্যু ভাল করে । 
ভোগী বোলে হীন সেবা করে যেই “ছারে'॥ 


_ হীন জন অপমান শরীরে না সহে। 


হীন সেবা হোস্তে ভাল যদি মৃত্যু হএ ॥| 
স্বামী সোহাগিনী নারী বিফল জীবন ৷ 
যার নারী অসতী সে জিএ অকারণ ॥ 
যে জনে ধনীর ঘরে মাগে নিরন্তর | 
ভুঞ্জএ নরক দুঃখ সংসার ভিতর || 

এ চারি জনের পুনি মরণ সে ভাল। 
মৈলে সে ঘৃচএ দুঃখ পাতকী জঞ্জাল । 
দুঃশীলাএ বোলএ শুনিয়া কুতুহল ॥ 
কোন্‌ কোন্‌ কর্ম কেলে গাএ থাকে বল । 
ভোগী বোলে ঘৃত মাংস করিলে ভোজন । 
সুগন্ধি আমোদ গন্ধ পাইলে অনুক্ষণ! 
অন্ণুদিন সান নব বসন পরিলে। 
গাএ বল বাঢ়ে অর্থ গঠিত থাকিলে ॥ 
দুঃশীলাএ বোলে বল টুটে কি প্রকার । 
ভোগী বোলে বহুতর চিন্ত! থাকে যার। 


১৮২ 


বল টুটে যে অমূল্য খায়ন্ত বিশেষ। 
বহু নারী সম্ভোগে বহুল হএ শেষ ॥ 
এথ কথা শুনি কলি রঙ্গ হৈল মনে। 
কৌতুকে পুছএ ভোগী ধন্বস্তরী স্থানে ॥ 
কোন্‌ কোন্‌ দিন নারী না করি সম্ভোগ । 
কহ ভোগী ধন্বস্তরী সত্য করি মো'ক | 
ভোগী বোলে প্রতিপদে অষ্টমী দশমী । 
অমাবস্ত। পূৰ্ণিমাত নারীক না রমি। 
প্রভাত সমএ যদি সম্ভোগ করএ। 
সেই ক্ষণে জন্মে পুত্র কাল ঘোর হএ ॥ 
লেঙ্গটা হইয়া যেই করএ রমণ ৷ 
ভূতন্নৃষ্ট হএ সেই শাস্ত্র বচন || 
রোগ-বিকার ঘোরে করিলে শুঙ্গার 
উন্মত্ত পুত্র হএ চঞ্চল বেভার ॥ 
শুঙ্গারেত যেবা পুনি দ্বারে নিরীক্ষএ ৷ 
সেক্ষণে জন্মিলে পুত্র নিলজ্জা হএ।। 
শঙ্দারেত না চুম্বিব পত্নীর নয়ন । 
অন্ধ পুত্র উপজএ জন্মিলে সেক্ষণ ॥ 
শৃঙ্গারেত নারী. সঙ্গে না কহিব কখন। 
নির্লজ্জ বালক পুত্র হএ তেকারণ ॥ 
বিন্দুপাত পাছে যদি করএ রমণ।. 
থিহা১ হৈয়া রমএ যে পাপিষ্ঠ ছুর্জন। 
শেষ হএ নিজ তন্ু পুত্র খোর২ হুএ। 


‘শয্যাত বহুল মুতে বালকে নিন্চএ ॥ ' 


শৃঙ্গার করিয়া যদি একহি. বসনে। 
নিজ তন্তু পবিত্র করন্ত দুই জনে॥ : 


৯. থিহা-_চেট্টগ্রামী বুলি)-স্থির হইয়া, দড়াইয়। 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ধা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


এই” সে প্রকারে হএ কলহ জঞ্জাল ৷ 
পতি পত্নী মধ্যেত না থাকে প্রীতি ভাল। 
শয়নে যুবতী সঙ্গে রমণী রমিলে। 

ডাকাইত পুত্ৰ হয় সে ক্ষণে জন্মিলে ॥ 


যে দিনে প্রবাসে যাই সে রাত্রি রমিলে। 


পাপকারী পুত্র হএ সে রাত্রি জন্মিলে ॥ 
বুধ রবি রাত্র দিনে যে জনে রমএ। 
তাত পুত্র জন্মিলে অধর্মী পাপী হএ॥ 
সোম শনি গুরুবারে যে জনে রমএ। 


সত্যবাদী ধিক মঙ্গল উপজএ ॥ 


সোম শুক্র গুরু রাত্রি রমিবেক নারী । 


জন্মিব চিরাউ পুত্র শুদ্ধ ধর্ম চারী॥ 


পশুর গোচরে কিবা মন্ুষ্তের আগে । 
না রমিব সুর্যের কিরণ যথা লাগে ॥ 
প্রথম প্রহর মন্দ দ্বিতীয় মধ্যম ৷. 
তৃতীয় প্রহর রাত্রি রমিলে উত্তম ! 
অধিক . উত্তম জান চতুর্থ প্রহরে | 
সন্ধ্যা কালে কদাপিহ না রমিব নরে ॥ 
এক কালে পতি-পত্বী বিন্দুপাত হৈলে। . 
নপুংসক পুত্র হএ সেক্ষণে জন্মিলে ॥ 
কলিএ বোলএ মোত কহ ধন্বস্তরী | 
সমযোগ নহে হেন কোন মতে করি॥ 
ভোগী বোলে নারী পাশে করিলে গমন । 
কাম মোহ না হইব স্থির রহে মন ॥ 


 শুঙ্গারের আগে ভোলাইব নারী মন। 


সঘন চুম্বন দিব গাও আলিঙ্গন ॥ 


২ খোর- নেশার 


সত্য-কলি-বিবাঁদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


নখরে ঘাদিয়া কুচ করিব মর্দন। 

নাভি উরু স্থলে ' হস্ত মথিব সঘন। 
যদি কাম ভাবে নারী হইল মোহিত ৷ 
সাবধানে শুঙ্গার করিব আনন্দিত ॥ 

এই মতে বার আগে বীর্য নহে পাত। 
কহিলু” নিভৃত কথা কলি নর নাথ॥ 
কলি বোলে যথেক কহিলু হিত বাণী । 
প্রতি দিন কেমতে রাখিব এথ পুনি ॥ 
ভোগী বোলে প্রতি দিন যে নারে রাখিতে। 
রাখিব দ্বাদশ দিন কহিলু* চিন্তিতে ॥ 
ধতু স্নান তিন দিনে করিলে যুবতী । 
গর্ভাধারে নরে যোগ দিব শুন রতি। 
এই যে দ্বাদশ দিনে হৈব সাবধান । 
প্রতিদিন রাখএ যাহারা অবধান ॥ 
কলি বোলে কন্যা পুত্র হএ কি কারণ। 
কহ মোত ধন্বস্তরী চিস্তি নিজ মন॥ 
ভোগী বোলে তিন দিনে কৈলে খাতু স্থান! 
তার পাছে দ্বাদশ দিবস দঢ় মান ॥ 
শুঙ্গার করিলে নারী গর্ভবতী হএ। 
শুন কহি পুত্র কন্যা যেহেতু জন্মএ ॥ 
এক, তিন, পঞ্চ, সপ্তে, নব, একাদশে ৷ 
ধাতু আপেক্ষএ যদি এসব দিবসে ॥ 
পুত্র উপজএ যদি হএ গর্ভবতী । 
বেধে দিনে কন্যা হএ শুন নরপতি ॥ 


ছুই চারি ছয় অষ্ট দশম দ্বাদশে । 
খতু আপেক্গএ যদি এসব দিবসে ॥ 


১৮৩ 


গর্ভবতী হএ যদি কন্যা উপজএ। 
কহিলু* কন্দপ কথা শুন মহাশএ ॥ 
শুক্র সোম শনি গুরু দক্ষিণে পবন। 
এদিনে শ্রবিলে খতু জন্মএ নন্দন! 
রবি ভোর বুধ বামে শ্বাসে-বাউ বহে। 
তাঁত খতু আপেক্ষিলে কন্যা উপজএ। 
দক্ষিণে করিয়া শ্বাস করিব রমন । 
তবে পুত্র উপজিব জান বুধ জন। 
তবে বোলে ছুঃশীলাএ শুন মহাশএ। 
গর্ভবতী কোন মতে থাকিব নিশ্চএ ॥ 
ভোগী বোলে গর্ভবতী হইলে সুন্দরী । 
ক্ষুধাতুর উপবাস না থাকিব নারী ॥ 


আমলকী ফল গর্ভবতী না খাইব ৷ 


আমলকী কাষ্ঠ অগ্নি ঘরে না জালিব ॥ 
অয় লবন আনি না খাইব সুন্দরী | 
বহু রেঁদ্রে বসি ন৷ থাকিব হেলা করি | 
শীত বলি অগ্নি জ্বালি ধিক না বসিব ৷ 
উঞ্চ নীচ পন্থ দেখি বুঝিয়া হাটিব ॥ 
অশ্বে গজে না চড়িব না চাহিব কাঁক। 
কোপ করি মন দুঃখে না দিবেক বাক্‌ ॥ 
না চাহিব গর্ভবতী কুপ অভ্যন্তরে ৷ 
জাতিখ্স রাজসুতা সত্য বলি তোরে ॥ 
ছুঃশীলাএ বোলে ভোগী পুছিএ তোন্গার । 
কোন্‌ কর্মে সম্ভ্রম ভাঙ্গএ আপনার ॥ 


ভোগী বোলে ঈশ্বরেত যে করে বড়াই। 
আপনা সম্ভ্রম? ভাঙ্গে যাএ লজ্জা পাই ॥ 


১৮৪: " 


নিলজ্জ হইয়া, যেই করে অনাচার । 
সভা মধ্যে সম্ভ্রম না থাকে সত্য তার ॥ 
স্বাব্যঃ ধন খাইলেহ না থাকে সম্ত্রম। 
পর ঘর উৎসবেত যে নর অধম ॥ 
অবোলনে২ খাইরারে লোভে চলি যাএ। 
আপনা সন্ত্রম ভাঙ্গে লজ্জা বড় পাএ॥ 
ছুঃশীলাএ বোলে ভোগী মূঢ় বলি কাক! 
ভোগী বোলে যে না শুনে মিত্র জন বাক ॥ 
বর্বর সঙ্গতি যুক্তি করে যেই জন। 
কুপাত্র দুৰ্জন আনি যে করে পালন ॥ 
নারীক প্রত্যয় করি বেড়াইতে বোলে। 
সেই মূঢ় জন জান এ মহী মণ্ডলে ॥ 
কন্ঠ] বোলে বৃদ্ধ কিবা অবলা কুমারী ৷ 
তার কি তুলনা দিএ বোল ধন্বস্তরী ॥ 
ভোগী বোলে কপি যেন ঝুন! নারিকলে।. 
খাইতে না পারে জল নাচে কুতুহলে ॥ 
কন্যা বোলে যুবকেত অতি বৃদ্ধ নারী । 
তার কি সমস্ত! দিএ বোল ধন্বস্তরী ॥ 
ভোগী বোলে শুক সঙ্গে যে হেন উল্লুক। 
অবশ্য পেচক হস্তে প্রাণ দিব শুক | 
শুক সঙ্গে শুক সে করএ শোভাকারী-। 
শুক কাক মিলি হৈলে শুকের সংহারি ॥ 
. বৃদ্ধ নারী যুবকের প্রীতি নাহি হএ। 
যদ্যপি হএ চিরদিন নাহি রহে ॥ 
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ছুঃশীলাএ বোলে আন্গা কহ মহাশএ। 


কোন্‌ কোন্‌ কর্মে চিরদিন নাহি রহে॥ 


ভোগী বোলে রাজ্যে যদি রাজা বল করে। 


চিরদিন না রহে আপনা রাজ্য হরে ॥ 
দুষ্ট নারী প্রীতি নাহি রহে চিরকাল। 
অবশ্য কলহ বাঝে ঠেকএ জঞ্জাল ॥ 
পতি সঙ্গে দতীর কলহ চিরদিন । 
না রহএ জলে জল নহে যেন ভিন ॥ 
চিরদিন না রহে মিত্রের কোপমন। 
কদাপি না তেজে যেন সুগন্ধি চন্দন ॥ 
কন্ঠা বোলে পর চিত্ত কেমনে হরিব। 
সত্বরে সঙ্কটে আত্ম কেমতে রাখিব ॥ 
ভোগী বোলে পর চিত্ত হরে যেই জন। 
তার রসে রসিক থাকিব সর্বক্ষণ ॥ 
ভাল বা মন্দ বোলে সেই বোলে ভাল। 
যে মাগে সে আনিয়া যোগাএ সর্বকাল ॥ 
আর পর চিত্ত হরে মন্ত্র তন্ন বলে। 
দেবতাহ বশ্য হএ বশ্য মন্ত্র ফলে॥ 
যেহেন ব্রাহ্মণ বড়, বস্য মন্ত্র করি। 
বাবিল রাজার স্তুতা লৈয়া গেল হরি ॥ 
ছুঃশীলাএ বোলে কহ শুনি এ কাহিনী । 


_ ভোগী ধন্বস্তরী কহে নিজ মনে গুনি। 


১. স্থাব্য-_আমানত ২ অবেলনে-_বিনা নিমন্ত্রণে। বিনা ডাকে 


সত্য-কলি-বিরাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


১৮৫ 


॥ ব্রাঙ্গণ-রাজকন্যা কাহিনী ॥ 


পশ্চিমে বাবিল নামে আছে এক দেশ । 
বিস্তর কুমগ্র টোনা সে রাজ্যে বিশেষ ৷ 
তাত রাজ! ভরত মাধবী তার সুতা । 
ত্ৰিলোক মোহিনী কন্যা রূপে অদ্ভুতা ॥ 
একদিনে বৃন্দাবনে রাজার কুমারী ৷ 
প্রমোদ বিহারে গেল লৈয়া সহচরী ॥ 
দৈবগতি মধু নামে ব্ৰাহ্মণ নন্দন | 
কৃতৃহলে প্রবেশিল সেই বৃন্দাবন ॥ 
আচন্বিত দেখি বড়, রাজার কুমারী । 
মুহুশ্চিত পড়ে বড়, আপনা পাসরি ৷ 
জ্ঞান লভি বোলে বড়, লখি বিপরীত । 
স্বর্গ ছাড়ি বিদ্যাধরী আইল আচম্বিত ॥ 
কিবা রাহু ভএ চান্দ ছাড়িল গগন। 
পলাইতে আসিয়াছে এই বৃন্দাবন ॥ 
কিবা দেবী ভাব করি চান্দের সঙ্গতি ৷ 
অপমানে এড়ি তথা আইল লজ্জামতি ৷৷ 
কিবা গঙ্গা সঙ্গে কেলি কৈল ত্রিলোচন। 
কোপে গৌরী এথাত আইল তেকাঁরণ ॥ 
ভূরুরে ভঙ্গিমা করি নয়ন নাচএ। 
বুঝিল এহেন রূপে শিবকে মোহএ || 
মৃদু মৃতু হাসি অক্ষি বঙ্ক বঙ্ক করি। 
এই রঙ্গে ধ্যান ভঙ্গ হৈল ত্রিপুরারি ৷ 
থাউক প্রস্দ্ধি কুচ তাল ফলধিক। 
দেখি মনমথ মত্ত হএ যে অধিক ॥ 


১ বড়, ব্রাহ্মণ কুমার 
২৪- 


এ বলিয়া স্তব্ধ বড়ু চিত্রপট প্রাএ। 
অনিমিখ নয়নে মাধবী রূপ চাহে ॥ 
কন্যা বোলে দেখি বড়, দীপ্তিমন্ত তনু ৷ 
আচম্বিত উপগত যেন ফুল ধনু ॥ 
সখী প্রতি বোলে সখী অহি কোন্‌ জন । 
হর ভএ পলাইছে বুঝিএ মদন ॥ 
নতু রঘুপতি বনে ভএ বাসি মন। 
পলাইতে জায়ন্ত আইল বৃন্দাবন ॥ 
নতু সক্র-শাপে ভ্রষ্ট হই বিছ্ভাধর । 
বৃন্দাবনে পড়ি স্তব্ধ চিন্তিত অস্তর || 
এ বলিয়া রাজকন্যা সমদৃষ্টে হেরে ৷ 
অন্তে অন্যে প্রেম-রসে মগ্ন হৈয়া রহে॥ 
নপ ভএ সখী বোলএ উঞ্চন্থবর । 
কোথায় ব্রাহ্মণ বড়, হঅরে অন্তর ॥ 
রাজার কুমারী মুখ কেনে নেহালসি । 
আকাশের চন্দ্র হস্তে ধরিতে চাহসি || 
নাগমণি ধরিয়া চাহসি মারিবার | 
কাম্ভাব মাধবীক হএ বিপ্রছার ॥ 

এ বলিয়া কন্যা লই সব গেল ঘর। 
কামভাবে রাজকন্যা মৃত জমসর | 
এথা বিপ্র ছিল তিনদিন অচেতন । 
জ্ঞান লভি ধাএ উন্মন্তের লক্ষণ ৷ 
“মাধবী মাধবী মাত্র ডাকে উঞ্চম্বর ৷ 
আউদল কেশ ভ্রমে নগরে নগর ॥ 


১৮৬ 


শিশুগণে মারস্ত-হাসন্ত সর্বলোক। 
কেহ বোলে হইছে উন্মাদ বাউরোগ ॥ 
এইমতে গেল এক ওঝার ছুয়ার। 
সে যে ওঝা! তত্ত্রমন্ত্র জানএ অপার ॥ 
মৃতবৎ হই পড়ে ওঝার সম্মুখে। 
‘মাধবী মাধবী” মাত্ৰ স্মরে নিজ মুখে | 
সকরুণ হই ওঝা বোলে শাস্ত বাণী । 
কেমত বাঞ্চিত বিপ্ৰ বোল সত্য বাণী || 
মোর মন্ত্রতেজে পারে"! সূর্য আনি দিতে । 
মন্ত্র বলে পারে"! সক্র আনি দেখাইতে | 
যদি মাগ দিব আনি স্বর্গ বি্যাধরী । 
যেই মনোবাঞ্ছা তোর দিমু সে অধিকারী । 
কহ বা মাধবী কেবা সত্য কহ মোক। 
আজি হোস্তে গৃহ পুত্র বলি যুত হোক ॥ 
শুনি বড়, সকরুণ ওঝার চরণ। 
কহিলেক আদি অস্ত হথ বিবরণ | 

. হাসিয়া ওঝাএ বোলে কিবা কর্ম তাক। 
আজি মাধবীর কাছে নিবাম তোহ্মাক ॥ 
এ বলিয়া এক মন্ত্র লেখি তার পাতে। 
ব্রাহ্মণের মুখে দিল আপনার হাতে ॥ 
মহ্গুণ বলে বড়, হৈল নারী রূপ। 
মুখ কণ্ঠ সম কুচ- নারীর স্বরূপ || 
কিন্তু অভ্যন্তরে আছে পুরুষ আকার । 
ওঝা বোলে এই মন্ত্র এ হেন আকার ॥ 
নারী হএ পুরুষ পুরুষ হএ নারী । 
কিন্তু পুনি লিঙ্গ মাত্র ঘুচাইতে নারি ॥ 
এথ কহি গেল ওঝা রাজার সভাত। 
স্ত্রীরূপ বড়, লই দাণ্ডাইল সাক্ষাৎ ॥ 
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নৃপতি বোলন্ত বিপ্ৰ কেনে আগমন । 
ওঝা বোলে আন্ছি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজন |। 
এই মোর পুত্র বধু ব্রাহ্মণ কুমারী । 
পুত্রেত বিবাহ দিলু" বহু য় করি | 
এহি মোর পুত্র বধু,. ছন্ন তার নাম 
সতী-পতিব্রতা বধূ সর্ব গুণ ধাম ॥ 

তাত কর্মদোষে পুত্র উন্মত্ত হৈয়া ৷ 
কোথা গেল নাহি জানি আহ্মাক ছাড়িয়া ৷ 
পুত্র অন্বেবিতে আঙ্গি করিব গমন । 
তোন্ধা স্থানে দিলু” বধূ রাখিতে যতন। 
ব্ৰহ্মন্ব জানিয়া রাজা ষতনে রাখিবা ৷ 
নিজকন্তা স্থানে মোর বধু সমপিবা ৷ 
ব্রাহ্মণের বোলে রাজ! কৈলা অঙ্গিকার ' 
বলিলেন্ত যাও বিপ্র পুত্র চাহিবার | 
একশত তঙ্কা রাজা ত্রাহ্ধণক দিল । 
মাধবীক আনিয়া ব্ৰাহ্মণী সমপিল ॥ 
ওঝা ঘরে চলি গেল ছন্নকে এডিয়া। 
মাধবী ছন্নকে নিল সঙ্গতি করিয়া ৷৷ 
বৈদ্য ঘরে গেল রুগী রোগ হৈল নাশ। 
মৃত্যুকালে পাইলেক অমৃত সন্দেশ ৷৷ 
না জানি ভরত রাজা অপকর্ম কৈল। 
বিড়ালের হস্তে নিয়া মাংস. সমপিল ৷ 
মাধবী বাপের আজ্ঞা ধরি নিজ মন। 
কৃপা করি ছন্নকে সন্তোষে ততক্ষণ !। 
কন্যাকে বোলএ ছন্না বিবিধ প্রকারে । 
দিনে দিনে প্রীতি ভাব হৈল দৌহানেরে ৷ 
যেদিনে দেখিল মধু রাজার কুমারী । 
কামানলে দহে কন্যা সেইদিন ধরি ।। 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বাঁ যুগ-সংবাদ 


মর্ম চাহি মারে বাণ ধরি ফুল ধন্থ। 
ঘন শ্বাস বহে কন্যা কম্পমান তনু ॥ 
দিনে দিনে কৃশ দেহ হইল কুমারী । 
_ কাহাত না কহে কিছু মনে লজ্জা করি ॥ 
ছন্নাএ বুঝিয়া তার বিরহ বেদন। 
নিভৃতে আপনা কার্য করে নিবেদন ॥ 
' ছন্ন৷ বোলে কহ সত্য নৃপতি নন্দিনী । 
কোন্‌ চিন্তাযুক্ত তুদ্ি বিষণ বদনী ৷ 
কন্যা রোগ আছে জান মোহর শরীরে । 
ছন্না বোলে রাজকন্যা ভাণগ্ুসি আহ্মারে ॥ 
সঘন নিঃশ্বাস তোর বদন পাণুর । 
অভিপ্রাএ বুঝিএ দগধে পর্চশর ॥ " 
সত্য কহ কা'ক দেখি হইল! ভাবিনী। 


মন্ত্র বলে আনি দিমু আজুকা রজনী ৷৷ ' 


ছন্নার শুনিয়া হেন সুহৃদ বচন । 
গদ গদ কহে কন্যা সজল নয়ন ।। 
যেনমতে দেখিলেক ব্রাহ্মণ কুমার | 
আদি অন্ত কহিলেক ছঃখ আপনার ॥ 


১৮৭ 


ছন্না বোলে দেখিলে নি চিনিবা এখন । 
কন্তা বোলে সেইরূপ মোর প্রাণধন ৷ 


কেনে না চিনিমু তাকে বোল প্রাণ সখী । 
যার হেতু সংশয় জীবন হৈল দেখি |। 
হাসি মধু প্রদীপ আনিল তুরমান। 

মুখ হোস্তে মন্ত্র কাঢ়ি’ রহে বিদ্যমান | 


আচস্বিত দেখি কন্যা নিজ প্রাণনাথ। 
সলজ্জিত রাজনুতা নম কৈল মাথ ৷ 
সবিস্ময়ে পাছে কন্যা পুছে ধীরে ধীর । 
আদি অস্ত কহিলেক ব্ৰাহ্মণ কুমার |! 


রাজকন্যা! সম্ভাসিলা বিস্তর ওঝারে। 
এহেন অসক্য কর্ম কেহ নাহি করে | 


তবে মধু মাধবীরে ধরি লৈল কোলে । 
অনঙ্গের রঙ্গে নাচে মন কুতুহলে ৷! 


মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার ৷ 
শুনিতে উদ্গরে যেন অমৃতের ধার ॥। 


॥ যুগল মিলন ॥ 
( ছহিরাগ-লাচারী ) 


নাচে মধুরস 
মাধবী হইল কোড়ে। 

পুরব জনমে গৌরী আরাধিলু* 
তেকাজে পাইলু" তোরে ॥ 


সিন্ধু মাঝে যুতি গাঢ় আলিঙ্গন 


সঘন চুম্বন 
চুম্বিয়া কাজল দেশ! 

ধরি কুচ ঘন স্থাবর জঙ্গম 
নখরে ঘাঁও বিশেষ ৷ 


১ কাটি৯ কাডি-কাড়িয়াঃ উচ্চারণ করিয়া 


১৮৮ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৩ 
মধুএ অধর পিবএ মধুর হেম লতা মণি মরকত জড়ি 
সরোজে যেহেন অলি। কিএ রাহু শশী গিলে ॥ 
নয়নে নয়নে বয়নে বয়নে বিপীন* জঘন তাড়িয়া সঘন 
কণ্ঠে কণে জড়ি কেলি ॥ পীড়িয়া মোহন স্থলি । 
মধুগ্ডাম তনু যেহেন ফুল ধন্থু যার যথ যথ ছিল মনোগত 
গৌরাঙ্গ মাধবী রতি! বিধি মিলায়লি ভালি। 
যেহেন রাধে-হরি কিবা হর-গৌরী বিষম লরম ভঙ্গ পঞ্চশর 
কিবা নল-দময়ন্তী | ছাড়িয়া কুন্থুম্ব ধনু ৷ 
শ্যাম গৌর অঙ্গ রঙ্গে রহে সঙ্গ খান মোহাম্মদ এহ রস ভণ 
মেঘেত বিজুলি খেলে! অমিয়া উদগরে জন্কু ॥ 

॥ মাকুতের অনুরাগ ॥ 

( খৰ ছন্দ) 


এইমতে কেলি নির্বহিল প্রতিনিতি। 
কেহ চিনিবারে নারে ছন্নার প্রকৃতি ॥ 
আরদিন সেই ছন্ন দৈবের ঘটনে। 

নারীরপে স্থান করে হরধিত মনে || 
দূরে থাকি রাজস্থত মারুতে দেখিল । 
মূহুশ্চিত কুমার ভাবেত মগ্ন হৈল ॥ 
কিবা রম্তা তিলোত্তমা মদনের পতি । 
হেমকুস্ত কুচভার ঘন পীন অতি ॥ 

কুমারী ছন্নার স্থানে পাঠাইল দৃতী ৷ 


শুনিয়া ত্রাসিত ছন্না ভয় পাইল অতি 


নারী যদি হইত শুনিত পাপ বাণী। 
সহজে পুরুষ ছন্না ত্রাসযুক্ত পুনি ॥ 
ছন্না বোলে মারুত পাপিষ্ঠ ছুরাচার । 
ব্ৰহ্মস্ব হরিতে চাহে মাগে পরদার ॥ 


১ বিপীন--বিশেষ স্থূল 


দূতী বোলে প্রাণ দিব রাজার কুমার । 
কৃপা কর বিপ্রবধূ করি পরিহার ৷ 
ছন্না বোলে মরি যাউক মারুত ছুর্মতি। 
এ পুত্রেথু মূলুকে হৈব রাজার অকৃতি ॥ 
আন্দিত ব্রাহ্গণ-কন্তা সতী পতিব্রতা । 
এক পতি ছাড়ি আন না জানি সর্বথা ॥ 
এ বলিয়া ধাই গেল মাধবী নিকট । 
মনে মনে চিন্তে মধু পড়িল সঙ্কট || 
দূত মুখে শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল রাণী । 
ভাবে মোহ মারুত তেজিতে চাহে প্রাণি । 
মুহুশ্চিয়া কুমার পড়িল ভূমিতল । 
বোলাই না পাএ ‘বোল’ কিস্কর সকল ॥ 
রাজপুত্র সঙ্কট দেখিয়া শোক মন। 
বৃপস্থানে জানাইল এই সব বচন ॥ 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


শুনিয়া চিন্তিত রাজা গুণে মনে মন। 
ব্ৰহ্মস্ব হরিলে পাপ আরো স্থাব্য ধন। 
হেন অপকর্মে কর্ম কেমতে করিব । 
সংসারে অযশ পাছে নরকে পড়িব ॥ 
যদি ভএ ধর্মকন্া পুত্ৰক না দিএ। 
দারুণ মদন বাণে পুত্র নাহি জিএ ৷ 
কি রাখিমু নিজ পুত্র কিবা রাখি ধর্ম 
হাহা বিধি কর্মদোষে হৈল হেন কর্ম ॥ 
সেইক্ষণে আর এক কিস্কর আসিয়া । 
নৃপস্থানে কহে পুত্র দেখহ আসিয়া ॥ 
দৈবে সে মারুত জিএ কণ্ঠাগত প্রাণ। 
না পাইলে ব্ৰাহ্মণী নাহিক পরিত্রাণ ৷৷ 
পুত্রের সেনেহ বড় ভরত নৃপতি। 
ধর্ম ছাড়ি পুত্রন্নেহ মনে হৈল অতি ॥ 
এক দাসী পাঠাইল ত্রাহ্গণীর স্থান। 
দৈবে গেল তোর পতি পাগল ব্রাহ্মণ ৷ 
মোর পুত্র তোর ভাবে তেজএ জীবন । 
পুত্র দান কর মোরে না হৈঅ বিমন ॥ 
সহজে মারুতে নিজ দেব বর্ম নাশে। 
তোর ভাবে নরকের ভয় নাহি বাসে ॥ 
বিশেষ কি কহিব আপনা অপরাধ । 
তুক্ষি মূলে আম্মার ঠেকিল পরমাঁদ ৷ 
দাসী গিয়া কহিলেক রাজার বচন। 
মাথে বজ্রঘাত মধু ত্ৰাসে কম্পমান ॥ 
সচকিত মাধবী মুখেত নাহি বাণী । 
কপট রচনা মধু বোলে মনে গুণি ॥ 
কহিঅ মারুত স্থানে মোহর ভকতি। 
নিশ্চএ মরিল যদি মোর প্রাণপতি ॥ 


১৮৯ 


কথদিন ক্ষেমা কর শ্রাদ্ধ করেশ তার! 
সহজেই পাছে আক্ষি শরণ তোহ্মার ॥ 
হরষিতে কুমারেত কহে গিয়া দাসী। 
মৃত অঙ্গে অমৃত সিঞ্চএ হেন বাঁসি ॥ 
শুনি আনন্দিত হৈল মারুত কুমার। 
ভাবিয়া সঙ্কেত কাল রহে তার ঘর ॥ 
এখা মধু মাধবীএ যুক্তি কৈল সার। 
আজি যাইব পলাইয়া ওঝার মন্দির ৷৷ 

তবে কন্যা বিষ লাড়, গঠিয়া লইল। 
প্রভুকে সম্বোধি কন্যা কান্দিয়া কহিল ॥ 
যদি সে ধাইতে নারি ধরে কোনজন। 
এই বিষ লাড়, খাই তেজিব জীবন ॥ 
রাত্রি নিশাভাগে তবে দেব ধর্ম স্মরি। 
মধু সঙ্গে নিঃসরিল রাজার কুমারী ॥ 

দ্বার হোস্তে নিকলিতে দেখে কোতোয়াল। 
ধর ধর বলিয়া যেহেন আইসে কাল। 
ভএ মুহশ্চিত মধু না ক্ষুরে বচন ॥ 

চিন্তএ কপট বুদ্ধি কুমারী তখন। 

নারীর কপট বুদ্ধি পুরুষে না জানে। 
শীঘ্রে উক্তি করি ভাণ্ডে কপট বচনে ৷ 
কন্যা বোলে কোতোয়াল সহজে বর্বর । 
সখি সবে শুনিব না কর কোলাহল ॥ 
আন্ধি যে মাধবী জান রাজার কুমারী । 
এথ রাত্রি আইলু* তোহোর রূপ হেরি | 
এথ শুনি কোতোয়াল আনন্দ বিভোল । 
পাইয়া অমৃত ফল কপি উল্লোল || 

হাতে ধরি কন্যাক লইতে চাহে কোলে । 


. হাসিয়া মাধবী তাক মুদ মধু বোলে ॥ 


১৯০ 


বুঝি কোতোয়াল তুন্মি ভূখিল কেশরী ৷ 
হাস-রস না জান খাইতে চাহ ধরি ॥ 
আগে ভুঞ্জ কোতোঁরাল অমৃত সন্দেশ। 
পাছে আন্গি তুন্মি রতি ভুঞ্জিব বিশেষ ॥ 
এখ শুনি কোতোয়াল করজোড় কৈল। 
অস্তে ব্যস্তে মাধবীএ বিষ লাড়, দিল ॥ 
কামভাবে খাএ পাপ না কৈল বিচার । 
বিষে মুহুশ্চিত কোতোয়াল ছুরাচার। 
দারুণ বিষের জালে তেজিল জীবন । 
ওঝার ঘরেত গেল চলি ছুই জন || 
মধুমাধবীকে দেখি ওঝা কুতুহল ৷ 
আদি অস্ত কথা মধু কহিল সকল ॥ 
তবে ওঝা মধু হোস্তে সে-মন্ত্র লইল। 
মাধবীর মুখে নিয়া সে-মন্ত্র রাখিল | 
ম্তবলে কৈল কন্যা পুরুষ আকার । 
মধুমাধবীর মনে আনন্দ অপার ॥ 
প্রভাত সমএ রাজা শুনি বিবরণ। 
ছন্ন সঙ্গে নাহি ঘরে কুমারী রতন ৷৷ 


লাজে শোকে বোলে রাজা কান্দিয়া আকুল। 


স্থাব্য ধন লোভ করি হারাইলু” মূল ৷ 


স্থাব্য হরি লোভে যেন চিন্তা পাই শোক। 


এমত মরিব সব স্থাব্য হরি লোক ॥ 
পাপ পুত্র হোন্তে ছুই কূল মজাইনু*। 
রহিল অযশ নিজ স্ৃতা হারাইলু* ॥ 
এইমতে অন্ুশোচ করম্ত রাজন। 
ঘরে ঘরে চর সবে করে নিরীক্ষণ ॥ 
ওঝার ঘরেত গিয়া করস্ত বিচার ৷ 
মাধবী পুরুষ রূপ দেখিল গোচর ||. 
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মাধবীত মাধবীর লয়স্ত উদ্দেশ । 

কন্যা বোলে রাজ স্থতা গেল কোন্‌ দেশ ॥ 
তবে ওঝা ব্রহ্ম রূপে মধু সঙ্গে লই। 
নৃপ আগে গিয়া কথা কহে আগু হই ॥ 


তোনহ্মার প্রসাদে রাজা: পাইলু* নন্দন । 


বধু মোর কোথা আছে দেঅহ রাজন ॥ 
ঘাএত লবণ যেন কেহ দিল আনি। 
করজোড়ে সকল কহিল নৃপমণি ॥ 

শুনি বিপ্র কান্দি বোলে মাথে মারি ঘাত। 
ব্রহ্ম বধ ভাগি হৈলা আএ নরনাথ ॥ 
এ বলি কাটারি দিল গলের উপরে। 
কান্দিয়া ভরত রাজা বিপ্র পাএ ধরে ॥ 
পাত্র মিত্র সবে বেটি বিপ্রক সাস্তাএ। 
এক লক্ষ সুবর্ণ দিলেক নর রাএ।. 
কান্দি কান্দি সুবর্ণ লইল বিপ্র বর। 
"মনে সুখ” ওঝা ‘মুখে দুঃখ’ গেল ঘর ॥ 
মাধবীক ধন দিয়া ওঝা হাসি বোলে । 
এ ধন ভাঙ্গিয়া খাও মন কুতুহলে ৷ 
অবিলম্বে কার্য সিদ্ধি করিব নিশ্চিতে । 
না কান্দিঅ বাপ মাও পাইবা দেখিতে ॥ 
এথা ছন্ন৷ হারাইয়া মারুত কুমার | 
উনমত্ত হইয়া কান্দএ অনিবার ॥ 

ছন্না বলি ডাক ছাড়ি মৃতবৎ হাল । 
ঘাএর উপরে যেন লাগি গেল শেল ৷ 
সহস্র সহত্র বৈদ্য চিকিৎসা করিল। 
কেহ রাজপুত্র ভাল করিতে নাড়িল।। 
তবে সভা মধ্যে রাজা বোলে উচ্চস্বর । 
যে করিতে পারে ভাল রাজার কুখ্রেশীর || 


সত্য-কলি-বিবাঁদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


প্রতিজ্ঞা করিলু* যেই মাগে সেই দিমু। 
না দিলে ‘গোবধ’ লাগে নরকে পড়িমু ৷৷ 
এথ শুনি বোলে ওঝা করি করজোড়। 
করিব কুমার ভাল মন্ত্র বলে মোর ॥ 

আজ্ঞা কৈলে দিব আনি মাধবী কুমারী । 


+. কিন্ত সত্য করহ বাবিল অধিকারী ॥ 


মাধবী যাহাকে বরে দিবা তারে দান। 
বুপে বোলে সত্য কৈলু* সভা বিদ্যমান ৷৷ 
সত্য ভঙ্গে পঞ্চ মহাপাতক লাগএ। 

এথ শুনি গেল ওঝা আপনা আলএ ॥ 
আর এক মন্ত্র লেখি নধুমুখে দিল। . 
যেই ছন্না সেই ছন্না পুনি সে হইল ॥ 


১৯১ 


মাধবী পুরুষ রূপ লইল সঙ্গতি । 

ছন্ন লই গেল যথা আছে নরপতি ॥ 
কুমারে ধরিয়া ছন্না তুলিয়া লইল। 
প্রিয়া দেখি মারুতে বৃদ্ধি স্থির হৈল ॥ 
পাত্রগণ সঙ্গে রাজা চাহে বিষাদিত । 
ছন্ন মুখ হোস্তে মন্ত্র লইল তুরিত ॥ 
কথার ত্রাহ্গণী হৈল ব্রাহ্মণ কুমার ৷ 
দেখিয়া লঙ্জিত হৈল মারুত অপার ॥ 
তবে ওঝা মাধবী থু মন্ত্র লৈল কাড়ি। 
আচম্বিত দেখে রাঁজা আপনা কুমারী ॥ 
সলজ্জিত পড়ে কন্যা বাপের চরণ । 
চিত্র পট প্রাএ স্তব্ধ পাত্র মিত্র গণ || 


[ পাঁচটি পত্র নাই ] 


॥ রাজ-নীতি ॥ 


**‘চতুর্থে ভূমিক চাষা রাজ্যের জীবন। 
ভূমি চষি খাএ দেখি মৃত্তিকা তুলন ৷৷ 
যদি বৃদ্ধিমন্ত হএ রাজ্য অধিকারী | 
পরস্পর রাখিবেক ভিন্ন ভিন্ন করি ॥ 
জলে অগ্নি মিশাইলে নিবাএ আনল । 
দন্ব করিবেক কাকে কেহ কৈলে বল ॥ 
দ্বাপরে বোলন্ত সভা করিব পালন। 
বীর্ঘ বুদ্ধি বাঢ়াইব সেনাপতি গণ ॥ 
ধনুর্বাণ কবচ সৈন্যক চাহি দিব। 
বিক্রম করএ জন প্রসাদে তুষিব ॥ 


> বিবতিয়া »বিবপ্টন? 


যুদ্ধ করি ধন পাই লেলাইব কাটি। 
বিবতিঘা১ দিব ধন মনে কৃপা করি ।। 
মন্ত্রী পাত্র কায়স্থবর তিন কর্ম রাখি । 
প্রথমে বাঢ়াইব গুণ সব বুদ্ধি দেখি। 
যার যেই যোগ্য বর্ম বৃদ্ধি নিয়োজিব। 
কার্য কৈলে তাহাকে যে প্রসাদে তুষিব। 
দরিদ্র হইলে পাত্র বুপতির ধন। 

দরিদ্রতা হোন্তে নত হৈব পাত্ৰগণ ৷৷ 
বিস্তর না দিব ধন আলস্ত হইব। 

ধন লোভে ঈশ্বরের কার্য না করিব ৷ 


১৯২ 


সাধুগণ পালিবেক ছুই পরকার ৷ 
প্রথমে নৃপতি কৃপা করিব সভার ৷ 
মধুর শীতল জল পক্ষী পড়ি খাএ । 
লবণ জলেতে পড়ি তিক্ত পাই ধাঁএ ॥। 
দ্বিতীয় ডাকাইতে পন্থে করিব নিধন! 
গতাগত করিতে পড়িব সাধুগণ ॥ 
চাষাকে আপনে রাজ! পালন করিব। 
ভিন্ন জনে দ্বন্ব কৈলে আপনে দণ্ডিব | 
ধিক রাজার চাষা যুদ্ধে সৈন্য হএ। 
বল কৈলে যুদ্ধ কালে সৈম্ত না যুঝএ ॥ 
সত্য বোলে যে সকলে সেবন্ত রাজারে । 
বৃপতি বহুল কৃপা করিব তাহারে ॥ 
কিন্ত এখ কৃপা দেবে না করিব তাকে। 
যে সহায় করিবারে পারএ রাজাকে ॥ 
সভএ রাখিব পুনি কৃপাহ করিব । 
পরস্পর সেবকের প্রীতি করাইব ॥ 
পরিবাদ লোকভেন কভো নাহি ধরি । 
হএ ভাল হএ দোষ যাবত বিচারি | 
ছুই কর্ম করি রাজা রাখিবেক দেশ । 
ভালে ভাল মন্দে মন্দ হএ সবিশেষ ॥ 
ছুই কর্মে এক জন না দি কদাচন। 
এক হস্তে না শোভএ ছুই শরাসন ॥ 
এক কর্ম দুইএ দিলে নিতি দ্বন্দ হএ। 
এক খাপে ছুই খড়া যেন না শোভএ ॥ 
তৃতীরা[ত্রেতা]বোলস্ত কিন্ত রাখিবেক চর । 
সভানেক বার্ত৷ যেন পাও নিরন্তর || 
সত্যবাদী দেখি চর রাখিব রাজন । 
চরকে যে পুত্র তুল্য করিব পালন ॥ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


চর সে রাজার চক্ষু সব বার্তা কহে। 


চর বিনে নৃপ ভাল-মন্দ না শুনএ ॥ 

এক মন্ত্রী রাজাকে কহিল উপদেশ। 
নিতি কর্ম হোত্তে রাজা নষ্ট করে দেশ ৷৷ 
পাত্রগণ বার্তা. যদি না শুনে নৃপতি ৷ 
পাত্রগণ লোক হিংসা করে প্রতিনিতি ৷ 
অকুলিনী- দুষ্ট পাত্র রাজ্যে রাজ্য করে। 
না বুঝিয়া দ্বন্দ করে উত্তম জনেরে ॥ 
অহঙ্কারে রাজধানী ন্যায় না বুঝএ। 

এ নীতি প্রকারে দেশ ভাঙ্গএ নিশ্চএ ॥ 
দ্বাপরে বোলন্ত আগে গুণ বিচারিব । 
ক্রমে ক্রমে পাত্রগণ নৃপে বাঢ়াইব || 
একেবারে সম্পদ হইলে গর্ব করে। 
পুনি সেই সেবা করে ভাঙ্গএ ঈশ্বরে । 
বাঢ়াইয়া টুটাইলে লোকে উপহাস ৷ 
উপহাস হএ কর্ম কিব! অবিনাশ ॥ 
রাজাকে যে দ্বন্ব করি করিব প্রত্যয়। 
পুরান সেবক বুলি না হৈব নির্ভয় ' 

দণ্ড করি কথদিন সভাএ রাখিব । 
শুদ্ধভাব দেখিলে সে পুনি বাড়াইব ॥ 
শুদ্ধপাত্র মধ্যে এক হএ ছুমতি। 
তাহাকে বধিলে সব হয়স্তি স্থমতি | 
অবশ্য বধিব তাকে দয়া পরিহরি | 

এক দুষ্ট হোস্তে সব কুল যাএ চলি 
কিন্তু মহাপাত্রে যদি রাজা দোষী ভাবে । 
রাজ্য রক্ষামাত্র তার বাহুর প্রতাপে। 
বন্দী করি রাখি তাক না বধি জীবন। 
তাহাকে বধিলে বল পাএ শত্ৰুগণ ॥ 


সত্যকলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


বন্দী হোস্তে যদি পাপ নাহি শুদ্ধ মন। 
তবে সে লইব রাজা তাহার জীবন ॥ 
সত্যকেতু বোলস্ত যে হএ সেনাপতি । 
নৃপতিক সেবিব বুঝিয়া শাস্ত্র নীতি । 
শান্তর না বৃঝিয়া যদি থাকে নৃপসঙ্গ ৷ 
অগ্নিতে পড়িয়া যেন দহএ পতঙ্গ ॥ 
প্রযমেহ নিরঞ্জন আজ্ঞা না এড়িব । 
প্রভু যার ভাগ্য, হরে নৃপ কি করিব । 
প্রাণপণ করিবেক নৃপতি কারণ । 
প্রাণ ভএ কভো ভঙ্গ না করিব রণ || 
চরমুখে শত্রু বার্তা লৈব নিরন্তর | 
নৃপতিক জানাইব সে সব উত্তর ॥ 
নৃপতি কহিতে কথ| না হৈব বিমন | 
এক মনে এক ধ্যানে শুনিব বচন ॥ 
শীঘ্ৰে শীঘ্রে এক করি নৃপতির আগে । 
দুইজনে কথ! ন! কহিব কোন পাকে ॥ 
এক আগে দুই জন কহিলে কথন । 
ভান্বএ মিত্রতা রুষ্ট হএ অকারণ ॥ 
একস্থানে নৃপতিএ কহিতে বচন। 
আর জনে উত্তর না দিব কদাচন ॥ 
যদি বোলে নৃপতিএ না পুছিএ তোকে। 
উত্তর দিবাঁরে নারি মরিবেক শোকে ॥ 
পাত্ৰগণ সঙ্গে যুক্তি করিতে হৃপতি। 
আগে না কহিব বুঝি সভার প্রকৃতি ॥ 
সভানের মর্ম বুঝি পাছে কহে গুণী । 
আগে কহে লোকেরে যে শক্র হিংসে পুনি ॥ 
না পুছিতে হৃপতিএ না কহে বচন | 
পুছিলে সংক্ষিপ্ত করি কহে নিবেদন ॥ 
২৫- 


১৯৩ 


যে কথা লুকাএ রাজা না লইব ওর | 
আপনা সম্পদ দেখে না হৈব ভোর ॥ 
বৃপতিএ বাঢ়াইলে গর্ব না করিব । 
আপনারে সর্ব হোস্তে নিকৃষ্ট জানিব ৷৷ 
পূর্বপাত্র সকলেরে অবজ্ঞা না করি | 
ইতর জানিয়া কোপে রাজা অধিকারী ॥ 
নৃপতি সমসর গিয়া কর্ম না করিব। 
ভক্ষণে বাহনে জান তাহাকে শঙ্ষিব | 
সৃসঙ্জা করিয়া সৈন্যত রাখিব যতনে । 
ইঙ্গিত হইলে যেন ধাই যাএ রণে 11 
এক নৃপ মন্ত্রীস্থানে পুছিল যখন। 

সৈন্য সজ্জা করিবে কি সঞ্চিবেক ধন ॥ 
পাত্রে বোলে ধন সঞ্চ ধন হোন্তে লোক । 
নৃপ বোলে প্রত্যক্ষ দেখাও তবে মোক ॥ 
পাত্রে তবে মধু আনি দিল নৃপ আগে। 
মধু দেখি মক্ষিকা আইল লাখে লাখে ॥ 
এক রাত্রি হৃপতিএ মন্ত্রীক জিজ্ঞাসে | 

ধন কি অজিব সৈন্য রাখিব কি পাশে । 
বোলে সৈন্য সজ্জা কর ধনে নাহি ফল । 
নুপে বোলে সমস্ত দেখাও মহাবল । 
মন্ত্রী আনি মধু রাখে নৃপতি সাক্ষাত ৷ 
রাত্রি দেখি এক মাক্ষি না আইল তখাত ॥ 
নৃপ হোন্তে সৈন্য যদি মন দুঃখ পাএ। 
বাম বৃদ্ধি হএ সব রাত্রি তম প্রাএ॥ 
যুদ্ধকালে ধন দিলে করএ যে রণ। 
যুদ্ধ জিনি শক্রএত হরএ সব ধন 1! 
সৈন্য করে রাজ্য রক্ষা ধনে রাখে সৈন্য ৷ 
ধনে সৈন্যে সর্ব ধন রাখে অন্তে আন্ত ॥ 


১৯৪ 
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তৃতীয়াএ[ব্রেতাঞাবোলে আগে মন্তরী-পাত্রগণ। যখ কর্ম করে দেখিএ জানিব। 


এক মনে স্মরিবেক প্রভু নিরঞ্জন 
প্রভু সেবা আগে ভএ পে না সেবিব। 
যাকে প্রভূ ন! বধিব নুপে কি করিব || 
এক মহামন্ত্রী স্থানে পুছিলা নৃপতি৷ 
পাত্র-মিত্র যোগ্য কিবা বোল মহামতি ৷ 
মন্ত্রী বোলে চারি নীতি ছুই এক কর্ম । 
যাবত থাকএ সেই মৃতিমন্ত ধর্ম | 
নূপে বোলে মহামিন্ত্রী করহ বাখান। 
কহিতে লাগিল মন্ত্রী হুপতির স্থান | 
চারি কর্মে এক কর্ম হৈব সাবধান । 
কর্ম কৈলে হএযেন পশ্চাতে কল্যাণ ॥| 
যে কার্য সঙ্কট তাত হৈব অচেতন। 
শান্ত্রেত সাধুক কর্ম করি সাবধান ॥ 
দাতা হৈয়া সম্ভোষিব তপস্বী ভিক্ষুক। 
দানে বিশ্ব যাএ আশীর্বাদ করে লোক ॥ 
এই তিন কর্ম জান পরীক্ষিয়া চাহিব | 
কার্ধেত কুশল যেই আগে বাঢ়াইব ॥ 
কাল বুদ্ধি অনুসারী দিব প্রভ্তযত্তর | 
যে শত্রু পিঘুন করে প্রবন্ধে তাড়িব। 
রাজ্য উপলক্ষ্যে বলে যেন উকারিব ।(?) 
দুই কর্মে এক কর্ম কর প্রাণ পণ। 
কার্ধ সাধি বাঢ়াইব নৃপতির ধন ॥ 

না হিংসিব প্রজাক পালিব পূত্রতুল । 
রাজা প্রজা সন্তোধি রাখিব ছুই কুল। 
এ কর্ম যে করিলে শুনহ কহি সার-॥ 
কভো নাহি পাঁদরিব প্রভু নৈরাকার | 


এই ছুই পরকারে শত্রু পরাজিব ৷ 
লোক পরে ‘কর’ নিতি নাহি বাঢ়াইব। 
সংসারে অযশ গৈলে নরকে পড়িব ৷৷ 
ভাল ছাড়ি নৃপ স্থানে মন্দ কহে যবে। 
সে পাত্র জীবন হোস্তে মৃত্যু ভাল তবে॥ 
লোক হিত করিবেক মেঘের তুলনা | 
সর্ব স্থানে জল যেন বরিখএ ঘন! ॥ 
উত্তম অধম প্রতি করিবেক হিত। 
সুর্ধের কিরণ যেন লাগে পৃথিবীত ॥ 
যথ কিছু ভাল করে সব আপনার | 
ভাল কৈলে ভাল পাএ মন্দে মন্দ তার ॥ 
দুঃখিতেরে কৃপা করিবেক ভাল মতে । 
তার দুঃখে কৃপা যেন করে আন মতে ॥ 
সব রাত্রি না থাকিব চন্দ্র হোস্তে দীপ্ত । 
অধৈর্ধ না হইলুম অমাবস্যা রাত্রি ॥ 
ছুষ্টজন হিংসা হোন্তে প্রজাক পালিব! 
গোধন সদৃশ প্রজা নিশ্চএ জানিব ॥ 
রক্ষক সদৃশ প্রাএ নৃপতি ঈশ্বর । 
সিহ-ব্যাগ্র-সম জান দুৰ্জন বর্বর ॥ 
দেই সে দুৰ্জন মূঢ় পড়ি নিদ্রা বাএ। 
গোঠে পশি শাদুলে গোধন ধরি খাএ। 
ঈশ্বরে লাঘব করে পাএ অপমান 
যেন প্রজা না পালিয়া পাত্র হএ জন ॥ 
ভিন্ন জনে ভাল মতে না করি বিচার । 


'বৃপ স্থানে ন! কহিব প্রশংসা তাহার ॥ 


না বিচারি তাক যদি বুপক ভেট-এ। 
পাছে মেই মন্দ হৈলে পাত্র লজ্জা পাএ। 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


যেই বস্তু উপরে রাজার যাএ মন। 
সে বস্তু আপনে না রাখিব কদাচন ॥ 
নৃপ আগে আপনাক এমত জানিব। 
ইঙ্গিতেহি ধন-প্রাণ নৃপ আগে দিব ॥ 
নৃুপতির ধন লোভে না করিব মন ৷ 
ধন পত্নী সমতুল জানে বুধজন ॥ 

ধন খাই অন্যায় কদাপি না বুঝিব। 
বৃপেহ দণ্ডিব মৈলে নরকে পড়িব ॥ 
যদি কেহ নৃপ চর্চা কহে আসি আগে। 
সেই ক্ষণে শীঘ্গতি দণ্ডিব তাঁকে ৷ 
যদিবা না দণ্ডে তাকে নিষেধ করিব । 
যদ্যপি না পারে এহ তথা না থাকিব ॥ 
কাক যদি নৃপতির কোপ থাকে মন। 
নহে অপবাদী হই থাকে সেইজন । 
তান সঙ্গে হাসি-রসি কথা না কহিব। 
না বসিব পাশে; তাকে নাহি প্রশংসিব ॥ 
নৃপ মন বুঝিয়া করিব নিবেদন | 

যেনা বুৰি মন বোলে অকারণ ॥ 
হৃপকার্ধ লক্ষ্যে নিজ কার্ধ নিবেদন | 


যে করিতে পারে তাকে বোলে বুধজন ॥ . 


বহুলোক নিবেদনে না করিব দুঃখ । 
ভাগ্যবস্ত দেখি তাক নিবেদিব লোক। 
বিষয় জানিবা জান নিশির স্বপন ॥ 
শীষে বাঢ়াইব ইষ্ট মিত্র বন্ধুগণ ॥ 

যদ তোর হস্ত হোস্তে বিষয় খণ্ডিল । 
যাবৎ জীবন মনে এ দুঃখ রহিল ॥ 


১ গরিহ 


যদি নৃপ নহে-যুক্তি কহে কদাচন। 
সে যুক্তিএ রাজ্য নষ্ট নষ্ট হএ ধন ॥ 
তথাপি সভার মাঝে না বলিব ভাল । 
গোহারীঃ করিলে পাছে ঠেকএ জঞ্জাল ॥ 
বিরলেত ভক্তি করি নিষেধ করিব ৷ 
বলাবল কথা নৃপ স্থানে না যাইব ॥ 


.পুত্র সম মিত্রজন রাখিবেক কাছে! 


পুত্র হোস্তে ধিক মিত্র মিত্র হৈলে সাঁচে ॥ 
নিজ কার্য হেতু রাজ-কার্য না এড়িব। 
যে কার্য দিয়া থাকে প্রাণাস্ত করিব ॥ 
এক পাত্র স্থানে পুছে একেক উত্তর! 
কিসেরে না কর পাত্র উঞ্চ দিব্য ঘর ॥ 
পাত্রে বোলে ছুই ঘর আম্মার সংসারে । 
সম্পদের ঘর মোর জান রাজ-দ্বারে। 
যথাত করিব বসি লোকের বিচার | 
এহা হোন্তে ভাল ঘর কিবা আছে আর ॥ 
বিপদের ঘর যে কহিতে বাঢ়ে দুঃখ ৷ 
যে ঘরেত বন্দী থাকে অপরাধী লোক ॥ 
ত্রেতাএ কহিল যদি এ সব বচন । 
দ্বাপরে কহন্ত তবে ভাঁবি নিজ মন। 
নুপতির পরিবার যথ পাএ গণ । 

তার উপদেশ কহি শুন সর্বজন ॥ 
নৃপতিক সন্তোধিতে আন মন না করিব । 
নিরঞ্জনে কুপিলে নৃপতি কি করিব ॥ 


১৯৬ 


প্রাণ সম পাত্র মিত্র রাখিবেক কাছে। 
পাত্র হোস্তে ধিক মিত্র মিত্র হৈলে সাঁচে ॥ 
যেন 'সূর্যবীর্ষ' ‘বুদ্ধিমন্ত’ ছুই জন। 
প্রাণপণ কৈল প্রাণমিত্রের কারণ ॥ 
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সত্যকেতু পুছে কহ অপূর্ব কাহিনী । 
ব্রেতাএ কহন্ত পুনি নিজ মনে গুণী ৷৷ 
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার | 
শুনিতে উদ্‌্গরে যেন অমৃতের ধার ॥ 


॥ আূর্যবীর্য ও চক্দ্ররেখ! উপাখ্যান ॥ 


সূর্য বংশে ভগীরথ অযোধ্যার পতি। 
তান ভার্যা রূপবতী যেন কামরতি ॥ 
স্রোত নামে হৈল তান মুখ্য-পুত্র বর ৷. 
শৌর্ষবস্ত বীর্ষবস্ত মহা ধনুর্ধর ॥ 

হইল কনিষ্ঠ পুত্র ূর্যবীর্য নাম। 
বলবস্ত বীর্ষবন্ত রূপে জিনি কাম ॥ 
বৃদ্ধি পাত্রের স্থৃত “বুদ্ধিমন্ত” নাম । 
কুমারের অনুরূপ মিত্র অনুপাম ॥ 
উপাধ্যার স্থানে রাজ| দিলা পটিবার | 
পঢ়িল বিবিধ শাস্ত্র, বাক্য অলঙ্কার ৷৷ 
একদিন নৃপতিএ করিল আদেশ । 
রূপবতী করি শ্লোক রচিতে বিশেষ ॥ 
নমরশির লাজে কিছু না দিলা উত্তর ৷ 
কোপে গালি পাড়ে ভগীরথ নৃপবর ॥ 
শান্তর না জানিলে মূঢ় কুপত্র জন্মিলে ৷ 
সূর্য বংশে মোহর যে অকীতি অজিলে ॥ 
মৃত্যুকালে পণ্ডিতে বিবিধ কাব্য করে। 
সভা মধ্যে উত্তর না দিলে ভুঞ্জি মরে ॥ 
পণ্ডিত হইয়া যদি না জানে উত্তর। 
দীপ্তিহীন মণি যেন না লাগে সুন্দর ॥ 
না পারে যে নর ঠাই উত্তর দিবারে। 
কাচেত সুবর্ণ বেটি রতু যেন জড়ে ॥ 


এ বলিয়া ঘরে পশিল নরনাথ। 
কান্দি কান্দি গেল বীর সখার সাক্ষাৎ ॥ 
শুন- সখা বিদেশ-দণ্ড হৈল আম্গি। 
কহ সখা মোর সঙ্গে যাইবা কিবা তুলি ॥ 
বুদ্ধিমন্ত বোলে যে বাপধিক গুরুজন। 
বাপ বোলে মাতৃ রাম করিল নিধন ॥ 
বাপ গালি হোস্তে না ভাবিঅ দুঃখ নন । 
বাপ মাও সন্তোষ, সন্তোষ নিরঞ্জন ৷ 
পুনি বোলে প্রতিজ্ঞা করিল বীর মনে। 
হরে গৌরী দান করে প্রতিজ্ঞা কারণে ॥ 


রাজা হৈয়া যাহার প্রতিজ্ঞা নাহি রহে । 


অশুদ্ধ সুবর্ণ যেন দহে নাহি জহে ॥ 
নিশ্চএ যাইব আন্দি শুন সখা সার । 
যাইবাকি না যাইবা দে যে উত্তর ॥ 
বুদ্ধিমন্ত বোলে যবে কণ্ঠে থাকে প্রাণ । 
সখা আন্ষি তোকে না ছাড়িব দঢ় জ'ন ॥ 
তবে ছুই সখা করি অশ্বে আরোহণ । 
হাতে ধনুর্বাণ প্রবেশিল মহাবন ॥ 
হেথা পুত্র হারাইয়া নৃপ ভগীরথী ৷ 
বিস্তর কান্দিলা নিজ পত্নীর সঙ্গতি ॥ 
পাত্র সব আদেশিলা চাহিবারে বন। 
এথা বহুদূরে গেলা সেই দুইজন ॥ 


সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


ভ্রমিত্তে দণ্ডক বন গেলা এক দেশ। 
মণিপুর নামে লঙ্কাশসম সবিশেষ ॥ 
মণিচন্দ্র নামে রাজা সে দেশে আছিল। 
ভীষণ রাক্ষস মণিচন্দ্রকে বধিল ॥ 
রাজ্যের সকল লোক করিল নিধন। 
রাজ-মাতা দেখি মনে চিন্তিয়া ভীষণ ৷৷ 
সতী নারী স্ভদ্ৰাক মনে করি ভএ। 
মাও করি রাখিলেক ভীষণ ছুর্জএ ॥ 
রাজকন্য! চন্দ্ররেখা অতি সুকুগারী ৷ 
নন্দিনী করিয়া রাখে মনে কৃপা করি ॥ 
আন রাজ্যে গেল চলি ভীষণ ছুর্মতি ৷ 
চন্দ্ররেখা থাকে পিতামহী সঙ্গতি ॥ 
বৎসরেত একবার আসি নিশাচর | 
দুইজনা চাহি পুনি যাএ দেশান্তর ॥ 
শিশুকাল গঞ্জি কন্যা সম্পূর্ণ যৌবন। 
বন মধ্যে আছে যেন অমূল্য রন্তন | 
তথা গিয়া দুই সখা ভ্রম স্বদেশ! 
শৃহ্য দেশ দেখি মনে উদ্বেগ বিশেষ ॥ 
রাজপুরী প্রবেশিয়া দেখে বৃদ্ধতমা | 
বৃন্ধকালে দেখে যেন কনক প্রতিমা ॥ 
নিকটে চলিয়া গেলা সখা দুইজন | 
দেবী কহে যেন মতে রাজার নিধন ॥ 
খাইলেক রাক্ষসে রাজ্যের যথ লোক । 
পৌত্রী সঙ্গে দয়া করি রাখিলেক মোক ॥ 
বৎসরে বারেক আসি চাহে নিশাচর । 
কিদকে আইল! বাছা এদেশ ভিতর ॥ 
প্ৰণামিয়া ছুই সখা বলে করজোড় । 
বধিব রাক্ষস . দেবী প্রনাদে তোহর ॥ 


১৯৭ 


এথ শুনি সুভন্রাএ হরষিত মন। 

ভুঞ্জাইল সখা দুই বিবিধ ব্যঞ্জন ৷ 
ভোজন করিয়া তবে সখা দুইজন! 

ক্ষণেক যাইয়া নিদ্রা লভিল চেতন | 
দেশ ভ্রমিবারে যাএ অশ্বে আরোহিয়া । 
কহন্ত সুভদ্ৰা ছুই সখা সন্বোধিয়া || 
তিনদিকে বেড়াইঅ নৃপতি নন্দন । 

না যাইবা দক্ষিণ দিকেত কদাচন ॥ 
দক্ষিণেত এক যোগী মায়াবীত আছে। 
মন্ত্রবলে দর্পণের নারী স্থজিআছে | 
সহজেই মায়াবীত নানা মায়া করে। 

যে দেখে সে-রূপ ফিরি আসিতে না পার ॥ 
রাজপুত্র আইল সেই নারীক দেখিতে । 
দেখিয়া মুহুশ্চিত হৈল নারিল আসিতে ॥ 
পাইতে খেচর সিদ্ধি যোগী পাপাশএ। 
বন্দী করি থুইল সেই রাজার তনয় ॥ 
আর এক রাজপুত্রে যোগী পাএ যবে। 
সব বলি দিয়া হর পুজিবেক তবে ॥ 
যদি সে দক্ষিণে যাও সে কন্যার পাঁশ। 
মায়া মোহি রহিবা হইব সর্বনাশ ॥ 
ন্ৃভদ্রাক প্রণামিয়া সখা দুইজন । 
স্বদেশ বেড়ায়স্ত হরষিত মন ॥ 
উত্তর-পশ্চিম-পুর্ব বেড়াইল| যবে । 
সখা প্রতি সূর্যবীর্ধ বলিলেক তবে ॥ 
চল্‌ সখা দক্ষিণে দেখিএ কি আছএ। 
আছএ অন্দর কন্যা মোর মনে লএ ॥ 
আপনার পৌত্রী মোকে দিবারে বোলএ। 
সুভদ্ৰা ভাণ্ডিল মোকে হেন মনে লএ ॥ 


১৯৮ 


দর্পণের মনুষ্য বা কেমনে স্যজিব । 
যদ্যপি প্রবালে করে সে কেনে হাসিব । 
বুদ্ধিমন্ত বোলে সখা না হএ উচিত। 
সতী স্ভদ্রারে বাক্য এহি নাহি হিত ॥ 
সখা-বাণী না আদরি রাজার কুমার । 
চাহিতে দক্ষিণ দিকে চলিল সত্বর ৷ 
সচিন্তিতে পাছে যাএ মন্ত্রীর নন্দন । 
দক্ষিণে ভ্রমিতে দেখে এক বৃন্দাবন ৷ 
তার মাঝে এক ঘর স্বর্ণ নিগিত। 
ঘর মধ্যে সিংহাসন রত্বে বিরচিত ॥ 
সিংহাসনে বসি আছে সুন্দর কুমারী ৷ 
ত্ৰিলোক মোহিনী কন্যা রূপে বিষ্ভাধরী ॥ 
কামভাবে গেল তার কাছে “নৃপবর ৷ 
মরমে মারএ সান্ধি কাম পঞ্চশর ॥ 
অশ্ব এড়ি বসিল কুমার সিংহাসন। 
ঈযৎ হাসএ বালা সভঙ্গে নয়ন ॥ 
কামভবে ধরিবারে চাহএ কুমার । 
ধরিতে অন্তর হএ নারে ধরিবার।। 
হাসি হাসি মায়ামতী খেলে পাশা সারি । 
মুহুশ্চিত কুমার রহিল মুখ হেরি ৷৷ 
বুদ্ধিমন্ত পাত্র স্থত না যাএ নিকট ৷ 
অশ্বের নিকট থাকি চিন্তএ সঙ্কট ॥ 

_ সখা সখা বলি ডাকে মন্ত্রীর নন্দন | ২ 
উত্তর না দেয়ন্ত নৃপ. ভাবে তচেতন ॥ 
বুদ্ধিমন্ত বোলে স্মর স্ুভদ্রা বচন । 
এই সে মায়ার কন্ঠ! ভাবি চাহ মন ॥। 
এথেকেহ নৃপ সত না দিল উত্তর । 
পুনি গঞ্জি পাত্রবর ডাকে উঞ্চন্বর ॥ 





সাহিত্য পত্ৰিকা | বৰ্ষা সংখ্যা, ১৩৩ 


পে বোলে যাও সণা যথা তোর মন । 
না পাত জঞ্জাল সখা ধরহো চরণ ॥ 
পুনি পুনি পাত্র স্থতে বহুবিধ কহে। 

না কহে সিদ্ধান্ত বীর ফিরিয়া না চাহে ॥ 
প্রভাতে আইল বেলি শেষ হই গেল । 
মনে মনে গুণে পাত্র পরমাদ ভেল ॥ 
সন্ধাএ আসিয়া যোগী করিব নিধন | 
এ বুলিরা কান্দে পাত্র শোক ভাবি মন ॥ 
নিকটে না যাঁএ রূপ-মোহ হএ করি। 
তেকারণে সখাক আনিতে নারে ধরি ॥। 
বুদ্ধি করি বুদ্ধিমন্ত চলিল সত্বর। 
সভদ্রার আগে গিয়া কান্দে উঞ্চন্বর ৷ 
তোহ্মার আদেশ দেবী করিয়া লঙ্ঘন । 
মায়াএ মোহিত হৈল নৃপতি নন্দন ৷ 
সুভদ্রাএ বোলে পাত্র ছোড় মিত্র আঁশ ।. 
দৈবহি যোগীর হাতে হইল বিনাশ ॥ 
সুভদ্রার বাক্য জান ঘাএত লবণ। 
মিত্র মিত্র বলি পাত্র হারাল চেতন । 
আস্তে ব্যস্তে স্থভদ্রাঞ গাঁএ বাউ করে । 
কন্ঠাকে ডাকিল জল আনিয়া! দিব'কে | 
পিতামহী হাতে জল কন্যা আনি দিল। 
জ্ঞান লভি পাত্র স্থতে কুমারী দেখিল | 
আচন্বিত চন্দ্ৰ যেন দেখে মহী তলে] 
দেহকান্তি দেখিলেন্ত ধরণী উবলে । 
চিন্ত পাত্রে মোহে ধরি সুভদ্রার পাএ ! 
তোঁহ্মার প্রসাদে দেবী মিত্র রক্ষা পা || 
ভগীরথ পুত্র বীর স্থর্ধ বংশোদ্ভব। 
তান সঙ্গে সম্বন্ধ না হএ অসম্ভব | 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


যোগী হোস্তে করিয়া তাহান পরিত্রাণ । 
নিজ পৌত্রী চন্দ্ররেখা তাত কর দান ॥ 
যোগীর মায়ার কন্যা যেন রূপবতী । 
দশগুণ হএ রূপ চন্দ্ররেখা সতী | 
আজ্ঞ। কর তথা লই রাজার কুমারী । 
দেখিলে আসিব কন্যা মায়াবতী ছাড়ি ॥ 
এথ শুনি সুভদ্রাএঞ কৈলা অন্নিকার ৷ 
আজ্ঞা দিলা তথা চন্দ্ররেখা যাইবার ॥ 
যখনে দেখিল কন্যা রাজার কুমার | 
সেই ধরি দগধে পাপিষ্ঠ পঞ্চশর ॥ 
আর পিতামহী আজ্ঞা দিলেক যাইতে । 
অশ্বে চড়ি চন্দ্ররেখা চলিল ভুরিতে ॥ 
কামভাবে রাজকন্যা অশ্ব চালাএ বেগে। 
কান্দিয়া কান্দিয়া বুদ্ধিমন্ত ধাএ আগে ॥ 
দেখিলেক গিয়া কন্তা বিরলে বসি সঙ্গে । 
হাসি হাসি পাশা খেলে অতি মনোরঙ্গে | 
ধরিতে মায়ার কন্যা! আন্তরীল্ষ১ হএ। 
দেখিয়া কুমার দেহ কামীনলে দহে 
কাছে গিয়া বুদ্ধিমন্তে ডাকে উঞ্চঘর। 
হের আদি ডাকি সখা অবধান কর || 
না কহে সিদ্ধান্ত বীর কান্দে পাত্র মণি। 
বিস্তর পাড়িয়া গালি গর্জে পুনি পুনি | 
রস্তা-ভাবে দেখ মধুকৈটভ বিনাশ । 
গৌরী হেতু মহেশ সর্বাংশে হএ নাশ ॥ 
ইন্দ-চন্রে জজ্জা পাএ নারীর কারণ । 
নারীরূপে মগ্ন নহে বুদ্ধিমন্ত জন '। 


১ অন্তরীক্ষ-_শৃন্ত বা আদৃণ্ঠ” অর্থে 


ডং ১৯৯ 


মায়াবীত ছাড়িয়া সখারে চাহ ফিরি। 
চক্দ্ররেখা চন্দ্রমুখী রাজার কুমারী ॥ 
এথ শুনি চাহে বীর আড় আখি করি । 
দেখিল স্তূপ কন্ঠ! রূপে বিদ্যাধরী || 
অর্ধচন্দ্র ললাট সিন্দুর যেন সুর। 
তাপরূপ বিশেষক২ যেন রাহু কর। 
বেঢ়িয়া কানড় খোপা কুত্তল রচিত। 
মেঘে বাপি তারাগণ রহে বিপরীত | 
খোঁপা বেটি মুক্তা দাম ঝিলি-মিলি করে | 
তমসী রজনী মেহু বিজুলি সঞ্চারে ॥ 
অপরূপ ভুরু ফণী ধরিল গরুড়। 
গজ মুক্তা শোভে নাশা খগচঞ্চ তুল ৷ 
মুখ দীপ নয়ন খঞ্জন ভুরু ফণী। 
দেখি শুভদিন হেন মানে বুপমণি ॥ 
বান্ধুলি অধর পরে মুকুতা দশন। 
তাত অপরূপ ঝরে অমিয়া বচন॥ 
অনেক তিলেক গণ্ডে শোভে পয়বলি । 
চন্দ্ৰে ভেল কলঙ্ক কমলে শোভে অলি ॥ 
অপরূপ কণ্ুকণ্ঠে শোভে মুক্তা হার। 
সুরুচির অলি বীর রহে গঙ্গা ধার ॥ 
স্থবলিত বাহুলতা রক্ত করতল । 
অপরূপ মৃশালেত এ থল কমল ॥ 
অপরূপ থল-কমলেত পঞ্চবাণ ! 

কাম পঞ্চবাণে জিনে অঙ্গুলির ঠাম ॥ 
তাত অপরূপ বড় চান্দ পাঁতি পাতি! 
সলভ্ভিত প্রবাল দেখিয়া নখ জুতি ॥ 


২ বিশেষক-_ তিলক 


২০০ 


হেম লতা সমতল কুচ গিরি ধরে । 

অপরূপ ক্ষীণ মাজা ভারে ভাঙ্গি পড়ে | 
নাসা বলি সর্ব জনে মনে ভাএ ভএ। 
নাভি সরোবর বলি অনঙ্গ এড়ি ধাএ। 


ধাইতে না পারে ভএ গিরি মাঝে গড়ে । 


বিষ ভএ খগপতি নাগ নাহি ধরে ॥ 
নিঃনর নিশুভ্ত বাম সিংহাসন চারু | 
বিপরীত সে রাম-কদলি উরু চারু ৷ 
অঙ্গুলি চরণ ফণী চম্পক কমল। 
হেম-কান্তি দেহ মুগমদ পরিমল ॥ 
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে করেত কঙ্কন 
পরিধানে পাটাস্বর নানা আভরণ ॥ 
নূপুর চরণে বাজে সে গজ-গামিনী । 
মৃতু মধু ভাষে কন্যা ছটকে দামিনী ॥ 
ভুরু ধন্থু অর্জনে রঞ্জিত চাপগণ; 1 
হানএ কটাক্ষ বাণ হাসি পুন পুন ॥ 
অপরূপ দেখি ধান্ধা রাজার কুমারী । 
কিবা রতি সীতা সতী হরের যে গৌরী ॥ 
দেখি রবি-রথ রহে. মুনি তপ ছাড়ে। 
দেখি মুহুশ্চিত বীর আপনা পাসরে ॥ 
ধৈর্য ধরি ূ্বীর্য শুন প্রাণ মিত। 
আপনে আনিলা নারী তোন্ষার উচিত ॥ 


১৩৬৬ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, 


বৃদ্ধিমন্তে বোলে আদ্দি যোগ্য নহি ভার। 
কোথাত অমৃত ফল কপির আহার ॥ 
আপনার পত্নী সখা করহ গ্রহণ । 
ছোড় মায়াবীত সখা ধরহো চরণ !' 
একে চাএ আরে পাএ মৃত কণ্ঠে সুধা । 
অচাখা২ অমৃত ফল জাত থাকে হুধা* ॥ 
অস্তে ব্যস্তে গেল বীর চন্দ্ররেখা পাশ । 
নাচে বুদ্ধিমন্ত মনে কুতুছল হাস ॥ 
পাত্রে বোলে দিন গেল না ভেল চেতন! 
এথ দূর চন্দ্ররেখা আনিতে কারণ ॥ 
বুপে বোলে তিলেক আছিল মনে লএ। ' 
তোহ্মার প্রসাদে সখা ঘুচিল সংশয় ॥ 
কন্যা লই অশ্বে তবে আরোহে কুমার ৷ 
বুদ্ধিমন্ত উঠিল তুরঙ্গে আপনার ॥ 
সৃভদ্র। গোচরে চলি গেল! তিনজন । 
প্রণমিয়া কহিলা সকল বিবরণ ॥ 

তবে দেবী স্তৃভদ্রা চাহিয়া শুভক্ষণ ; 
চন্দ্ররেখা দান কৈলা কুমারের স্থান৷ 
চন্দ্ররেখা সঙ্গে নৃপ গেলা বাসা ঘরে । 
বুদ্ধিমন্ত রহিলেক সুভদ্রা গোচরে ৷৷ 
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পরার । 
যুগ-সংবাদের কথা অমৃতের ধার । 


১ চাগগণ-ধন্থুরাশি ২ এচকি ৩ হুধা__শুধু, অনর্থক 
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২০১ 


॥ সস্তোগঁ ৷ 
( দীৰ্ঘ ছন্দ) 


প্রথম শৃঙ্গার বালা চন্দ্ররেখা শশীকল। 
লাজে অবনত নঅশির | 
করে ধরি নৃুপবর বৈসাএ উরুর পর 
কামবাণে হইল অস্থির ॥ 
হৃদএ হৃদএ জড়ি গাঢ় আলিঙ্গন করি 
বিমুড়িয়া কুচ ঘন পীন। 
যেন হেমগিরি' পরে গৈরিক নির্ঝর ঝরে 
আলখ (অলক্ত) নখের দিল চিন ॥ 
অধরের মধু পিএ যে স্বাদে রমএ প্রিএ 
পদ্মে জেন ভূখিল ভ্রমর । 
দশন মুকুতা কারি তোষএ সত্বর আড়ি 
এক করি অধরে অধর ॥ 
চন্দ্ররেখা গৌর দেহ! দেখি দেখি বাঢ়ে নেহা 
হৃপস্থত নবঘন শ্যাম । 
হৃদএ হৃদএ এক করি মোহন অনঙ্গ কেলি 
নীলমণি জড়িল: কাঞ্চন ॥ 
চুম্বিল কজ্জল কেশ চুন্বএ কপাল দেশ 
| রাহুএ গ্রাসিল শশী কলা। 
কুমারী মধুর ভাষে ইঈষত ঈষত হাসে 
যেন চলে চঞ্চল চঞ্চলা ॥ 
পুনি চন্দ্ররেখা বালি ভুরুধন্ু করি বালি 
কটাক্ষ বিশিখ ঘন হানে । 
উল্লাসি কুসুম ধন্থু কামবাণে পুন পুন 
দোহকে বিদ্ধএ পঞ্চবাণে | 
কামে বিচলিত মন নৃপস্থত অচেতন 
উরু উরু জড়ি কেলি করে । 


উঠ 


বসিয়া মদন খাটে যাইয়া বিরহ ঘাটে 
মজি গেল রসের সাগরে ॥ 

জঘন জঘন আড়ি হৃদে হাদে এক করি 
অন্তে অন্তে চৃম্বএ বদনে। 


ক্ষেণে রাহু পিএ শশী ক্ষেণে বিপরীত হাসি 


চান্দে গিলে শৃঙ্গার নন্দনে ॥ 
পাএ ধরি নরপতি কাকুতি করএ অতি 


কর প্রিএ রতি বিপরীত । 

চন্দ্ররেখা চন্দ্ৰমুখী পতির আদেশ রাখি 
বিপরীত করে আনন্দিত ৷ 

বিপরীত রণ ভেল লাজ-ভএ দূরে গেল 
স্বামী মুখ চুম্বএ সঘন। 

যেন অভিনব শশী রাহুএ গিলএ আদি 
বিপরীত বিধির ঘটন ৷৷ 

সঘন তাড়নে রামা চন্দ্ররেখা অনুপামা 
শ্রম পাই বহে ঘন শ্বাস। 

শ্রমপুরে ঘর্মবিন্দু সুধা ক্ষেপে মুখ ইন্দু 
দেখি মন অধিক উল্লাস ॥ 

হাদের কাঞ্চুলি ফাড়ি করে কুচ কুম্ভ মুড়ি 
কুমারে করএ আলিঙ্গন ৷ 

ছিণ্ডিল মুকুতাহার খসিল কুন্তল ভার 
কেশ আগে বরে পুষ্পগণ ॥ 

বিপরীত রণ দেখি সহজে ৮কোর পাখী 
এক্বোরে রাহুএ গরাসে। 

সিন্দুর দিনেত শশী বদন ঝাঁপিল আসি 
চিকুর-রাহুএ চারিপাশে । 


২০২ 


a 


চকিত চঞ্চল অক্ষি সহজে চকোর পক্ষী 


মিত্র শোকে জগমগি ভেল। 


চান্দ দেখি রাহু কোলে কেশে পুষ্প মুদ্রা উলে 


ভএ ঠাই ঠাই হই গেল ॥ 
তাত অপরূপ বরে 
হেমলতা কুচগিরি সরে । 


ভার দোলে নিরস্তরে ক্ষীণ মাজা ভাঙ্গি পড়ে 


কাঞ্চুলি বিহীন কুচ ভারে ॥ 


দেখি বিপরীত রণ ভঙ্গ দিল সে মদন 
তেজিয়া কুস্থুম ধন্গুরবাণ | 
উন্বিলা গিরিবালা চন্দ্ররেখা শশীকলা 


শিখিনীত দেহ কম্পমান ॥ 


হেমলতা গিরি ধরে 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


কঙ্কন বিজএ গাজে চরণে নৃপুর বাজে 
বিপরীত জয় জয় ধ্বনি। 
ভঙ্গ দিল কামরাএ বিজয় বাদিত্র বাহে 
বিপরীত বিপরীত পুনি॥ 
সিন্দুরে ভাসিয়া গেল কজ্জল লোলিত ভেল 
ন্দ মুখে কলঙ্ক পরশে । 
অধর বিরস ভেল বেশ সব দূরে গেল 
অভিমানে পাটাম্বর বাসে | 
সম্ভোষে হরিৰ মতি পাখালিয়া শীঘ্রগতি 
পুনি সব করাইল বেশ । 
মোহাম্মদ খানে ভণে শুনি গুণিগণ মনে 
আনন্দে আনন্দ সবিশেষ || 


৷ সূর্য বীষে র স্বদেশ যাত্রা ॥ 
(খৰ্ব ছন্দ ) 


এই মতে কেলি নির্হিল প্রতিনিতি। 


চন্দ্ররেখা স্ুর্যবীর্য যেন কামরতি || 
শুভক্ষণে চন্দ্ররেখা হৈল গর্ভবতী | 
দশমাস দশ দিন হইল পুর্ণিতি ৷ 
প্রসবের কাল যদি হইল নিকট । . 
বোলস্ত সথভদ্রা দেবী গুণিয়া সঙ্কট ॥ 
বৎসরেক পুরিল আসিব নিশাচর ৷ 
চল নিজ দেশে যাও নৃপতি কুমার ॥ 
সূর্যবীর্য বোলে মোক কা’ক নাহি ভএ | 
বধিব রাক্ষস দেবী না গুন সংশএ ॥ 
দেবী বোলে বালক না বুঝ বলাবল । 
বহু সৈন্য সাজিলে হারএ আখগুল ॥ 


বহু পিপীলিকা নাগ পারে ধরিবার ৷ 

যুক্ত নহে যুদ্ধ চল দেশে আপনার ॥ 
বুদ্ধিমন্তে বোলে যদি নিষেধআ রণ। 
আপনা নাতনী সঙ্গে চলহ আপন ॥ 
দেবী বোলে যাবৎ না বধি পুত্র বৈরী ৷ 
শুন বৃদ্ধিমস্ত আন্মি যাইতে না পারি ॥ 
ক্ষেত্রীকুলে জন্মি বৈরী যে নাহি উদ্ধারি। 
ক্ষেত্রীকুল মহাজনে তাক না আদরি ॥ 
পুনি পুনি ছুই সখা বিস্তর কহিল, 

প্রতিজ্ঞা করিল দেবী আনিতে নারিল ॥ 
আজ্ঞা দিলা চন্দ্ররেখা সঙ্গে যাইবার । 
তবে পিতামহীরে করিলা পরিহার ॥ 


সত্য-কলি-বিবাদ সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


মুখে চুম্বি সুভদ্ৰা কহে বহু নীতি।, 
কথঞ্চিৎ পতি সঙ্গে চলিলেম্ত সতী ॥ 
দেবী প্রদক্ষিণ করি চলে তিনজন । 
কন্যা সঙ্গে অশ্বে উঠে নৃপতি নন্দন ॥ 
নিজ অশ্বে আরোহিল পাত্রের কুমার । 
রাজ্য এড়ি প্রবেশিল বনের মাঝার ৷ 
সর্বদিন হাটস্ত রহস্ত রাত্রিকালে। 
নিদ্রা যাএ রাজপুত্র কন্া লই কোলে ॥ 


২০৩ 


হাতে খড়গ অর্ধরাত্রি জাগে পাত্রবর ৷ 
শেষ অর্ধরাত্রি জাগে পুনি পাত্রবর | 
এই মত উদ্দেশি যায়ন্ত নিজ দেশ।. 
আর দিন পন্থশ্রম পাইয়া বিশেব || 
দিনশেষে রহিলেক বট-বৃক্ষ তলে। 
নিদ্রা যাএ রাজপুত্র কন্যা লই কোলে ॥ 
বাসা করি রহিয়াছে মন কুতুহলে ৷ 
তাত রাজপুত্র-বর বধূ করি কোলে ॥ 


11 গৃঘ-গৃধিনীর কথোপকথন ॥ 


গৃধিনী বৌলএ গৃধ দেখ মিত্র লাগি। 
সাধু পাত্র একসর বনে রহে জাগি। 
ঘোর অন্ধকার রাত্রি জাগে একসর ৷ 
মিত্র চারি পাশ ফিরে হাতে ধন্নুশর ৷ 
গৃধ বোলে এথ দুঃখ করে অকারণ । 
রাখিতে নারিব মিত্র হইব নিধন || 
গৃধিনী বোলএ কেনে মরিব কুমার | 
গৃধ বোলে দেশে যদি যাএ আপনার ॥ 
শুনি তার বাপ ভগীরথ নরপতি। 

দিয়া পাঠাইব অশ্ব পবনের গতি ॥ 
যদি সেই অশ্বে উঠে কুমার ছূর্জএ। 
অশ্ব হোস্তে পড়ি বধ হইব নিশ্চএ ৷ 
গৃধিনী বোলএ গৃধ কৃপা কর মোরে । 
কহ কোন্‌ বুদ্ধিএ কুমার নাহি মরে ॥ 
গৃধে বোলে যদি মিত্রে এক কর্ম করে। 
যাবৎ কুমার সেই অশ্বেত না চড়ে ॥ 
শীঘ্ৰে গিয়া কাটিব অশ্বের চারিপদ | 
রহিব কুমার তবে ঘুচিব আপদ ॥ 


কিন্ত এই কথা সব যদি কদাচন । 
আর মন্ুস্বেরে কহে পাত্রের নন্দন ॥ 
অঙ্গের চতুর্থভাগ পাষাণ হইব । 
জান্থ-সম শিলা হই চলিতে নারিব ॥ 
এখ কহি দোন পক্ষী নিঃশব্দে রহিল । 
একমনে পাত্র সুতে সকল শুনিল ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর জাগে লই অস্ত্র পাণি। 
বনজন্ত মারে দিব্য দিব্য বাণ হানি॥ 
এই মত নিশাভাগ গঞি গেল যবে। 
গৃধে সন্বোধিয়া শীঘ্রে গৃধিনী বোলে তবে ॥ 
দেখ প্রভু সাধু সাধু মন্ত্রীর নন্দন৷ 
মিত্রের নিমিত্ত নিজ প্রাণ করে পণ ॥ 

গৃধ বোলে এথ দুঃখ নিক্ষল হইব। 
রাখিতে নারিব তবে নিধন হইব ॥ 
পুছিল গৃধিনী যদি কহে গৃধবর । 
যদি অশ্ব কাটিয়া যে পাড়ে মিত্রবর ॥ 
পুত্রবধূ ঘরে নিয়া হ্থপ ভগীরখী। 
ভুঞ্জিতে ‘ভুঞ্জন’ দিব হরধষিত মতি ॥ 


২০৪ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যাঃ ১৩৬৬ 


বদি মিত্র আগে গিয়া দহে সেই যর। 
তবে সে এড়াএ স্ূর্যবীর্য ধনুর্ধর ॥ 

এথ সব কথা যদি পাত্রের কুমার । 
নরলোঁক স্থানে কহে না করি বিচার ॥ 
ক সম শিলা তার হইব নিশ্চএ | 
দেবতুল্য মোর বাক্য কভো না লড়এ ॥ 
এথ শুনি বুদ্ধিমস্ত কান্দে শোক মন। 
দুঃখের উপরে দুঃখ ঘাএত লবণ ॥ 
চতুর্থ প্রখর পুনি জাগে এক সর! 
ঘুণিত যুগল আখি শরীর ঝামর ॥ 
পুনি বোলে গুধিনীএ গৃধ সম্বোধিঘা | - 
দেখ মিত্র বলি’ মিত্র রহিল জাগিয়া ॥ 
গৃধ বোলে সঙ্কট তথাপি বড় আছে। 
বদি মিত্র রাখিবারে না পারএ পাছে ॥ 
গৃধিনী বোলএ কহ ধরম চরণে । 
রাখিতে পারিব মিত্র কিসের কারণে ॥ ' 
গৃধ বোলে তিন দশা .এড়াইল যবে। 
আর গৃহ নিমি দিব নৃপতিএ তবে ॥ 
সেই গৃহে কুমার কুমারী ছুইজন। 
সিংহাসনে শুতিবেক নিদ্রা অচেতন ॥ 


খাইলে প্রথম গ্রাস কুমার মরিব ৷ 
কিন্ত মিত্র এক কর্ম তখনে করিব ॥ 
খাইতে প্রথম গ্রাস রাজার কুমার | 
করঘাত হানি মিত্রে ফেলি সত্বর ॥ 
বুদ্ধিমন্তে পারে যদি এথ করিবার । 
রাখিতে না পারে কেনে মিত্র আপনার ॥ 
কিন্তু এক কথা যদি কার স্থানে কহে। 
তার্ধ অঙ্গ পাষাণ নিশ্চএ তার হএ ॥ 
এখ শুনি পাত্র-পুত্র সচিস্তিত মন। 
তথাপিহ সুর্যবীর্য না ভেল চেতন ॥ 
পন্থশ্রম নিদ্রা যাএ নৃপতি সন্ততি। 
স্সেহভাবে না চেতাএ পাত্র শুদ্ধমতি ৷ 
তৃতীয় প্রহর আগে বনে একসর । 
সিংহ-ব্যাত্ত ভএ মনে অতি ঘোরতর ॥ 
গুধিনী বোলে মোর কথা শুনহ প্রাণনাথ। 
হেন মিত্র ভাব বোল শুনিছ কোথাঁত ॥ 
সাধু সাধু বুদ্ধিমন্ত ধন্য তার কুল। 
সংসারেত মিত্র নাহি তার সমতুল ॥ 
সিংহ ব্যাত্ম ভএ মনে জাগে একসর। 
সেহভাবে না জাগাএ নৃপতি কুমার ॥ 


নৃপে বোলে এ ছুঃখ করি নাহি কাজ । 
তথাপি মরিব সুর্যবীর্ষ যুবরাজ ॥ 

গুধিনী বোঁলএ প্রভু করি পরিহার! 
কি হেতু মরিব বোল কেমতে উদ্ধার ॥ 


নিশা ভাগ কালে এক নাগ আচন্থিত। 
ফটিকের স্তম্ভ বাহি নামিব তুরিত ॥ 

নাগে দংশি কন্যা! সঙ্গে বধিব কুমার । 
গৃধিনী বোলএ কহ কেমনে উদ্ধার্‌ 


গৃব বোলে খড়া লই গরুড় আকৃতি । 
শিহরে রহিব জাগি মিত্র সেই রাত্রি ॥ 
স্তক্তেত নামিতে নাগ সেই খড়া ধরি। 
সত্বরে কাটিব নাগ সপ্ত খণ্ড করি ॥ 


গুবী বোলে ছুই দশা এড়াইল যবে। 
বুপতিএ বাসাঘর নিগি দিব তবে ॥ 
সেই ঘরে প্রবেশিতে নৃপতি নন্দন । 
গৃহ দহি নারী সঙ্গে পাইব নিধন ৷ 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


পো 


বুদ্ধিমন্ত এখ যদি পারে করিবার! 
রাখিব আপনা মিত্র রাজার কুমার ॥ 
আন্মার যথেক কথা বৃদ্ধিমন্তে শুনে। 
এসব বৃত্তান্ত যদি কহে কার স্থানে ॥ 
সর্বাঙ্গ পাষাণ তান হইব নিশ্চএ। 
এ বলিতে হই গেল প্রভাত সমএ ॥! 
তবে চেতাইয়! সূর্যবীর্ষ ধনুর্ধর ৷ 
সলজ্জিতে মিত্ৰক গঞ্জিলা বহুতর ॥ 
গল্থুশ্রমে তোন্দার যে নাহিক চেতন। 
বনে আমি এখ দুঃখ পাও কি কারণ ॥ 


তবে তথা হোস্তে অুর্ধবীর্ধ ছুইজন। 
দিনে দিনে লঙ্ঘি যাএ দণ্ডক কানন ॥ 


২০৫ 


আর বৃন্দাবনে গেলা সরোবর তীরে। 
সখা সঙ্গে রহিলেক স্ুর্যবীর্য বীরে ॥ 
গর্ভের সম্পূর্ণকাল যদি সে হইলা। - 
হইল প্রসবকাল কুমারী কহিলা ॥ 
শুভদিনে শুভক্ষণে প্রদবিল বালা । 
পুত্র এক উপজিল যেন চন্দ্রকলা ॥ 
চন্দ্রবীর্য হেন নাম জনকে ধরিল। 
মাস এক বৃন্দাবনে কৌতুকে রহিল ॥ 
বন-মুগ মারি মাংস আনে পাত্রবর। 
ফলাফল আনিয়া জোগায় নিরন্তর ! 
কন্যা যদি সুস্থ হৈল চশিলেন্ত পুনি। 
কথকালে পাইলা অযোধ্যা রাজ্য ধনি ॥ 


মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার। 


যুগ-সংবাদের কথা অমুতের ধার । 


॥ বুদ্ধিমন্তের' অদ্ভুতাচর্ণ ॥ 
(খৰ্ব ছন্দ) 


চরমুখে শুনি ভগীরথ নরপতি। 

বিস্তর উৎসব কৈলা হরধিত মতি |। 
: পাত্রমিত্র পাঠাইল বাড়ি আনিবার। 
ভাপনেহ পাছে চলি যাএ নুপরব ॥ 
উচ্চিশ্রবা বংশোগ্ডব পবনের গতি । 
হেন অশ্ব দিয়া পাঠাইলা নরপতি ॥ 
পাত্র সব গিয়া সূর্যবীর্ষ প্রণামিল। 
বেগবন্ত অশ্ব আনি আরোহিতে দিল ॥ 
এথ দেখি রুদ্ধিমন্ত হাতে খড়গ করি। 
ছেদিলা অশ্বের পদ মিত্র আগুসারি ॥ 
সবিম্মিতে চাহে সব যথ পাত্রগণ 
স্নেহ ভাবে কুমারে না কোপে কদাচন | 


হেনকালে আইল ভগীরথ নরপতি । 
পুত্র-পীত্র-বধূ ঘরে নিলা শীঘ্রগতি ৷৷ 

বাপ প্রণামিয়া বীর ভাই প্রশামিলা। 
অনুযোগ ধরি স্সেহে আলিঙ্গন দিলা | 
পাছে শুন নরনাথ অশ্বের নিপাত । 
পুত্র স্নেহে কিছু না বলিলা নরনাথ ॥ 
ঘরে গিয়া মাও সতমাও প্রণামিল! । 
আশীর্বাদ করি মাও বধু ঘরে নিলা ॥ 
বুদ্ধিমন্তে বোলে সখা করে"! নিব্দেন। 
দশদিন কাছে মোরে রাখিব যতন৷ 
তবে রাজ অন্তঃপুরে কুমার ভাফিল। 
বৃদ্ধিমন্তে সঙ্গে করি সূর্ধবীর্ধ নিল॥ 


২০৬. 


নৃপতির যোগ্য ভোগ নানা উপহার ৷ 
আকন্দ! কৈলা নৃপতিএ ভুঞ্জিতে কুমার ৷ 
ধরিল কুমারে গ্রাস প্রথমে খাইতে 
করে করাঘাত পাত্র হানিল তুরিতে ॥ 
" কর হোস্তে পড়ে অন্ন ভূমির উপর! 

ন গুণে মিত্রের দোষ রাজার কুমার ॥ 
তা দেখিয়া নপমণি অতি অসন্তোষ । 
পাত্ৰক নিমিত্তে রাজা ক্ষেমে এই দোষ ॥ 
কুমার নিমিত্তে নিগ্সিয়াছে এক ঘর! 

ঘর সঞ্চরিতে আজ্ঞা দিলা নুপবর 1) 
ঘরে নাহি সঞ্চরিতে রাজার কুমারে ৷ 
বুদ্ধিমন্ত অগ্নি দিয়া বাসা ঘর পোড়ে | 


মিত্রভাবে মিত্র দোষ মিত্ৰে নাহি গুণে ।- 


শুনি অসন্তোষ রাজা কোপ বাঢ়ে মনে | 
কৌতোআল ডাকি তবে বোলে নরপতি । 
দেখ কোতোআল বৃদ্ধিমন্ত পাপ মতি৷৷ 
প্রথমে কাটিল অশ্ব ক্ষেমিলুম দোষ । 
পুত্র মিত্র বলি মনে না করিলু" রোব ৷ 
পুত্রের হস্তের অন্ন করঘাতে হানি। 
মোহর সমুখে ফেলে মোকে নাহি মানি ॥ 
এথ দোষ ক্ষেমি অুর্ধবীর্ধের অন্তর | 
আর মোর দহিল বিচিত্র বাসাঘর ৷ 
আলু হোস্তে তার পাশে নিযুজহ চর। 
ভোজন করিয়া স্ুর্যনীর্য যুবরাজ । 
নারী সঙ্গে নিদ্রা যাএ সিংহাসন মাজ || 
শিয়রে ফটিক স্তম্ভ অধিক উঝন। 
প্রদীপ আলোকে পুনি দেখি নিরমল ॥ 
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গরুড় আকৃতি লেখি খড়গের উপ: 


হাতে খড়গ বুদ্ধিমন্ত জাগএ শিয়রে ৷ 
ক্ষেণে ক্ষেণে এক মনে স্তম্ভ নিরীক্ষএ | 
নিশাভাগ হই গেল এহেন সমএ ॥ 
আচম্বিত স্তম্ভ বাহি এক বিষধর । 
কুমার দংশিতে বেগে নামএ সত্বর ৷ 
লঘুহত্তে বুদ্ধিমস্তে কাটে. সপ্তবারে | 
এথ দেখি বৃদ্ধিমন্তে তুরমানে মারে ॥ 
অস্তব্যন্ডে কাটে পাত্র করি খণ্ড খণ্ড । 
ভূমিতে পড়িল সর্প বিক্রমে প্রচণ্ড ॥ 


ফণা ধরি যাএ কণী দংশিতে কুমার । 
লঘু হস্তে বুদ্ধিমন্ত কাটে সপ্তবার ॥ 
নাগ বধি বৃদ্ধিমন্ত 'ধিক আনন্দিত ৷ 
হেন কালে প্রমাদ ঠেকিল আচম্বিত ॥ 
নাগ-রক্ত-বিন্দু পড়ে কুমারীর গাএ। 
কেমতে মুছিব রক্ত মনে চিন্তা পাএ ॥ 
বসনে ঢাকিয়া চক্ষু অঙ্গুলি ইঙ্গিতে। 
কন্যার গাএর রক্ত পুছিল! তুরিতে ॥ 
এহ ছিদ্রে কোতোআলে ধরে তুরমানে | 
অচেতন সুর্ধবীর্য তাকে নাহি জানে ॥ 
হস্তে গলে বান্ধি বুদ্ধিমন্ত পাত্রবর। 
বৃপতির আগে নিল পাপ নিশাচর ॥ 
শুনিয়া কুপিত রাজা ডাকে পাত্রগণ । 
আদি অন্ত সব কথা কহিল রাজন ॥ 
মুখ্য পাত্র স্রোত স্থানে বিমন্তিয়া কাজ। 
বুদ্ধিমন্ত কাটতে বলিল মহারাজ ॥ 
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি স্থুছন্দ । 
শরদিন্দু বিন্দু যেন ঝরে ম্করন্দ ॥ 
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॥ বুদ্ধিমন্ত-মহারাজ সংবাদ ॥ টু 
(তথা ছন্দ--সিন্দুরাগ ) 


বৃদ্ধিমস্তে বোলে হের শুন মহারাজ! 
এগ অপরাধ কৈলু” মিত্র হিত কাজ ॥ 
নৃপতি কহিব কহ কি করিলে হিত। 
বুদ্ধিমস্তে বোলস্ত রাখিলু" প্রাণ-মিত ॥ 
কিন্ত সে সকল কথা ভাঙ্গি কহি যবে।, 
সর্বাঙ্গ পাষাণ মোর হুইবেক তবে ॥ 
নৃপতি বোলএ মোরে ভাণ্ড পাপমতি। 
ঝাটে নেও কোতোআল কাট শীঘ্রগতি ॥ 
বৃদ্ধিমন্তে বোলে মোর সহজে মরণ। 
অপযশ রাখিয়া সে মরিমু কিকারণ ॥ 
বুদ্ধিমন্তে বোলে রাজা শুনহ যে সার। 
সহজেহি আজি মোর মুক্ত যম-দ্বার। 
কন্যা লই ছুই সখা আসি কুতুহলে। 
নিশাকাল গোঞ্াইলু" এক বৃক্ষ তলে ॥ 
গৃধিনী বোলএ গৃধ দেখ মিত্র লাগি। 
একসর ঘোর বনে মিত্র রহে জাগি ৷ 
গৃধ বোলে এথ ছুঃখ পাএ অকারণ! 
রাখিতে নারিব মিত্র হইব নিধন । 
গৃধিনী বোলএ কহ কেমতে মরিব। 
কি বুদ্ধি করিয়া মিত্র মিত্রক রাখিব ॥ 
গৃধ বোলে দেশে গেলে রাজার কুমার । 
এক অশ্ব দিয়া পাঠাইব নুপবর ॥ 
সেই অশ্ব হোস্তে পড়ি মরিব কুমার! 
যদি চাহে মিত্র নিজ সখার উদ্ধার । 
কুমারের আগে গিয়া সে অশ্ব কাটিব। 
এহেন করিলে ্থূর্যবীর্য না মরিব ॥ 


কেহ এথ কথা যদি কহে কার স্থান! 
জানু সম হইবেক তাহার পাষাণ ॥ 
তেকারণে অশ্ব কাটি সখাকে রাখিলু*। 
মন ভএ অপরাধ কভে| না করিলু” ॥ 
হেন কালে জানু সম হইল পাষাণ । 
কান্দে রাজা ভগীরথ সজল নয়ান ॥ 


নৃপতি বোলএ বাপ না কহিঅ আর । 
অজ্ঞাতে করিলু* পাপ ক্ষেম একবার ॥ 


পুত্র তুল্য পালিবাম না কহিঅ আর । 
তুঙ্ষি বিনে মরিবেক রাজার কুমার ৷ 


বুদ্ধিমন্তে বোলে আগে না চিন্তিলা মনে । 
এখনে নিষেধ রাজা কর কি কারণে ॥ 


হেন কাপুরুষ কেবা ছার যে আছএ। 
পরে পালিবেক করি জীবন রাখএ | 


শুন কহি আর যেবা আছে অবশেষ । 


যে কারণে অপরাধ করিছি বিশেষ ॥ 


দ্বিতীয় প্রহর যদি গেল মহারাজ । 
গৃধ বোলে যদি ঘরে গেল যুবরাজ | 
ভোজন করিব গিয়া রাজার গোচর। 
ভুঞ্জিলে প্রথম গ্রাস মরিব কুমার ॥ 
একথা কহিলে হএ অধাঙ্গ পাষাণ । 
না নড়ে গুধ-বাক্য বেদ প্রমাণ ॥ 
তেকাজে ক্ষেপিলু* 'অন্ন করঘাত হানি। 
তখনে অর্ধাঙ্গ শিলা হই গেল পুনি॥ 
সিংহাসন এড়ি রাজ! কান্দিয়া চলিল। 
বুদ্ধিমন্ত কোলে করি বহু বিলাঁপিল ॥ 
নিষেধ না মানি বোলে শুন নরপতি। 
তৃতীয় প্রহরে বোলে গৃধ মহামতি ॥ 


২০৮ 


তবে বদি বাসা ঘরে প্রবেশে কুমার । 
গৃহ দহি সূর্যবীর্ষ হইব সংহার | 

সে গৃহ দহিয়া মিত্র মিত্ৰক রাখিব | 
কিন্তু এখ কণা কার স্থানে না কহিব | 
যদি কহে কণ্ঠ সম হইব পাষাণ । 
তেকাজে দহিলু* গৃহে শুন মতিমান ৷ 
তখনেহি কসম. শিলা হই গেল । 
দেখি রাজা ভগীরথ মুহুশ্চিত ভেল.॥ 
পুনি পক চেতাইয়া কান্দিতে কান্দিতে। 
তবে শেষে বুদ্ধিমস্ত লাগিল কহিতে ॥ 
চতুর্থ প্রহরে গৃধ গৃথিনীকে কহে. 
শুন মোর প্রাণ যাএ শোকে তনু দহে 
যদি গৃহ দহিবারে বৃদ্ধিমন্তে পারে । 
কুমারে রহিব গিয়া আর বাসা ঘরে ॥ 
নারী সঙ্গে সিংহাসনে করিব শয়ন । 
নিশাভাগে এক নাগ সাক্ষাৎ শমন || 
দংশিয়া বধিব নাগে কুমার কুমারী । 
কিন্ত মিত্রে রাখিবেক এক কর্ম করি | 
হাতে খড়গ শিয়রেত জাগিয়া রহিব | 
গরুড় আকৃতি খড়েগ যতনে লেখিব ॥ 
সপ্তখণ্ড করি নাগ কাটিব নির্ভএ। 
এথেক করিলে রহে নৃপতি তনএ | 
কিন্তু এথ কথা যদি কহে কার স্থান। 
তাহার সর্বাঙ্গ দণ্ডে হইব পাষাণ || 
আজু রাত্রি প্রাণসখা নারী সঙ্গে করি । 
অচেতন নিদ্রা যাএ সিংহাসনে গড়ি ।। 
স্মরিয়া গৃধের বাক্য শোকে মন পোড়ে । 
হাতে খঙ্জা জাগি আন্গি কুমার শিয়রে | 
নিশাভাগে এক নাগ নামে আচম্বিত। 
সপ্তখণ্ড করি তাকে কাটিলু” তুরিত ॥ 
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দৈবগতি নাগশির আএ নৃপবর : 
পড়িলেক কুমারীর গাএর উপর | 
বসনে ঢাকিয়া করাহ্গুলির ইঙ্গিতে ৷ 
গাও হোস্তে নাগশির ফেলিলু” তুরিতে ॥ 
তাত ন! বিচারি ধরি আনে কোতোআলে। 
ভালেরে করিলু” কর্ম ঠেকিলু” জঞ্জালে। 
হেন মৃত্যু আছে মোর ললাট লিখন । 
কহিঅ প্রণাম মোর সংসার চরণ ॥ 

এ বোলিয়া বুদ্ধিমন্ত পাষাণ হইল । 
দেখি মুহশ্চিতে .রাজা ভূমিত পড়িল ॥ 
বাপে ধরি কান্দে শোতে কান্দে পাত্রগণ ৷ 
কংক্ষণে ভগীরথে পাইল চেতন || 
উঞ্চস্বর করি কান্দে অযোধ্যার নাথ । 
পুত্ৰশোকে স্থবুদ্ধি 'করএ অঙ্গপাত।, 
নুপতির কান্দনে কান্দএ সর্বজন । 
আন্তপুরে মহারোলে উঠিল ক্রন্দন ৷৷ 
কোলাহলে নৃুর্ধবীর্য জাগিয়া উঠিল । 
শিয়রেত চাহি প্রাণসখা না দেখিল ॥ 
পরিজন মুখে শুনি এথ বিবরণ। 
হাহা মিত্র বোলিয়া কুমার অচেতন ৷ 


+ চৈতন্য পাইয়া ধাএ উন্মত্ত বেশ। 


মিত্র শিত্র ডাক ছাড়ে আউদল কেশ 
এইরূপে ‘গেলা বীর বাপের গোচর। 
লাজে শোকে ভগীরথ না দিল উত্তর || 
‘কোথা মিত্র” বলি বলি কুমারে পু'ছল। 
কুমারেক প্রৰোধিয়া যখনে কহিল ॥ 
শুনি অচেতন বীর যাহে গড়াগড়ি ৷ 
চৈতন্য পাইয়া কান্দে সখা কোলে করি ।। 
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার । 
শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার ॥ 
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॥ সূর্যবীর্ষের বিলাপ ॥ 
( ভাটিআল রাগ--লাচারী ) _ 


মিত্র ধরি কান্দএ কুমার । 
উঞ্চস্বরে কান্দে নয়নে বহে ধার ॥ 
শুন শুন আএ মিত্র আর 

কেন হেন পরমাদ ভেল। ' 
শোকে মন দহে 

বুকে মারি গেল শেল। ধুঃ 
তুন্মি সঙ্গে ভ্রমি মহাবল 
মণিপুরে পাইলু” সুভদ্র| দরশন ৷ 
লঙ্বিলাম সুভদ্ৰা দেবীর বোল । 
মুঞি দেখি মায়ার ক্যা 

হই গেলু ভোল | - 


তবে বুদ্ধি করি প্রাণ-সখা-- 

যোগী হোন্তে উদ্ধারিলা আনি চন্দ্ররেখা । 
পুনি দেশে আসি তিনজন । 

নারী সঙ্গে নিদ্রা যাই হই অচেতন। 
তুক্দি জাগ হাতে ধন্থুশর 

সিংহ ব্যায় ভএ বনে অতি ঘোরতর । 
গৃধ হোস্তে উপদেশ শুনি 

নানা মতে কর আচ্মারে রাখিবারে পুনি । 
তবু না বুঝিয়া মহারাজ 

তোহ্মাকে বধিলু” আন্ধি পাপিষ্ঠের কাজ ॥ 


. হাসি চাহ বোল মধুবাণী - 


বিদরে হৃদয় তোন্ষার প্রেম গুণি। 


॥ বুদ্ধিমন্ত ও চন্দ্রবীর্ধের প্রাণ লাভ ॥ 
(খৰ্ব ছুদ) | 


বিস্তর বিলাপি তবে অশ্বে আরোহিয়া। 
চলিল কুমার পুনি বন উদ্দেশিয়া ॥ 
বৃউগতি যুবরাজ প্রবেশিল বন । 
পাছে পাছে ধাই যাএ: সব পাত্ৰগণ ৷ 
পুত্র সঙ্গে ভগীরথ গেল শোকাকুল। 
বিচারিয়া. সব বন চাহিলা বহুল ॥ 
না.পাই কুমার কান্দে শোকাকুল মন। 
সেই রাত্রি তথাত রহিলা সর্বজন ॥ 
এথা স্ূর্যবীর্ধ গেল অলঙক্ষিত গতি। 
সেই বটতলে গিয়া রহে সেই রাতি ॥ 
২৭ 


প্রহরেক যদি তবে হইল রজনী । 
গৃধ সম্বোধিয়া পুনি বোলএ গৃধিনী || 
তোন্ধার আদেশে প্রভু পাত্রের কুমার। 
সেইমত রাখিলেক মিত্র আপনার ॥ 
না বুঝিয়া ভগীরথ কাটিতে বলিল। 
অকীতি নিমিত্তে পাত্র সকল কহিল || 
গোপ্ত ব্যক্ত করি দৈহ হইল পাষাণ । 
না নড়ে তোন্মার বাক্য বেদ পরমাণ ।। 
পুনি স্ু্যবীর্য মিত্র করিতে উদ্ধার ৷ 
একসর ঘোর বনে আসিছে কুমার ৷ 


২১০ 


ধন্য ধন্য সাধু সাধু দৌহান মিত্রতা। 
হেন মিত্রভাব বোল শুনিয়াছ কোথা ৷ 
কহত কেমতে হএ পাত্রের উদ্ধার। 
গৃধ বোলে যে হইল না ফিরএ আর ॥ 
এথ শুনি স্্ষবীর্য কান্দিয়া ব্যাকুল । 
গৃধ প্রতি স্তুতি পাঠ করিল বহুল ॥ 
কৃপাকুল হই গৃধ বোলে নৃপ স্থৃত। 
উদ্ধারিবা মিত্র যদি করহ অদ্ভুত ৷ 
নিজ পুত্ৰ চন্দ্রবীর্ষ মিত্রের উপরে । 
আছাড়ি মারিলে পুত্র পাইবা মিত্রেরে ॥ 
-পুনি সূর্ধবীর্য হৈল হরিষ বিষাদ! 

মিত্র কি পুত্র রাখিমু ঠেকে পরমাদ ॥ 
মনে মনে চিন্তে বীর পুত্রক পাইমু । 
হইব অপর পুত্র মিত্রক রাখিমু ॥ 

গৃধ প্রদক্ষিণ করি প্রভাত সমএ। 
নিজ দেশে চলি গেল! রাজার তনএ ॥ 
কুমারে পাইয়া সব আনন্দিত মন। 
ঘরে গেলা ভগীরথ সঙ্গে সৈন্যগণ ॥ 
ঘরে প্রবেশিয়া সুর্ধবীর্য ধন্ুর্ধর | 
কন্যাত কহিল গিয়া গৃধের উত্তর ॥ 
চন্দ্রবীর্য কোলে করি অূর্ধবীর্য বাএ। 
কান্দি কান্দি চন্দ্ররেখা পাছু পাছু ধাএ ॥ 
চরমুখে শুনি রাজা সব বিবরণ । 
পাত্রগণ সঙ্গে গেলা শোকাকুল মন ॥ 
ধাই গিয়া স্্ষবীর্ঘ নিজপুত্র ধরি। 
মিত্রের উপরে চাহে মারিতে আছাড়ি ॥ 
নামার নামার করি ভগীরথে কহে। 
সূর্ধবীর্য মারে পুত্র মিত্র-পাকা-দেহে ॥ 
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নামার না মার করি ডাকে সর্বজন । 
বধএ ছুল পুত্র মিত্রের কারণ | 

না বধ না বধ করি ডাকে চন্দ্ররেখা । 
বধিল দুর্লভ পুত্র রাখিবারে সখা ॥ 
বদনে রুধির পড়ি মইল কুমার ৷ 
বৃদ্ধিমন্তে পাইল শরীর আপনার ॥ 
কুমারে লইল কোলে আপনার মিত । 
মৃতবৎ শিশু দেখি পাত্র চমকিত ॥ 
কান্দে রাজা ভগীরথ সঙ্গে নারীগণ। 
স্রোত যুবরাজ কান্দে কান্দে সর্বজন ॥ 
ভূমিত পড়িয়া কান্দে চন্দ্ররেখ! বালি । 
পুত্র পুত্র ডাক ছাড়ে আউদল টুলি॥ 
কনার বিলাপ শুনি যথ পরিজন। 
শোকে মুহুশ্চিত পাত্র নাহিক চেতন ॥ 
চৈতন্য পাইয়া কান্দে মাথে মারি ঘাত। 
মিত্র-পুত্রবধে মান শিরে বজ্রঘান্ত ৷ 
মিত্ৰক গিয়া বহু লাগিল কহিতে। 
শিশু হোস্তে জানি তুন্মি উদার চরিতে ॥ 
রূপ বর্ধিবারে আজ্ঞা দিলা নৃপবর ৷ 
শান্্রজানি মূর্খ হই না দিলা উত্তর ॥ 
বাপে গালি দিলা দেখি গেলা পরদেশ'। 
বনে বনে ভ্রমি দুঃখ পাইলা বিশেষ ॥ 
মণিপুর গিয়া দেবী স্থুভদ্রা দেখিলা! 
যাইতে দক্ষিণ দিকে দেবী নিষেধিলা ॥ 
তাত তুন্মি লঙ্ঘি গেলা সুভদ্ৰা বচন ৷ 
ভাগ্যফলে যোগী হোস্তে রাখিলা জীবন ॥ 
আর অপকর্ম কর লোকে উপহাসে। 
বধিয়া দুর্লভ পুত্র রাখ পাপদাসে ॥ 


সত্য-কলি-বিবাঁদ সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


পুত্র বিনে ন্বর্গবার খোলা নহে পুনি। 
বধসি এহেন পুত্র শাস্ত্র নাহি জানি ॥ 
এ বলিয়া মৃত-শিশু কোলেত করিয়া । 
পুনি বনে চলে পাত্র অশ্বে আরোহিয়া ॥ 
পাছে পাছে চলে সূর্যবীর্য ধনুধ্র ৷ 
বাউগতি প্রবেশিল বনের ভিতর ॥ 
কথদিনে বটতলে গেলা ছুইজন। 
উঞ্চস্বরে কান্দে পাত্র শোকাকুল মন ॥ 
তবে প্রহরেক রাত্রি গঞি গেল যবে। 
কুপাকুল গৃধিনী গৃধেরে বোলে তবে ॥ 
দেখ প্রভু মিত্র লাগি নৃপতি নন্দন। 
প্রাণের দুর্লভ পুত্র করএ নিধন ॥ 
ধন্য ধন্য সাধু দৌহীন পীরিতি। 

যবে চন্দ্র-সূর্য রহি গেল এই কীতি॥ 
চরণে ধরহেঁ। প্রভু কৃপা কর মন। 
জিয়াইয়া দেঅ তুর্যবীর্ধের নন্দন ॥ 
গুধে বোলে মৃত কেবা জিয়াইতে পারে ৷ 
কাটা গেলে বৃক্ষ তবে ফল কোথা ধরে ॥ 
গৃধের মুখেত শুনি নিঠুর বচন। 

বুকে খড়গ হানি পাত্র তেজিল জীবন ॥ 
তা দেখিয়া সূর্যবীর্ষ পড়ে মুহুশ্চিত। 
চৈতন্য পাইয়া কান্দে শোকে অতুলিত ॥ 
কান্দিয়া বোলএ বীর করিয়া কাকুতি। 
“শুন আএ কোন্‌ দেব গৃধের আকৃতি ॥ 
মিত্র-পুত্র হারাইলু” দৈবের ঘটন । 
তোল্ষার গোচরে এবে তেজিমু জীবন ॥ 


১ ইক্ষ_-ইক্ষানু বংশীয় 


২১১ 


না দেঅ জিয়াই যবে শুন গৃধবর । 
তিনজন বধ হৈব তোহ্মার উপর ॥ 
এ বলিয়া চাহে খড়গ বুকে হানিবার ৷ : 
গৃধে বোলে শুন বলি রাজার কুমার | 
যখনে অমৃত জান শুকনা হইল। 
মুখ হোস্তে স্থৃধা বিন্দু ভূমিতে পড়িল ৷ 


সেই বিদ্দু হোস্তে এই লতা জন্মি আছে। 
দেখ এহি লতে বট-বুক্ষ জড়ি আছে ॥ 


এই লতা-মূল লৈয়া মৃত মুখে দিব । 
অমৃত প্রভাবে জান জীব সঞ্চারিব ॥- 
এই পত্রররস যদি গাএত লেপএ। 
ঘাও গাএ না রহে বেদনা দূর হএ॥ 
এথ শুনি সৃর্যবীর্য হরষিত মতি। 
সেই মত প্রকার করিল শীঘ্র গতি ॥ 
শিশু আর বুদ্ধিমন্ত লভিল চেতন। 
মিত্র ধরি নাচে ভগীরথের নন্দন ॥ 
গৃধ প্রদক্ষিণ করি প্রণাম করিয়া! 
প্রভাতে চলিলা দেশে অশ্বে আরোহিয়া ॥ 
ঘরে গিয়া বাপ সঙ্গে যথ গুরুজন। 
প্রণামিয়া কহিলা যথেক বিবরণ ॥ 
চন্দ্ররেখা স্থানে নিয়া পুত্র সমপিল । 
নৃত্যগীত উৎসব বহুল আছিল ॥ 
কথ দিনে মণিপুর গেল সৈন্য সঙ্গে । 
সবংশে ভীষণ মারিলেস্ত মনোরন্দে ॥ 
যোগী বধি উদ্ধারিলা সব নৃপ স্থত ! 
ইক্ষ’ বীর স্ধবীর্য রণে অদ্ভুত ॥ 


২১২ 


হভদ্রাক প্রণামিলা পরম ভকতি। 

হরষিতে আশাবাদ করিলেক সতী ॥ 
কথ দিনে স্বর্গে গেলা নৃপ ভগীরথী ৷ 
স্রোতবীর হইলেক অযোধ্যার পতি ॥ 
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মণিপুর রাজা হৈল স্ূ্যবীর্য বীর। 
বৃদ্ধিমস্ত পাত্র সঙ্গে নির্ভয় শরীর ॥ 
পাপে ভাগ্য হরিবৈক ধর্ম পাইবে লোপ। 
ভাল কথা কৈলে রাজা হইবেক কোপ ॥ 


॥ পাত্রের কর্তব্য || 


বৃপতির মনে প্রীতি তবে সে রাখিব। 
বাপ ভাই বন্ধু হোঁস্তে বিশেষ জানিব ॥ 
নৃপতির রো তুষ্ট হএ যেই কর্মে । 

সে সকল বুঝিয়া লেখিয়া থুইব মর্মে ৷ 
যে যে কর্মে সন্তোষ সে করিব নিশ্চএ। 
যদি আপনার মনে ভাল না লাগএ ॥ 
বুপ সঙ্গে হট .যদি কোথাত পড়এ। 
বূপতির কথা সত্য কহিব নিশ্চএ ॥ 
লোক নষ্ট নহে শান্ত্-বহি রদ নহে। 
এহেন মর্তবা জানি নৃপে যদি কহে ॥ 
যে কহে নৃপতি সেই কহিবেক পুনি। 
দিবসকে জান রাজা বোলএ রজনী ॥ 
যদি কহে দিনে রাজা হইব রজনী । 


ঘরেহ কাহারে নিতি গালি না পাড়িব । 
কহিতে কহিতে মুখে অভ্যাস হইব ॥ 
বিশ্মরিয়া আইনে যদি নৃপতি সম্মুখে । 
নৃপতি লাঘব দিব মরিবেক . দুঃখে ।। 
বৃপতির প্রীতি দেখি না হৈব ভোর । 
বর্বর সে বোলে যেন রাজা ভার্য। মোর |) 
নারীক পরশ করি না করে গমন! 
তাহা হোঁন্তে সংসারেত নাহি ক্ষুদ্র জন |। 
কোতোয়াঁল মিত্র করি যে না করে ভিত ৷ 
উন্মত্ত থাকে সে যে সর্পের সহিত ॥ 
নৃপতি আপনা করি যেনা করে ভএ। 
অতি শীষে অগ্নি যেন ধরি কোলে লঞএ ॥ 
রাজার চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে । 


পাত্রে কহিবেক সেই তত্ব হেন জানি ॥ ক্ষেণে দোষে হাসে ক্ষেণে স্তুতি কৈলে মারে। 


বলিব উগিছে চন্দ্র সঙ্গে তারাগন ৷ 
এই মতে রাখিবেক নৃপতির মন ॥ 
নৃপতির কথা না কহিব কার স্থান। 
গোপ্ত ব্যক্ত করিলে হারাএ নিজ প্রাণ ॥ 
বূপতির গোপ্ত কহি প্রাণ হএ নাশ। 
নিরঞ্জন গোপ্ত কহি ছুকুল নৈরাশ ॥ 
যন্যপি কহিতে পারে বহু না কইব। 
মুখ দোষে দুঃখ পাএ নিশ্চএ জানিব ।॥ 


সে বাক জানিব নিতি ইশ্বর নবীন ॥ 
নৃপতি করিলে শান্তি না করিব ঘিন ॥ 
মন দুঃখ না করি করিব আশাবাদ । 
মনে মনে সন্ধি হৈব খণ্ডি বিসন্বাদ ॥ 
নৃপতি করিলে শাস্তি না কহিব কা'ক। 
যার বুদ্ধি থাকে কভো না চটাএ রাজাক ॥ 
এক দুঃখে সর্বগুণ পাঁসরে হুর্জনে। 
দুঃখ সহি গুণিগণে ক্ষেমে গুণী মনে ॥ 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বাঁ যুগ-সংবাদ 
এক রাজপুত্র গেল বনেত দেখিতে। 
তিক্ত ফল পাই দিলা সেবকে ভক্ষিতে॥ 
সেবকে সে ফল খাএ আনন্দিত হই ৷ 
সবিস্মিতে রাজপুত্র পুছে তার ঠাই ॥ 
অতি তিক্ত বিষ-স্বাদ ফল দিলু" তোক। 
কিবা স্বাদ কুতুহলে খাও কহ মোক ॥ 
হাসিয়া সেবকে বোলে শুন যুবরাজ । 
তিক্ত ফল কুতুহলে খাই যেই কাজ ॥ 
এই মিষ্টহস্তে দিয়াআছ নানা ভোগ। 
ঘৃত মধু শর্করা অমৃত সংযোগ ॥ 
চিরদিন নানা ভোগ দিএ যেই হাতে । 
না যুয়ায় সেই হাতে তিক্ত উপেক্ষিতে ॥ 
সর্বগুণ গুনী তিক্ত মধু রস দিয়া। 
অমৃত সৃষ্ট বিদ্ব জানি দিল বিষ। 
তা শুনিয়া ৃপ স্ৃত সদয় হইল। 

মহা পাত্র করি তারে নিকটে রাখিল ॥ 
_দান-ধর্মবুদ্ধি দিব করিতে রাজাক। 
লোক মন্দ কহিলে পাতক হৈব তোক ॥ 
করিব যে মত পারে পর উপকার । 
এয! অথ! ঠিক পুণ্য কিছু নাহি তার ॥ 
নৃপতির প্রীতি রাখি বোল ধরে যার। 
লোক হিত না কহিলে অভাগা তাহার ॥ 
নৃপ-ঘরে য্থ নারী দেখএ জননী । 
এক নৃপ স্থানেত কহিল পাত্রমণি ॥ 


২১৩ 


তুন্ধি যাকে প্রীতি রাখ শত্রু দেখি তাক। 
নুপে বোলে বিস্ময় জন্মিল তোর বাঁক ॥ 
পাত্রে বোলে তোন্ষার প্রীতির নারীগণ। 
শত্রুর সদৃশ দেখি ভএ বাসি মন || 
যাহার আলস্ত বহু খাইবারে মতি। 
সে সবে সেবিতে না পারএ নরপতি ৷ 
সব পাত্র হোস্তে যে-সেবক পাএ দুঃখ । 
নিরন্তর বসি থাকে অগ্নির সমুখ ॥ 
বিধি শান্তর না জানিলে না থাকিব বুদ্ধি ৷ 
কহিতে না পারি কার পরলোক শুদ্ধি ॥ 
এক নৃপ লইয়াছে পাত্রের নন্দিনী । 
হেনকালে সেবিতে আইল পীত্রমণি।। 
পরীক্ষি বুঝিতে তাক বোলে বৃপবর। 
মোহর- পীরে আসি চুম্বহ সাদর ॥ 
শুনিয়া কম্পিত পাত্র চিন্তে মনে মন। 
যদি আজ্ঞ| লঙ্ঘিহ মারিব অকারণ ॥ 
কন্যাক চুম্বই যবে করিব নিধন। 
কেমতে করিব আজি প্রাণের রক্ষণ ॥ 
চিন্তি পাত্রে নিজ হস্ত বসনে ঢাকিল। 
মাথেত লইয়া ক্যা পাএত চুম্বিল ॥ 
নৃপতি বোলএ আজি রাখিলে জীবন। 
হেন না করিতে যদি করিতু নিধন | 
এ থেকে সেবকে অতি পাওন্ত জঞ্জাল। 
চক্ষুতে নাহিক লজ্জা শিয়রেত কাল ৷ 
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি পয়ার। 
যুগ সংবাদের কথা অমৃতের ধার ॥ 


২১৪ 


সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


॥ বৈদ্তের কর্তব্য ॥ 
€ খর্ব ছন্দ ) 


সত্যকেতু বোলে যথা কান্ত পরিবার | 
নৃূপতির হিত চাহিবেক অনিবার ॥ 
লোভ করি নৃপ ধন না করিব উন। 
স্থির বৃদ্ধি হই বজাইব সর্বগুণ || 
লোক সব অপকার কভো না করিব । 
কিন্তু মাত্র বহু-ঝি’ক বুদ্ধি না লইব ॥ 
নিজ বুদ্ধি হইলে যেন কান্তের সংবাদ । 
পাপ না করিব পাত্র না হৈব মুগধ ॥ 
সঙ্কট কার্ষের তিন কুলাচার রহে। 
লোক সব অপহংস! কভো না যুয়াএ ৷ 
আপনে অজিব যে সে করিব না ভোগ । 
বিনি বুদ্ধি কি করিব তিনি সমযোগ ॥ 
কতুকে না হএ কার্য না হৈলে চতুর ৷ 
পাখহীন পক্ষী যেন বলহীন চোর । 
ত্রিতিরা[ত্রেতা]বোলন্ত বৈদ্য ধমিক ভজিব । 
ধর্সিকের হস্তেত বিষ অমৃত হইব ॥ 


না বলিব. দুই রোগ করি দিমু ভাল। 
না হইলে পাএ লাজ সে পাপ বিশাল ॥ 


আগে নিরঞ্জন বলি কহিব বচন। 
শেষে ভক্তি করিয়া চাহিব রুগীগণ ! 
নির্ধনী দেখিয়া কভো নাহি উপেক্ষিব। 
পুণ্যফলে সেই ধন নিরঞ্জনে দিব। 
রুগী করি ঘুণাক্ষরে .না করিব মনে। 
জানিব সভাকে দিতে পারে নিরঞ্জনে ॥ 
রুগীস্থানে ওবধের নাম গ্রাম কৈলে। 
দেরীতে খণ্ডএ রোগ ধর্বস্তরী হৈলে ॥ 
দ্বাপরে বোলস্ত যথ দৈবজ্ঞ সৃজ্জন। 


প্রতিনিত্তি চাহিবেক নক্ষত্র গমন ॥ 


দঢ় হেন হৈব করি না করিব দাপ। 
পাছে মিছা হৈব লাজ পাইব সন্তাপ । 


॥ পাঁপীর পরিণাম ॥ 


বলিব কহিলে আদ্ষি শাস্ত্রের বিচারে । 
ভূত ভবিষ্যৎ কিবা কহিবারে পারে ॥ 
_ নররুচি হইয়া প্রথম বৈদ্যেতে ঘাটিয়া। ($) 
লাজ পাইল নিজ পুত্র জলে বিস্জিয়া ॥ 
সত্যকেতু বোলে শুন ত্রিতিয়া!ত্রেতা]দ্বাপর। 
সত্যএর লোক সব প্রভুর গোচর ॥ 
বিংশ ভাগে এক ভাগ ন্বর্গেত যাইব। 
এক উনিশ ভাগ নরকেত পড়িব॥ 


প্রথমে যে সাধু সব মিথ্যা কহে নিতি। 
উলটে ঠকাই পাপী হরে পর বিত্তি ॥ 
উদর অন্তরে সব খসাই পড়িব। 
নরক যাতনা পাই বহুত কান্দিব ॥ 
দ্বিতীএত' বাঁপহীন বালকের বিত্তি। 
যেবা বলে হরে তার শুন যেন গতি ॥ 
নাগ সব প্রবেশিয়া তাহার উদরে। 
দংশিয়া যাতনা দিব নরক ভিতরে ॥ 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


তৃতীএত পড়শীক বল করি থাকে। 
নরকেত হস্তপদ ছেদ্দিবেক তাকে ॥ 
দূত সব যাতনা কান্দিব রোগ শোক । 
এথ শুনি পড়শীক শঙ্ক মহালোক ॥ 
চতুর্থেত ধর্মবন্ত জন’ক যে নরে! 
সম্ভাষে “নারকী কিবা উপহাস করে ॥ 
তৈলের .কটাহে যেন সে সবের গাও । 
হইবেক সিদ্ধ দহিবেক ছুই পাও ॥ 
পঞ্চমেত যে সকল নিজ কুলাচার । 
শাস্ত্রনীতি না সেবএ প্রভু করতার ॥ 
সে সবের জিহ্বা মুখ হোস্তে নিকালিব। 
কুকুর সদৃশ পাপী নরকে দহিব ॥ 
বষ্টমেত স্থাব্য ধন যে করে ভক্ষণ । 
পিষ্ঠে জিহ্বা নিকালিব করিব যাতন ॥ 
সপ্তমেত যে সকলে করে পরদার । 
দূত সবে প্রহারিব অগ্নির মাঝার | 
তার অঙ্গে ছুগন্ধ রহিব অতিশএ। 
পচিব নরক মধ্যে নাহিক সংশএ ॥ 
অষ্টমেত আরে? করি যে পাপিষ্ঠ নারী । 
লোক ভএ গর্ভপাত করে অনাচারি ॥ 
পুনি দ্বারে অঙ্গ অঙ্গ শিরনী স্মরিব 16) 
নান! 'মতে পুনি অভ্যন্তরেত রহিব ॥ 
পরম বেদনা পাই কান্দিব সে সব। 
দূত সবে পরাভবে পাইব লাঘব ॥ 
নবমেত যে সকলে করে মধু পান। 
মধুমত্ত হই কিবা তেজিব পরাণ || 


১ আরে_-অপরে, :(উপপতি ) ২ 
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গোশৃঙ্গ সদৃশ দশন হৈব প্রবীন | 
জিহবা ঝুলি পড়িবেক বিকটের চিন্‌ ॥ 
হৃদয় উপর লম্ষি পড়িব অধর । 
জানু সম নামিবেক দারুণ উদর ॥ 
নরকের বিষ্টা ক্রিমি করিব ভক্ষণ ৷ 
শরীরেত দুর্গন্ধ বহিব অনুক্ষণ ॥ 
দশমেত ধন খাই যে পাপিষ্ঠ ছার । 


এক হেতু অন্যের করএ অপকার ॥ 


নরকে বরাহ রূপে ভুঞ্জিবেক দুঃখ । 
এথ জানি অন্কুরং না খাএ মহালোক । 
এক দেশে যে সকলে পরচর্চা করে। 
কপি রূপে রহিবেক নরক অন্তরে ॥ 
কৃষ্ণ. মুখ দীর্ঘ মুখে নিঃস্মরিব ৷ 
পরস্পর ভক্ষি সব বহুকে উপাঁরিব ৷ 
দ্বাদশে যে পাপ করে লোক অপকার । 
ধর্মভীত করি লোকে করিল প্রচার ॥ 
ব্যাত্ব রূপে সে সকল নরকে দহিব। ' 
দূতের প্রহারে মাংস খসিয়া পড়িব ॥ 
ভ্রয়োদশে লভ্য ধন খাএ যেই জন । 
দহিব নরক অগ্নি সেই সকল জন || 
চতুৰ্দশ শাস্ত্র পড়ি যেবা পাসরএ। 
নরকেত অন্ধ হই রহিব নিশ্চএ ॥ 
পঞ্চদশে যে সকলে ন্যায় বুঝি নিতি। 


“ধন খাই অন্ত» করিল পাপ মতি ॥ 


কৃষ্ণবৰ্ণ হইবেক তাহার বদন | 
দায় ধরি লোক সবে টানিব বসন ॥ 


অস্কুব__রক্ত 
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 ষষ্টমেত মিছ! সাক্ষি দিল যেই জন। 
উ্ব কণ্ঠে হাটিবেক গর্ব করি মন ॥ 
অগ্নির বসনে ঢাকি শরীর তাহার । 
গলাএ শিকস বান্ধি করএ প্রহার ॥ 
অষ্টদশে গৃহ কর্ম হেতু যেই জন। 
সমএত না করএ প্রভূক সেবন ॥ 
নিজ কেশে পদ বান্ধি ভুজ পৃষ্ঠে করি । 
দূত সবে মারিবেক হাতে গদা ধরি ॥ 
নবদশে যে আহুক১ করে পাপ কর্ম । 
সভাকে আদেশ করে করিবারে ধর্স ॥ 
তা সবার মুখে অগ্নি-কণা নিঃসরিব | 
সেই অগ্নি জিহ্বা দেশে-পাএত ধরিব ॥ 
এই মতে দহিবেক উনবিংশ ভাগ। 
যাতিবং দারুন দূতে ছাড়ি অনুরাগ ॥ 
বিংশ ভাগ যে সকলে শুনে একমন । 
জ্ঞানবন্ত স্বজন ধর্মিক মহাজন ৷ 
প্রভুর গোচরে সব হরধিত মন। 
শিরেত কিরীট গাএ নানা- আভরণ ॥ 
বর্গের বসন সব গাএত পৈঢ়এ 
রত্ব-সিংহাসন মাঝে আনন্দে বৈসএ ॥ 
রত্বের কটোর! ভরি নানা উপহার | 
স্বর্গে নারী সব দিব সমুখে তাহার ॥ 
ত্রিতিয়া[ত্রেতা |বোলন্ত শুন নরপতি। 
যে যে পাপ হোস্তে হএ নরকে বসতি ॥ 
শূঙ্গার করিয়া স্নান যেবা না করএ। 

কুম্ভ পাক নরকেত সেসব পচএ || 


১ আহুককআছতক--আহ্ব!রুক ২ 
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বেদন কালেতে ব্যক্ত নিরঞ্জন নার । 
পবিত্র হইলে মাগিবেক পরিণাম ॥ 

আনমনে জ্ঞান যদি করে কদাচিত। 
পবিত্র নাহএ তন্তু জানহ নিশ্চিত ৷৷ 
অপবিভ্রে জপতপ যজ্ঞ অকারণ। 

অপবিত্রে পুণ্য করি নরকে গমন ॥ 
'অন্নগ্রাম নতু কিবা জল করে পান। 
না লই প্রভুর নাম মহাপাপ জান ॥ 
সে অন্নে সে জলে ভূত-দৃষ্টি জান হএ। 
ভুত-দৃষ্টি বস্তু জান পাতকী খাওএ ॥ 
যে করএ পুণ্য লোকে দেখিতে কারণ। 
অসি-পত্র নরকে পড়এ সেইজন || 

অজ্ঞাতে করিলে পাপ মাগে অপরাধ । 
বিপরীত পুণ্য পাএ খণ্ডে অবসাদ ॥ 

মৃতকে পাড়এ গালি অপরাধ কহে। 


শাস্ত্রের বিধানে জান মহাপাপ হএ|। 


মুতের বসন হরে যে পাপ ছর্মতি। 

মৃত সঙ্গে রমে যেবা নরকে বসতি ॥ 
পুণ্যবস্ত মৃত কাছে পাপকারী জন। 

স্থান দিলে মহাদোষ শাস্ত্রের বচন ॥ 
পাপীর তাড়ন| শুনি পাওস্ত জঞ্জাল । 
কিন্ত পাপী পুণ্যবস্ত কাছে গেলে ভাল ॥ 
মৃত কাছে ক ছাড়ি যে করে বিলাপ । 
হেনপাপ মৃত হোস্তে পা মনস্তাপ I 
পুরুষের সঙ্গে যদি পুরুষে রমএ | 

অঘোর নরকে জান সে পাপী পড়এ ॥ 


যাতিব--যন্ৰণ! দিব 
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নারীগণ মলদ্বার, যোনীদ্বার ছাড়ি ॥ 

যে রমে সে পচিবেক নরক মাঝে পড়ি ॥ 
পণশ্ডক যে রমে সেই পশুর সমান]. 
সহজে পাতকী সেই কি কহিব আন | 
দ্বাপরে বোলস্ত শুন -মোর নিবেদন । 
নরকে পড়িব..গুরু-নিন্দে যেই জন ॥ 
মাও বাপ হিংসে যেবা নাম ধরি ডাকে । 
সে সকল পড়িব নরক কুম্ত পাকে ॥ 
পুত্রে বাপ না মানে নারীক স্বামী জন । 
তা সভান দীন ধর্ম সব অকারণ ॥ 

না লই স্বামীর আজ্ঞা. যদি নারীগণ। 
ঘরের বাহিরে যাএ বেড়াইতে মন ॥. 
যথ পথ শঠে তথ আনলের ঘর ৷ 

সে নারী নিমিত্ত হএ নরক-স্বামী ঘর ॥ 
রজস্বলা হই নারী গঞিল সমএ । 
সমান না করিয়া যদি শুঙ্গার করএ ॥ 
সে নারী-পুরুষ কিবা নরকে গমন। 
মহাপাপ উপজএ শাস্ত্রের বচন ॥ 
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নারী সঙ্গে নারী যদি করএ শুঙ্গার ৷ 
সহজে .কুলটা- পাপী বেশ্যার আচার ॥ 
খিহাহিয়!, জল-পানে উপজএ রোগ। 
জলে প্রস্রাব. কৈলে পাপী হএ লোক ॥ 
থিহাই করিলে পুনি পাপ অতিশএ। 
গাএত লাগএ ছিটা বস্ত্র নষ্ট হএ ॥ 
চিত্রপটে পোতল! খেলএ যেই জন। 
অবশ্য জানহ তার নরকে গমন৷ 

না লই স্বামীর আজ্ঞা যথ নারীগণ। 
ভিন্ন বালকেরে দুগ্ধ দিলে অকারণ ॥ 
শূলে বান্ধি নরকেত: প্রহারিব দূতে। 
কহিল সম্বন্ধ কথা শুনহ অদ্ভুতে ॥ 

এক নারী ছুপ্ধ খাএ যথ শিশুগণ। 

দুঞ্ধ সহোদর .হএ শাস্ত্রের কথন ॥ 

কদাপিহ বিভা যদি হএ টোহানের । 
ভ্রাতৃএ ভগ্নিএ জান হএ যাএ জোড় ॥ 


" যথেক বালক হএ জারজ যে হএ। 


এথেক বিচারে দুগ্ধ দিবেক নিশ্চএ ॥ 


॥ পুণ্যবানের লক্ষণ ॥ 


সত্যকেতু বোলে চারি কর্ম করিবেন । 
পুণ্যবস্ত স্বৰ্গবাসী শাস্ত্রের বচন ॥ 

শেষ রাত্রি জাগি যেবা প্রভু নাম লএ। 
প্রভু হোস্তে অপরাধ মাগিব নিশ্চএ ॥ 
মনোগত পাই তার তেজে প্রভু ভএ। 
নিজ দৌষ দেখে পর দোষ ঢাকি লএ ॥ 


ত্রিতিয়া[ত্রেতা]বোলত্ত পুণ্যবস্ত চারিজন। 
যে করে সস্তোষ নিতি ভিন্ন জন মন ॥ 
নিজ মনে যে কহে না কহে বিপরীত! 


 সভাথু২ আপনে হীন জানিব নিশ্চিত ॥ 


গুরু উপদেশ ধরে করি প্রাণ পণ। 
মহাপুণ্যবস্ত জান এই চারি জন ॥ 


১ খিহাইয়।--স্থির হইয়া, দীড়াইয়া (চট্টগ্রামী) ২ সভাথু--সকল হইতে ; থু€থেকে 


ইট 


/ 
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দ্বাপরে বোলস্ত চারিজন ব্বর্গবাসী । 
ধামিক নৃপতি আর নির্লোভ তপস্বী ৷ 
সত্যবস্ত পুরুষ যুবক সতী নারী। 
ব্র্গবাঁসী চারিজন দেখহ বিচারি। 
সত্য বোলে পঞ্চ কর্মে রোগ নাশ হএ। 
কিছু ক্ষুধা রাখি অন্ন যে জনে ভক্ষএ |. 
বহু মিষ্ট না খাইব তিক্ত সে ভক্ষিব। 
চক্ষুতে দিবেক জল কর্ণে তৈল দির ॥ 
প্রভাতে লবণ দিয়া মাজিব দশন। 
বহু উপকার জান শাস্ত্রের বচন ৷ 
প্রথমে সন্তোষ জান প্রভু করতার ৷ 
এহা হোন্তে পুণ্য বোল কিবা আছে আর ॥ 
ধনবস্ত হএ মুখে সুগন্ধি নিঃসরে | 
আর জান দশনের যথ রোগ হরে ॥ 
দশন পবিত্র হৈলে শির-ব্যথা যাএ। 
মাজিলে দশন উপকার সর্বঘাএ ॥ 
ত্রিতিয়া বোলস্ত জান পঞ্চকৰ্ম ভাল! 
প্রতি খতু ফিরিলে যে করএ পাঁখাল ॥ 
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প্রথমে গলের মাঝে অঙ্গুলি সঞ্চারি। 
উগলে অভ্যাস করি উপদেশ ধরি ॥ 
অর্ধ প্রহর হইলে যে করে ভোজন । 
বিস্তর অন্বল জল করে উপেক্ষণ ॥ 
দ্বাপরে বোলন্ত নিদ্রা পঞ্চ পরকার | 
প্রভাতে যে নিদ্রা যাএ বুদ্ধি হরে তার । 
প্রহরেকে নিদ্রা গেলে নিরোগী হয়ন্ত। 
মধ্যাহ্ন নিদ্রা ধনবস্ত ভাগ্যবস্ত ॥ 
আঢ়াই প্রহরে নিদ্রা যাএ যেই জন। 
উন্মত্ত বেশ হএ শাস্ত্রের বচন |. 
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা গেলে দোষ অতিশএ। 
চঞ্চল চরিত্র জান সেইজন হএ ॥ 
দিবসের নিদ্রা এই পঞ্চ পরকার | 
সহজে রাত্রির নিদ্রা জগতে প্রচার ॥ 
বহু নিদ্রা যাএ জন পশুর আকৃতি । 
বনু উজাগরে রোগ উপজএ তথি ॥ 
মোহাম্মদ খানে কহে পঞ্চালি সুছন্দ ! 
শরতের শশী যেন ঝরে মকরন্দ ৷৷ 


॥ গাৰ্হস্থ্য বিথি ॥ 
€ দীর্ঘ ছন্দ ) 
॥ গৃহ নির্মাণ ॥ শ্রাবণে নিমিলে ঘর রোগ-শোক নিরন্তর 

কহে সত্য নরনাথ সবে শুনে জোড় হাত সে ঘরেত বেঢ়এ আঁপ্‌দ ৷ 

রিং গয় দেল পয! _ _ ভারে গৃহ নির্মে যবে গাঁয়ে রোগ হএ তবে 
বৈশাখে উত্তম বড় যদি কেহ নির্মে ঘর রি টিন 

ধনে-জনে রাখে অনুক্ষণ ৷ দি 
জৈষ্ঠযে মন্দ অতিশএ মিত্র সব শক্ত হএ কাতিকে উত্তম বড় মন সুখ নিরন্তর 


আবাটে না রহে চতুষ্পদ ৷ 


শন্রকে জিনএ লীলাগতি ॥ 
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অদ্রানেত যে নির্মএ মনোগত সিদ্ধি হএ 
ধনে-পুত্রে বাঢ়ে নিরন্তর | 

পৌষে অতি মন্দ হএ সে গৃহ অনলে দহে 
মাঘ মাসে যে নির্মএ ঘর |] 


সে ঘরেসস্তোষথাকে লোকে স্মেহ করে তাকে 


নৃপ আগে পায়ন্ত সন্মান৷ 
ফাল্গুনেত ধন বাঢ়ে পুত্র হএ সেই ঘরে 
চৈত্রে কৈলে মনতোষ জান ॥ 
আর এক শাস্ত্রে কহে চৈত্র মন্দ অতিশএ 
এথ জানি করিব বিচার । 


তৃতীএ[ত্রেতা]কহস্ত সার গৃহ নির্ম যে যে বার 


সে সে দিনে গৃহের সঞ্চার || 


॥ শান ॥ 
কহন্ত দ্বাপর তবে শনি রবিবারে তবে 
স্নান যে করএ রোগ ভএ। 
সোমে-গুরু ধন বাঢ়ে মঙ্গলে যে আন করে 
আউ টুটি চিন্তা উপজএ ॥ 
বুধেত এশ্বর্য বাঢ়ে ধনী হএ গুরুবারে 
- শুক্রবারে মান করে লোক । 
পুণ্য হএ অতিশএ পুরাণ শাস্ত্রে কহে 


সেই স্নানে খণ্ডে রোগ শোক || 


॥ রোগ ॥ 
সত্য কহে আরবার রোগ হৈলে শনিবার 
ভুত-দৃষ্টি রোগ হএ জান! 
সপ্ত সপ্ত দশ দিন রোগএ সঙ্কট জান 


অজা কুকুটী আদি ক্ষীণ । 
রবিবারে রোগ হএ সপ্তদিন মহাভএ 
কিবা পঞ্চ দিবস সংশএ | 
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বৃক্ষতলে দিগন্বর হই থাকে যেই নর 
রবিবারে রোগ উপজএ ৷ 

শনিবারে হএ রোগ চারিদিনে দশা যোগ 
কিবা তার জীবন সংশএ 

লোক-দৃষ্টি হএ জান কিবা ভূত অধিষ্ঠান 

অজা হংস তাতে দান হএ॥ 
মঙ্গলে হইলে রোগ নব দিন তাতে ভোগ 
সপ্তদিন থাকে সংশএ। 

উদর পেটেতে রোগ খণ্ডে পাই মন্ত্রযোগ 

অজা দান তাহাত নিশ্চএ। 


কৃষ্ণ কুন্ধুটী দিব দানে বিদ্বু খণ্ডাইব 
বুধবারে রোগ হএ যার। 
একাদশ দিন ভএ নবদশ দিন হএ 


চিন্তা হোস্তে রোগের সঞ্চার ॥ 
কোপ বহু হোস্তে হএ উদরে বেদনা রহে 
শ্বেতবাস-জোড়া দিব দান। 
গুরু বারে রোগ হএ তিন দিন মহা ভএ 
বিংশ দিন পর্যন্ত নিদান ৷ 
পন্থ মাঝে বৃক্ষ তলে যেন হএ দিগম্বরে 
নিদ্রাকালে বাস হএ দুর | 
ভূুত-দৃষ্টে হএ জান অজা বৃষ দিব দান 
পুরান ভাণ্ডার সমতুল ॥ 
দৃষ্টি হোস্তে সরে রোগ ভূত-দৃষ্টি সমযোগ 
অজ হংস তাত দিব দান। 
কিবা মিষ্ট ফল মিষ্ট দান দিলে ঘুচে কষ্ট 
চতুর্দশ সম কষ্ট জান ॥ 
নতু একবিংশ দিন রোগ যথ হৈব ক্ষীণ 
ভবিষ্যতি বিধি বলে জানে। 


২২০ 


| বসন ॥ 
ত্রিতিয়া[ত্রেতা]কহস্ত তবে নববস্ত্র শনিবারে 
পরিবারে শাস্ত্র পঢ়ি মনে ॥ 
প্রথম প্রহর ভাল শেষ দিন জঞ্জাল 
সেই বস্ত্র দহিব আনল। 
আর রবি মধ্যে জান সোম শুভ অনুষ্ঠান 
রোগ শোক খণ্ডএ সকল ॥ 
নববস্ত্র শুক্রবারে পিন্ধিলে উত্তম বারে 
চিন্তা হোস্তে পরিত্রাণ মনে ৷ 
নব বস্ত্র ফাঁড়ি যবে . এহি রনিবারে তবে 
ফাড়িব শাস্ত্রের পরমাণে ॥ 
দ্বাপরে কহন্ত সার বস্তু দে যেই বার 
রবিবারে দহিলে বসন ৷ 
লোক সঙ্গে ছন্দ হএ সোমে যদি বস্তু দহে 
প্রবাসেত করস্ত গমন | 
মঙ্গলে দহিলে রোগ বুধেত আনন্দ যোগ 
গুরুবারে বাস দহে যবে। 
বিদেশের বন্ধু জন মিলে দৈব নিয়োজন 
মনে আনন্দ বাঢ়ে তবে॥ 
শক্র/মনে বাঢ়ে তোষ শনিএ দহিলে দোষ 
রবিএ দহিলে শুভ যোগ । 
॥ বিবিধ কর্ম ॥ 


যে যে বারে যে যে কাজ কহিআছে শাস্ত্র মাঝ 


কহিতে লাগিল সত্য যুগ ৷ 
শনিএ মৃগয়া হএ 
বৃক্ষ যদি রোপে ফলে অতি। 





১ দেও দৈত্য 
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শনি পরবাস যাএ বণিজেত লভ্য -পাএ 
মঙ্গলে সংগ্রাম ভাল অতি ॥ 

নাড়ী ছেদি রক্ত লৈব রোগ সব দূর হৈব 
বুধে ভাল ওষধ ভক্ষণ ৷ 

গুরু-বারে নৃপ আগে গেলে করে অন্ুরাগে 
মনোগত মাগিলে পুরণ |] 

শুক্রেত বিবাহ কাজ অতি ভাল শাস্ত্র মাঝ 
পুণ্য কর্ম শুক্রতে করিব । 

ত্রিতিয়া[ত্রেতা]কহস্ত পুন যে যে দিনে আন 

যথ কর্ম বুঝিয়া করিব ॥ 

সোম শুক্র বুধবারে উত্তম যে কর্ম করে 

আর বারে কর্ম না যুয়াএ। 


যদি কিবা বুধে করে যদি সে শুনিতে পারে 


সংগ্রাম পড়এ সর্বথাএ ॥ 

দ্বাপরে কহস্ত তবে আগে স্থখ যাএ যবে 
পশ্চিমেত না পুরএ আশ । 

সোম শনি পূর্বে নষ্ট গুরুএ দেখিলে কষ্ট 
বুধে অঙ্গার উত্তরে বিনাশ || 

|] দেও-তড়িন ॥ 

কহে সত্য নরপতি সবে শুন এক মতি 
যে যে রাশি যে দেও? বাস । 

যার যে ওষধ বাণী ভূত খেদাইতে পুনি 
সব কহে সত্য মহাশ্বাস | 

মেষ রাশি দেও ধাম “মহাদেও, যার নাম 
পন্থে পাই মনুষ্য ধরএ। 


রবিএ গৃহ নির্মএ মুখে না নিঃসরে বাণী চক্ষু হোস্তে পড়ে পানি 


উন্মন্ত বচন কহএ ॥. 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


তাহার ওঁষধ পুনি' মউরের পুচ্ছ আনি 
ধরিব শিরে তালপত্র সম। 

অশবের কপাল লোম সেহ আনি দিব ধুম 
ধূমে ধাইবেক ভুতাধম ॥ 

বস্ত্র ঢাকি রুগী মাথে ধুম আনি দিব তাতে 
ধূম যেন শরীরে প্রবেশে । 

সন্ধ্যাকালে হেন করি প্রভাতে গোবর ধরি 
ভালে আনি দিব সবিশেষ ॥ 

কিবা শনি গুরুবারে নতু রবি শনি বাঁরে 
তিল-তৈল জলেত মিশাই । 

স্নান দিব শীঘ্বে আনি মহামন্ত্র লেখি পুনি 
বাহুমূলে বান্ধিবেক যাই ॥ 

বৃষে ‘বুধ’ পাপাশএ নদী তীরে নিবাসএ 
কুপ পুষ্করণী তীরে থাকে। 

যেবা অপবিত্র গাএ জল ভরিবারে যাএ 
অলক্ষিতে ধরে আসি তাকে ॥ 

দন্ত জিহবা কালা হএ তনু কম্পে স্থির নহে 
দন্তে দত্তে করি কড়াকড়ি । 

ক্ষেণে মুচুকিত হাসে ছুই চক্ষু পরকাশে 

নিদ্রা প্রাএ রহি থাকে গড়ি ॥ 

তাহার ওঁষধ পুনি পুরুষ কুক্কুট আনি 
বর্ণ তার হইলে লোহিত। 

যার যে শাস্ত্রের নীতি তাঁকে বধি শীত্রগতি 
সেই রক্ত লইব তুরিত |! 


১ অগর--ধিষনাশক 


২২১ 


কাচা মৃত্তিকার ভাড়ি সে রক্ত লইব ভরি 
পূর্বে নিয়া দূরেত গাড়িব । 
ছাগলের ছুপ্ধ আনি রুগী শিরে লেপি পুনি 
ভালমতে নান করাইব ॥ 
অগর+ যে শস্ত পুড়ি মধু দিব যত্ন করি 
মহামন্ত্ৰ বান্ধিবেক হাতে ৷ 
গুরুমুখে শিখিবেক ভুত-দৃষ্টি ঘুচিবেক 
খণ্ডিব সকল উৎপাতে ॥ 
'মহানন্দ' পাপমতি মিথুনেত থাকে নিতি 
সে কহিব আপনা চরিত্র। 
থাকে সেই ঘর দ্বারে প্রভাতে ধরএ যারে 
দেখিয়া শরীর অপবিত্র ॥ 
ক্ষেণে অচেতন হএ ক্ষেণে নাঁনা কথা কহে 
যে ওঁষধে শুনি বিদ্ধ যাএ। 
দাড়িস্বের পুষ্প আনি চাম্পা শতবর্গ পুনি 
মর্দন রুগীর সর্ব গাএ ॥ 
সেই পুষ্প ক্ষেপি পূর্বে স্নান করাইব তবে 
মৃহামন্ত্র বান্ধিব হস্তএ ৷ 
শিখিব গুরুর স্থান সেই মন্ত্র মহাজ্ঞান 
মহানন্দ তবে দূর হএ ॥ 
কর্কটএ নিবাসএ অপবিভ্র দেহ লএ 
বৃন্দাবনে থাকে পাপমতি | 
অপবিত্র রজঃ ধরে দুই পাশে ব্যথা করে 
মধ্য দেশে ব্যথা করে অতি ॥ 


২২২ 


সে কহিল নিজ বাণী য়ে ওঁষধে ধাএ পুনি 
শ্বেত অজা শোণিত আনিয়া । 


মন্ধ লেখি সেই রক্তে সিদ্ধ করি ডান হস্তে. 


গুরু মুখে লইব জানিয়া ৷ 
সিংহেত “আদর” নাম নিবাসএ দেও ধাম 
৷ সে কহিল নিজ বিবরণ । 
নিশা কালে যে মুগধ না পাখালে কর পদ 
মুখ না ধোএ মলিয়া* বদন || 
অপবিত্র দেখি ধরে উদরে বেদনা করে 
লিঙ্গদেশে বেদনা জন্মএ। 
কহিব ওষধ তাঁর চাহি লোক উপকার 
যে ওঁষধে যে দেও ঘুচএ ॥ 
ধরিয়া বোয়াল মৎস্য উফারি লৈব আবশ্ঠ 
শিরের পাছের চর্মতার। 
দহিয়া সেই মৎস্ত চর্ম খাটের তলেত ধুঅ 
দিব যেন শাস্ত্রের বিচার ॥ 
সর্ব দেহ বস্ত্র ঢাকি খাটেত রাখিয়া রুগী 
মন্ত্-তন্ত্র পড়িয়া প্রকট ৷ 
গুরু হোস্তে মন্্ লেখি হস্তেত বান্ধিন দেখি 
মন্ত্র বলে ঘুচিব সঙ্কট ॥ 
কন্তাতে ‘ছওদ’ নাম নিবাসএ দেও ধাম 
শেষে কহে আপনা কথন । 


না ভাবিয়া করতার বেন শাস্ত্র ব্যবহার 
প্রভাতে যে করএ শয়ন ॥ 


১ মলগিয়া-__মাঁজিয়া, ঘষিষা 
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অপবিত্র. পাএ যবে তাহারে ধরএ ভবে 
' কৃষ্ণ হএ শরীর তাহার । 
সর্ব গাও কণ্ড, হএ তিলেক বিশ্রাম নহে 
সে ওঁষধ কহি তত্ব সার ॥ 
চালে থাকে পক্ষীচএ তাত যে পুরুষ হএ 
তাক নিছিবেক রুগী গাএ । 
যারযেন শাস্ত্র নীতি তাকে বধি শীগ্রগতি 
চারি খণ্ড করিবেক তাএ ॥ 
প্রথমে দক্ষিণ পাখে ক্ষেপিব দক্ষিণ দিকে 
যেন মতে শাস্ত্র নীতি আছে। 
তবে পুনি বাম পাখে ক্ষেপি উত্তর ভাগে 
অঙ্গারের ধুর দিব গাএ ॥ 
তিল তৈল-জলে স্নান করাইব পাছে জান 
তবে চতুরপদ পাপ ধাঁএ ৷ 
গুরু হোস্তে মন্ত্র জানি ততক্ষণে লেখি পুনি 
রুগী হস্তে বান্ধিবেক তাক। 
তুলা রাশি কার হএ তাত দেও নিবাসএ 
কালা’ তাকে বলি নিএ যাক ॥ 


গুহার মাঝারে থাকে সে পাপিষ্ঠ ধরে যাকে 


নয়নেত রোগ উপজএ । 
টুটায় চক্ষুর দৃষ্টি ধুম্রাকার দেখে স্থষ্টি 
ওষধে শৌষহ বিদ্বচএ || 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ 


কৃষ্ণ বিড়ালের বিষ্ঠা আনিব করিয়া চেষ্টা 
হরিদ্বা গন্ধক সঙ্গে তার । 

তার ধূম রুগী লৈব সে পাপিষ্ঠ দূর হৈব 
হস্তেত বান্ধিব মন্ত্র সার | 

বিছাঁএ ‘আজ্জিল’ নাম নিবাসএ দেও ধাম 
সে কহিল নিজ ব্যবহার । 

নারীর উদরে বৈসে প্রকটএ সপ্তমাসে 
নব মাসে সব হুরাচার | 

করিবারে গর্ভপাত করে নানা উৎপাত 
গর্ভ হোস্তে শিশু হএ পাত। 

পশ্চাতে চল্লিশ দিন থাকএ রোগের চিন 
ওষধে সে খণ্ডে পরমাদ ॥ 

অস্ন দাড়িম্বের পাত হরিতাঁল গুড়ি তাত 

. জতুক হিঙ্ুল গুড়ি সঙ্গে ৷ 

কন্তুরী টুটেক দিয়া পৌটল! নিমি লৈয়া 
মর্দিবেক সেই নারী অঙ্গে ॥ 

সেহ মলা(?)এক করি মাটির বরুন!” ভরি 
মুখামুখি ছুই গোটা বান্ধি 

গাড়িব ধরণী তলে স্নান করি শুদ্ধ জলে 

স্বান শেষে শ্বেত বস্তু পিন্ধি ৷৷ 

অগর২ শস্ত পুড়ি সেধ্ত্র লইব নারী 
রক্তবর্ণ গোধন শোণিতে । 

গুরু হোস্তে মন্ত্র শিখি সেহ রক্তে মন্ত্র লিখি 
বাহুমূলে বান্ধিব নিশ্চিন্তে ॥ 


১ বরুনা--সরা ২ অগর-বিযনাশক ৩ চৌপথ- চৌরাস্তার মিলন স্থল 


২২৩ 
চিন্দ’ নামে দেও ছার ধর্ন্ুএ নিবাস তার 
রন্ধনশালাত থাকে নিতি ৷ 
অন্নে তার দৃষ্টি পড়ে সে অন্ন খাএ যে নরে 

দুর্ভোগ যে হএ তার অতি ৷ 
রোগ হএ জ্ঞান ছাড়ে বচন কহিতে নারে 
কম্প করে স্থির নহে অঙ্গ ৮ 
তাহার ওষধ পুনি কুকুটীর বিষ্ঠা আনি 
হরিদ্রাহ দিব তাঁর সঙ্গ ॥ 
চৌপথের১ মাটি আনি দহি ধূম দিব পুনি 
যেমতে প্রবেশে রুগী গাএ। 
গুরু হোস্তে মন্ত্র শিখি হস্তেত বান্ধিব লেখি 
তবে জান চিন্দ পাপ যাঁএ ॥ 
‘কন্তুন’ পাপিষ্ঠ মতি মকরেত বৈসে নিতি 
যথা সব মুত গড়ি থাকে । 
যে নারী মকর রাশি চিতাশালে দুখে আমি 
বিলাপএ উঞ্চস্বর ডাকে ॥ 
প্রভু নাম যদি লএ ধর্ম শাস্ত্র যে পড়এ 
তার কাছে যাইতে না পারে । 


বদি শোকে বিলাপএ প্রভু নাম নাহি লএ 
শীঘ্রগতি ধরএ তাহারে ॥ 

হস্ত পদ নাহি নড়ে সংজ্ঞা তার রোগে হরে 
তাহার ওষধ শুন কহি। 

আনিয়া গাভীর হাড় অসিত মৃত্তিকা আর 
তাত ধৃত দিব সব দহি ॥ 


২২৪ 


মন্ত্র বান্ধিবেক হাত খণ্ডিবেক উৎপাত 
| তবে সব বিশ্ব নাশ হএ। 
কুন্তে 'আচর্স' বৈসে থাকএ জলের কাছে 
যেবা যাএ জল আনিবারে ॥ 
অপবিত্র স্থান করে শীঘ্রগতি তাক ধরে 
মুহুশ্চিত ভূমিত পৃড়এ || 
হস্ত পদ-আছাড়এ লোকে “বায়ু* হেন কহে 
“সেই ক্ষণে মৃত্যু যোগ-হএ ॥ 
শিয়রে মত্ত আনি মস্তক লইব পুনি 
অসিদ্ধ মৎস্তের পিত্ত আর । 
আর গোধনের মূত্র সব করিব একত্র 
'বরুনাত ভরিব সভার ॥ 
পন্থের মস্তকে গিয়া সে সব গাড়িব নিয়া 
আর দিন পুফরণী জলে । 
সেই জলে স্নান দিব মহীমন্ত্র লেখি লৈব 
বান্ধিব রুগীর বাহু মূলে ৷৷ 


মীনেত ‘কুঅরি’ নাম -নিবাসএ দেও ধাম 
সে থাকএ পাতাল ভিতর । | 

জড়িয়া বালক মুখে নিজ স্থানে নিয়া স্থখে 
পাপিষ্ঠে পাড়এ অথান্তর ৷ 
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শিশু ভাণ্ডি বহু করে জননীর ছুগ্ধ ছাড়ে 
মৃত্যু যোগ দেখে পর্জনে। 
তাহার.ওষধ বোলে সপ্তটি নদীর জলে 
ঝারি ভরি আনিব যতনে ॥ 
সেই জলে স্নান দিব সে জল ভরিয়া লৈব 
মৃত্তিকার পাতিলা ভরিব। 
ত্রিপন্থে ক্ষেপিব জল ঠামে থাকে পক্ষীবর 
তাত এক পুরুষে ধরিব ॥ 
নিয়া শিশুর গাঁও শাস্ত-নীতি বুঝি তাএ 
ছুই খণ্ড করিব সে তন্থু। 
পক্ষীর দক্ষিণ ভাগ ক্ষেপিব দক্ষিণ দিক 
বাম. ভাগে ক্ষেপিব উত্তর ৷ 
মন্ত্র .বান্ধিবেক গলে কিবা বান্ধে বাহু মূলে 
খণ্ডিব বালক উৎপাত। 
মোহাম্মদ খানে কহে গুরু বিনে কার্য নহে 
. শিখিবেক গুরুর সাক্ষাৎ || 


যুগ-সংবাদ যদি সমাপ্ত হইল । 

হরফিতে মিত্রকণ্ঠে আশীর্বাদ দিল ॥ 
হরষিত পাত্র সব স্তবে জোড় হাত। 
যার যে দেশেত গেলা তিন নরনাথ ॥ 


সিদ্দিক বংশেত ভব নব-কল্পতরু । 


শাহ! সৌলতান পীর জ্ঞানে শুক্র-গুরু ৷ 


সত্য-কলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাঁদ 


॥ কবির নিবেদন ॥ 


(রী রাগ- জমক ছন্দ) 


মোহাম্মদ খানে কহে শুন গুণিগণ । 
গুণ লই দোষ তেজ না হও বিমন ৷ 
মূখে যদি কথা কহে পণ্ডিতের আগে । 
নানা অর্থে বর্ণে তাক শুনি অধা লাগে ॥ 
শুকনা কাষ্ঠেত যদি লেপএ চন্দনে। 
স্থগন্ধি আমোদ পাএ শু*কিব যেই জনে ॥ 
মৃত্তিকায় মৃগমদ মিশ্রিত করিলে । 
কন্ত,রীর গন্ধ হএ পাষাণে পিষিলে ॥ 
পিতল অন্গুরী যদি নৃপ করে রএ। 
স্বর্ণ অঙ্গুরী হেন লোকে বিমর্ষএ ॥ 
ছুর্বা যদি সিদ্ধ করে কেহো কদাচন | 
খাইতে সুস্বাদ হএ উত্তম ব্যঞ্জন ৷ 
আমলকী আনি মিষ্ট সিদ্ধ করে যবে। 
খাইতে অমৃত ফল মুখে লাগে তবে ॥ 
ফুল সঙ্গে কদলীর সুত্র শিরে রাখে । 
অশুদ্ধ যে শুদ্ধ হএ পণ্ডিতের মুখে ॥ 
এথেকে পণ্ডিত লোকে দোষ না লইবা। 
আপনা মর্যাদা দেখি গুণ বিচারিব! ॥ 
অশুদ্ধ করহ শুদ্ধ ক্ষেম অপরাধ । 
পরনিন্দা মহাপাপ পাছে পরমাদ | 
সকলের প্রতি দোষ গণিবারে পারে। 
সেই সে পণ্ডিত নিজ দোষ যে বিচারে ॥ 
সহজে নির্তণী আদ্দি জানিএ আপনে । 


চর্ম-কাষ্ঠে ঢাকি আছে তন্থ মাঝে শুন। 
চাঁহিলে তেহেন আকন্দি অশুদ্ধ নিগুণ ॥ 
ভর্ত-পুম্প ডালে যেন দেখিতে স্বর্গ ! 
মুকুলে খসালে সেই গন্ধহীন অঙ্গ ॥ 

আপনে মাগিএ দোষ দোষী হই নিত। 
মহাজনে পরদৌষ ঢাকিতে উচিত ॥ 

নিজ দোষ দেখি লাগে তেজি এ জীবন। 
ধরে প্রাণ রহে মাত্র কহি কি কারণ ॥ 
কাহাত নাহিক দোষ ছাড়ি নিরঞ্জন | 


চান্দেত কলঙ্ক দেখ তারার কারণ ॥ 


কালী ধরে মুণ্ড-মালা ইন্দ্র পাএ লাজ। 
সহজ লোচন বন্দী হৈল সেই কাজ ॥ 
মাধবে গোপিনী পরে করে’ কুন্তী সতী । 
সতী দ্রৌপদীএ বরে পাণ্ডু পঞ্চপতি ৷ 
রাবণে হরিল সীতা রামক সমিত। 

ভূগুপতি মাতৃ বধে লোকে অবহিত ৷ 
মিষ্ট আম্রে কীট কীটে মধুর উৎপত্তি । 
দোষে-গুনে আছএ ভরিয়া দেখ ক্ষিতি ৷ 
চন্দনে বৈসএ নাগ নাগে বসে মণি । 
মৃগমদ শুনিতে শু“কিতে ধন্ধ পুনি ॥ 
এথেকে সে শান্ত করি আপনার মন৷ - 
নহে নিজ দোষ গুণি তেজিতু” জীবন ॥ 
এথ সব কহি আন্ধি না নিন্দিএ কা'ক। 


ঢোলের শবদ[শব্দ] যেন দূরে ভাল শুনে ॥ কিন্তু এথা মন শাস্ত করি আপনাক ॥ 


১ পরে করে_ উপগত হয়, কৃষ্ণ এবং কুস্তীও ব্যভিচার করেন 


২৯ 


২২৬ 


রাত্রির প্রদীপ চন্দ্র তাকে কে নিন্দিব। 
পরম সাধক পরনিন্দা না করিব ॥ 
দশরথ মুত রাম সীত! মহাসতী । 
মুগমদ স্থগন্ধি বাস সেবে স্ুরপতি ॥ 
সহজে নির্মল. গন্ধি অমৃত সুফল । 
সর্বগুণ সব আছে সকল উজ্জল ৷ 
এথেকেহ অপরাধ যদি থাকে মোর। 
ক্ষেম ক্ষেম গুণিগণ করেশ করজোড় ॥ 
গুণিগণে যথ কহে শির 'পরে ধরি । 
হিত উপদেশ হেন তাকে ননে করি ॥ 
কিন্তু মাত্র পিশুন যে নিন্দা করে নিতি। 
তাহাকে না গুণি যার এহেন আকৃতি ৷ 
আদ্দি অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি শিশু অল্প জ্ঞান। 
আন্দাকে নিন্দসি সত্য-মিথ্যা নাহি জান ॥ 
আছিল নেজামি১ নাম কবি মহামতি । 
জাজিহ সংসার মাঝে আছে তার কীততি॥ 
হেন মহাসত্বক নিন্দিল কথ লোক । 
কিন্তু মাত্র শুক যেন নিন্দএ উল্লুক ॥ 
শুক উল্লুকের চঞ্চু একাকৃতি পুনি। 
কেহ পাড়ে জ্রকুটি কাহার মধুবাণী ॥ 
খগ্যোতে নিন্দএ যেন দেব নিশাকর। 
নিশি হৈলে জুতি ধরে দৌোহ কলেবর ॥ 
দেখি চন্দ্র-কলঙ্কী সংসারে করে দীপ্তি। 
খঢ্যোতে আপনা গর্বে করিলেক জুতি ॥ 
গোৱরুয়া[গোঁবরে]কীটে যেন নিন্দল ভ্রমর 
কেহ পদ্ম 'পরে কেহ গোমর উপর ॥ 





১ নেজামি_-প্রখ্যাত ইরানি কবি নিঘামী 
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সহজে নেজামি স্থর জগতে প্রকাশে । 
রিপু তম কতক্ষণ থাকিব আকাশে ॥ 
সহজে নেজামি যশ-মানের কাঞ্চন ৷ 
নাটিয়া () পিতল যেন ধরিব তুলন ॥ 
সহজে নেজামি যেন কপার সাশর । 
তাঁকে কি নিন্দিব কালী-নাগের সরোবর ॥ 
করিব গন্ধ কিবা ঢাকএ বসনে । 
চন্দনে কি তেজে গন্ধ হীন পরশযুন ॥ 
বিষ্ঠায় কি নষ্ট হএ সমুদ্রের জল। 
মহাজন নিন্দা কৈলে দুৰ্জন নিষ্ল ॥ 
ক্ষেম সেই অপরাধ আএ গুণিগণ । 
স্হপদেশ পড়িএ এসব বচন।! 

মহা সাধু নেজামি যে পুরুষ প্রধান । 
তাহাকে নিন্দিলে হৈব হীনমতি জান ॥ 


বিশেষ রচিলু” উপরে যে পঞ্চালি। 
যেন মতে যুদ্ধ কৈল সত্য সঙ্গে কলি ॥ 
বাক্য উপদেশ হেতু বহুল যতনে। 
তেকারণে বিরচিলু* ভাবি নিজ মন ॥ 
তাতে যদি অপরাধ ক্ষমা কর দোষ । 
না বুঝিয়া গুণিগণ না করহ রোষ ॥ 
যে যুদ্ধ সমাপ্ত হৈলে অগ্রিদাহ টুটে ৷ 
যুদ্ধ অগ্নি মাঝে জুতি প্রজ্বলিত বটে ॥ 
সহজেই গুণিগণ যুদ্ধ-ধর্ম ছাড়ে। 
এথেকে ক্ষমহ দোষ উচিত বিচারে ৷ 
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ধর্ম কথা কউ[ক] সুখে পাপী মাত্র নাশ । 
দাতার যশের কথা হউক প্রকাশ ॥ 
পাপাশয় কৃপণ যাউক রসাতল। 

সত্য সত্য হউক যে দহুক আনল ॥ 
কপটের কণ্ঠ নাশ হৌক সর্বকাল। 
স্ববুদ্ধি সম্পদ পাউ[ক] ঘুঢুক জঞ্জাল ॥ 


বীর্ষশালী ক্ষেত্রিএ সংগ্রামে পাউ[ক] জএ। 


মরি যাউ[ক] যেবা যুদ্ধে ধাএ প্রাণ ভএ॥ 


২২৭ 


সংসারেত পণ্ডিতের রহুক বাখান। 
সভাতে বর্বর মূর্খে পাউ[ক] অপমান ॥ 
শত উচ্চতা পাউ[ক] নবীদের শির । 
শত কণ্ঠে মিত্ৰতা বাডাউ[ক] ধরার ॥ 
সত্য জয় লভউক কলি পাউ[ক] নাশ। 
যবে চন্দ্র সুর্য রহে এই উপদেশ ॥ 
মোহাম্মদ খানে কহে প্রভু নিরঞ্জন । 
অনাথের নাখ পাপ করহ মোচন ॥ 


॥ মুনাধাত ॥ 
(লাচারী ) 
প্রভু নিরঞ্জন অনাদি নিদান অমিয়া গরল 
হের করেশ জোড় হাত । অহি ছিল জল 
জানি বা না জানি যে পাপ করিলু" ভুঞ্জি করায়সি ভোগ। 


অপরাধ ক্ষেম মোর ! 
হউ নফর মেনে পাপ করিলু" বহু 
লিখন নিরপ্রন তোহর নিযোজন 


বিনে সে ভাবিলু” 
কিবা অপরাধ মোর.। 


আম্ষি লোভী তাই মো হোসি 
গরল মরণ যোগ । 

স্বরগ নরক যাহার বাখান 
ধিকাধিক নাহি তাক । 

খান মোহাম্মদ মাগে তুয়া পদ 
পদরেণু করি রাখ | 


॥ রচনাকাল ॥ 
রসের শেষ স্থরগুরু গঞ্জিদেও'গুর প্রবেশ । দশ শত বাশ শত বাণ দশ দধি? । 


দৈত্যগুরু শেষ হৈল অস্তে গেল সুর | 
উজ্জল করিল চন্দ্র নক্ষত্রের পুর ॥ 


রাত্রি হহীয়া] গেল সংসার অবধি ॥ 
সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অন্থুপাম ৷ 
গুরুজন চরণে সহশ্র পরণাম ॥ 


॥ মালিক, লিপিকর ও লিপিকাল ॥ 
এহি পুস্তকাধিকারী শ্রীআব্বাস খলিফা গীং এআচমত খলিফা সাং হাজার বিঘা । 


খএরাত শ্রীবকপী হামিদ । 


লিখক শ্রীগোলাম আলী ৷ 


সন ১১৪৪ মঘী। 


তারিখ ২ জমাদিল আখের । মাহে ২২ চৈত্র রোজ রবিবাসর । বেলি ১২ বাড়এ দণ্ড ।* 


১ দস সত বান সত বান দস দধি 
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_! সংযোজন ॥ 


১০৭-১০ পৃষ্ঠার আলোচনার আলোকে পঠিতব্য ঃ 


সৈয়দ স্থলতানও তার 'নবীবংশে'র উপক্রমে পরাগল খানের নামোল্লেখ করেছেন £ 


“লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি। 
কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচাৰি ॥", 


এই নামই স্থখ্যাত। মোহাম্মদ খানের তা অজানা থাকবার কথা নয়। কাজেই 
মিনা খান ও পরাগল খান অভিন্ন ব্যক্তি হলে মোহাম্মদ খান মিনা খানের 
বিকল্প-নামও উল্লেখ করতেন, যেমন করেছেন গীর শাহ্‌ ভিখারীর ক্ষেত্রে । 


১১৪-১১৬ পৃষ্ঠার পাঠের আলোকে পঠিতব্য £ 


সৈয়দ স্থুলতানের নবীবংশের বন্দনাংশেই রচনাকা'লটি পাওয়া গেছে। কাজেই 
ওটি রচনা! আরম্তের তারিখ--সমাপ্তির নয়। এ বিরাট গ্রন্থ রচনা করতে কয়েক 
বছরই লাগার কথা । “কিফায়তুল মুসল্লিন” ( ১৬৩৯ খৃঃ ) রচয়িতা শেখ মুতালিবের 
পিতা কবি শেখ পরাণ “নবীবংশের' উল্লেখ করেছেন। পিতা ও পুত্রের গ্রন্থ 
রচনাকালের মধ্যে ত্রিশ বছরের ব্যবধান ধরে নিলেও সৈয়দ সুলতান ১৬১০ 
খৃষ্টাব্দের পূর্বে নিবীবংশ* রচনা শেষ করেন বলে মানতে হয়। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে 
‘যুগ-সংবাদ’ রচনাকালে মোহাম্মদ খান “মুরীদ” হন নি। কাজেই ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের 
পরে এবং ১৬৪৫ খুষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে মোহাম্মদ খান সৈয়দ সুলতানের 
সাগরেদ হন এবং “মক্ত.ল হোসেন’ রচনার নির্দেশ পান ! সৈয়দ স্থলতান 
তরুণ বয়সে নবীবংশ রচনা সুরু করেন বলে অনুমান করলেও ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে 


তার বয়েস প্রায় আশী বছর হয়েছিল । র্‌ 
--আহমদ শরীফ সম্পাদিত 


* সম্পাদনার ও প্রকাশের প্রবর্তনা দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। 
আর কৃতজ্ঞ রইলাম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর 
মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর সুকুমার সেন, দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, যতীন্দর মোহন ভট্টাচার্য, 
আলি আহমদ, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্য-রত্ন, ডক্টর আহমদ হাসান দানী 
প্রমুখ জীবিত ও মৃত শ্রদ্ধেয় .পণ্ডিতগণের নিকট-্ধাদের যোহামন্মদ খান বা সৈয়দ সুলতান 
সম্পৰ্কিত আলোচনা তথ্য ও সত্য আবিষ্কারের সহারক হয়েছে | 
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॥ সংশোধন ॥ 

পৃষ্ঠা কলম পক্তি মুদ্রিত পাঠ শুদ্ধ পাঠ 
১০৪ ২৪ ংশয়ের কথা এই নে সংশয়ের কথা এই যে 
১১১ ৪ তিনটে পর্বাংশ দুটো পর্বাংশ 

১২ পংক্তি শেষের ‘=? চিহ্ন লোপ পাবে। 
১৯৭ ১০ কোথাও আঁর আর কোথাও 
১২০ ১ গুণঞ্জাপক গুণজ্ঞাপক ূ 
১২১ > ৫ রিপুকাল-.. রিপুকুল তৃণসম দুর্জনের কাল। 

২ ৫ তরনী তরণী 

৫ করি--*সক্য কিবা আছে শক্য 

১২৩ ১ ৫ দুষ্টমতি দুষ্টমতী 
১২৪ ২ ১ দসনের দশনের 

২ ৬ কামগুণী কাম কেলি 
৯২৭ > ২৫  তোন্ছি তুন্ধি 
১২৮ ২ ১০ বৈশ্য বশ্য 
১২৯ ২ ১১ অসক্য অশক্য 

২ ২১ নাহএ না হএ 
১৩২ ২ ২০ পদ্মিণী পদ্মিনী 
১৩৫ ১ ৫ ইন্দুমতী ইন্দুমতী 

২ ২১ অমলকী আমলকী 

২ ২৪ মুগদ মুগধ 
১৩৬ ২... ২২ কাপি কাপি 

২ ২৮ জড়ে জরে 
৯৩৭ ১ ৬ চাপি চাপ 

২ ২১ ইন্দ্রমতী ইন্দুমতী 
১৪০ ২ ১৩ সুরত সুরতি 
৫ > ২০ অন্ধকার খন্ধকারে 
১৪৫ > ৮ শীল শিল 
১৪৮ ২ ১৭ সৈন্যে পরে সৈন্য পড়ে 
১৪৯ > ১৬ অশ্বকাটে অশ্ব কাটে 
১৫০ > ১৩ অপক্য অশক্য 


> ২২ চাহিল চাহিলু 


১৫৮ 


১৫৯ 


১৬৩ 


১৬৪ 
১৬৮ 
১৭৫ 
১৭৬ 


১৮৩ 


১৮৪ 


১৮৫ 


১৮৬ 


১৮৭ 


৯৯৩ 


কলম 
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মুদ্রিত পাঠ 
ভন্মপাতি 
নিঃশঙ্ক 
টঙ্করে 
শোনিতে 

হয ধৈর্য 
লবন 
গুনিজনগণ 


উষ্ণ স্বরে 
মোছলো 
সিদ্ধাদের 


প্রাণ নাথ 
উষ্ণ স্বরে 
দারুন 
কল্প তরু 
দত্ত 
গুনি 
গৌরিক 
নিবাতি 
ঘ।দিয়। 
শ্বাসে-বাউ 
বমন 
লবন 
খাইবারে 
জাযুস্ত 
সক্র 
বিপ্রার 
সক্র 
আকার 
মধু বস 
সম্তাসিলা 
অসক্য 


শক্র 


শুদ্ধ পাঠ 


ভন্মপাত 
নিঃশঙ্ক মন 
টঙ্কারে 
শোণিতে 
হুূর্ঘ-ধ্বজ 
লবণ 
গুণিজনগণ 
উঞ্চস্বরে 
মোছ লো 
সিদ্ধা দেব 
প্ৰাণনাথ 
উঞ্চস্বরে 
দারণ 
কল্পতরু 
দন্তে 
গুণি 
গৈরিক 
নিবারিতে 


ঘা দিয়! 
শ্বাস-বাউ 
রমণ 
লবণ 


খাইবার 


যায়স্ত 
শক্রে 
বিপ্র ছার 
শক্র 
প্রকার ' 
মধুরস- 
সম্তাধিলা 
অশক্য 


শক্রে 
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পৃষ্ঠা - কলম 


১৯৪ ১ 

২ 

১৯৫ ২ 

২ 

১৯৭ ২ 

২ 

১৯৮ ১ 

১৯৯ ২ 

২ 

২০০ > 

২০৪ ২ 

২০৬ ২ 

২০৯ ১ 

২১১ ১ 

২১৩ ১ 

২১৫ ২ 

২ 

২১৬ ২ 
অথাস্তর--বিপর্ধয় 


অশক্য-_অপাধ্য, অবর্ণনীয়, অন্ুচিত, অশিষ্ট 
আটোপ- _সন্ত্রম, গর্ব, গৌরব, আড়ুন্বর 


আনকে- অপরকে 


ইস্তকে (ইস্তক--ইস্‌+তক হিঃ)--পর্বস্ত, 
৷ অবধি, সমস্ত 
উদ্লাএ-_ অগ্রসর হয়, আগাইয়া যায় 


উতল--€উতলা, চঞ্চল 
উপেক্ষত্ত-_উপেক্ষা করে 
এড়ে-_ছাড়ে 
কষ্ক--কাক 


ংক্তি 


২০ 


মুদ্রিত পাঠ 


পিষুন 


. হইলুম অমাবস্তা 


যাইব 

পাএ গণ 

পার 

খেচর সিদ্ধি 

মায়ামতী 

নাশা 

তিলেক 

নাসা 

রাত্রি 

৮ম পংক্তি ৭ম পংক্তিরূপে 
মহাবল 

সাধু 

এখা অথা ... নাহি তার 


ঝিষ্টা 
চতুর্দশ 
মৃত হোস্তে 


॥ শব্দ-সূচী ॥ 


কাতিমান--কাতা, 


কিপকে, কিপেবে-_- 
কুল্প--কুলা 


২৩১. 


শুদ্ধ পাঠ 
পিশুন 


হইব অমাবশ্তার 
কহিব 
পাত্ৰগণ 
পারে 
‘খেচর-সিদ্ধি’ 
মায়াবতী 
নাসা 
তিলক 
নাগ 
বাতি 
পঠিত হবে 
মহাবন 
সাধু সাধু 
এখা অথা ধিক পুণ্য কিছু 
নাহি আর 
বিষ্ঠা 
চতুর্দশ 
হোন্তে সত 


দড়ি 


কাতি কবীর্ষ-__কাত বীর্য 


কি জন্য, কেন 


কুগ্রোৱ-- <কুডৱ--কুমাৱ 


চান্দথু--টাদ্ থেকে, 
চিন্তুসি-_ মধ্যমপুরুষে 


গেহারী--নালিশ, অভিযোগ, আবেদন, 


প্রতিকার প্রার্থনা 
থু> থেকে 
ক্রিয়া বিভক্তি «সি, 


--চিন্তা কর, তুল £ বাখানপি, করসি,. . 
দ্বেখসি, বোলসি, নিন্দসি প্রভৃতি 


1 


২৩২ 


চিন্তহ--মধ্যমপুরুষ অন্ুজ্ঞা--চিন্তা কর 
চাপ ধৰন্ত 
চিরাউ--চিরায়ু, চিরজীবী . 
জগমগি- অস্থির, কম্পমান, ভগমগ 
জন্ু-__যেন, ব্রঃ বুঃ | 
ভাদ্--ফিত!, বস্ত্র 
'ঝাটে-_দ্রুত, শীঘ্ৰ 
টাঙ্ক্যবাণ__খস্তা বাঁ খণিত্র মুখী বাণ 
তস৯তপনস--নষ্ট, বিচুর্ণ 
তোহর, তোহার_-তোমার 
থল-_স্থল 
থিয়াই, ঘিহাই (স্থির) তুঃ থিতানো, 
স্থির হইয়া, দীড়াইয়া 
গরু থুথু - 
থুএথেকে এখাকিয়া_-হইতে, অপেক্ষা 
দান্তাল--(দস্ত+ আল) = তাল 
দ্বিজরাজ-_স্থ্য 
দেঅসি--(মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি-সি) 
দেঅহ-__(মধ্যম পুরুষ অন্ধুজ্ঞা)--দাও bs 
দৈবহি--দৈবাৎ, দৈবেও 
নির্থহস্ত, নির্বহিল--নির্বাহ করা, সম্পদন করা, 
সমাপ্ত করা, যাপন করা 
নিয়ড়েঁ-নিকটে ; 


নিরুৎসুক_-ভীতিজনক, ত্রাসকর, উৎসাহ- 
বজিত 
নেউটে, নেওটি-_ফিরিয়া আসা 


নেহ।--এস্সেহ, (তুঃ লেহ)-_প্রেম 
নেহ(লএ-_ এশেহারএ- দেখে 
পটেশ্বর--পটাঙ্কিত ছবি 
পাপশত--শত পাপী 

পায়দল --পদ্দাতি সৈশ্ট, পদব্ৰজে 
ফাড়ি--ফাটিয়া, বিদীর্ণ হইয়া 
বচাবচ-_-কথোপকথন, আলাপ, 
বরিখএ--বর্ষন করে 

বক্ত--অদৃষ্টঠ কপাল 

বাউ-বায়ু 
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বাহ=বাজ্জাও 

বিমসিলা--বিবেচন! করিলা; চিন্তা করিলা 

ভগন-- ভগ্ন 

ভাবিনী-_ প্রেমিকা 

ভালি-_ভাল 

ভাও, তাণ্ডিপ-_ভ"াভান, প্রতারণা করা, 
বঞ্চিত কর! 

ভেজ্জাইয়া--পাঠাইয়া, জালাইয়া 

ভেটাএ-_দ্বেখায় 

ভেদ্দন-_প্রবেশন, বেঁধা, ভেদ করা, বিদারণ 

ভুঞ্জন-_ভোভ্যদ্রব্য, খাদ্য-অর্থে 

ভূপ্রি__ভূগিয়া, ভোগ করিয়া 

ভ্রমাই--ঘুরাই 

মইল-_মবিল " 

মা'স- আংস | 

মিট- মিল, ক্ষীণ-দীপ্তি,.তুঃ মিটমিট 

মেহু--মেঘ 

মোতি--মোহিত হইয়া, মুগ্ধ হইয়া 

মুহুণ্চিত--মূ্ছিত 

যুঝনা--যুদ্ধ 


' যুতি--যুক্ত করিয়া, জুড়িয়া 


শক্য-_পাধ্য, করা সম্ভব 

শরি-_শর 

শাল--শেল 

সত্রমেহ-_ঘূর্ণনের সহিত, ঘুরাইয়। 
সমসর--শমান, তুং একসর, দোসর, সোসর 
সমাহিত--সাবধান 

সমৃহ্য--শিব 

সাঞিছেত--দ্বার বা বাসগৃহ সন্নিহিত স্থান 
সান্ধি__সান্ধান করিয়া, প্রবেশ করাইয়া, বিধি 
সিত-চন্দ্ 

সিন্ধিল--প্রবেশ করিল . 

পেনেহ- এসেহ 

হাবিলাস--অভিলাষ 

রাই <রাধা--স্ুন্দরী তরুণী 
বাজধ্বনি-__রাজখাতি 

লখি- লক্ষ্য করিয়া, দেখিয়, তুঃ পেখি 
লুলিত, লোলিত-_-জড়িত, মাখামাখি 


সির 


গ্রন্থ-পা্ৱচয় 


কবি পাগলা কানাই £ ডক্টর ময্‌হারুল ইসলাম । বাংলা বিভাগ, রাজশাহী 
বিশ্ববিষ্ভালয়, রাজশাহী ॥ দাম ঃ সাড়ে তিন টাকা | 


পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা সম্ভব কিনা» সম্ভব 
হলেও সে দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো উদ্যোগ, অস্ত্র ও শ্রমনিষ্ঠা আমাদের 
চরিত্রায়ত্ব কিনাঁ-এ পর্যায়ের প্রশ্ন বর্তমানে আর উত্থাপনযোগ্য নয়। মাত্র 
কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ 
গবেষণামূলক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করেছেন 
যে তাদের অনুসন্ধানের ফলেই ক্রমশঃ বাংলা সাহিত্যের অনেক বিস্তৃত বা অনাদৃত 
অংশ সকল সাহিত্যপাঠকের গোচরাধীন হচ্ছে, অনেক পরিচিত অংশ সম্পর্কেও 
গতানুগতিক ধারণাদির বিকারমুক্তি ঘটছে । সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাংলা বিভাগ তাদের “সাহিত্যিকী” মুদ্রিত করে এই অনুসন্ধানমূলক অভিযানের 
প্রকান্য শরীক হলেন। 


“কবি পাগলা কানাই” রাজশাহীর গবেষণামূলক পত্রিকা “সাহিত্যিকী”র প্রথম 
বর্ষের প্রথম সংখ্যায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধরূপে ছাপা হয়। বর্তমানে তার গ্রন্থাকৃতিও 
শোভমানতায় বিশেষ প্রীতিকর হয়েছে। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ২৪০ । 
আলোচনামূলক ভূমিকাটি ৪৭ পৃষ্ঠা দীর্ঘ । ৪৮ পৃষ্ঠা থেকে ২৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 
কানাইয়ের ২৪০টি গানের সংকলন। এর পরের তিন পৃষ্ঠায় পাগলা কামাই 
সম্পর্কে কয়েকটি কিংবদন্তী উদ্ধত করা হয়েছে। শেষ দেড় পৃষ্ঠা গ্রন্থপঞ্জী ৷ 


পাগলা কানাইয়ের এতগুলো গান এক জায়গায় দেখবার স্থযোগ করে 
দিয়ে ডক্টর মযহারুল ইসলাম আমাদের সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। 
পূর্ব বাংলার লোকসংস্কৃতির স্বরূপ নিরূপণে ধারা এযাবৎ নিষ্ঠার সংগে শ্রমন্বীকার 
করে আসছেন তাদের জন্যে এই গ্রন্থের তাৎপর্য আরো গভীর অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালের (১৮১০-_-৯৫) একজন কৃতকর্ম পল্লীকবির এরকম ব্যাপক পরিচয় 


৩০ 
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তীর রচনাবলীর মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ইতিপূর্বে অন্য কেউ প্রচার করেছেন 
বলে আমাদের জানা নেই। ছুএকটি খণ্ডিত উদ্ধৃতির টীকাভাষ্য হিসেবে কিছু 
বিচ্ছিন্ন আলোচনা বা সাধারণ তত্বের ব্যাখ্যা হয়তো আমরা লাভ করেছি, কিন্তু 
পূর্ণাংগ বিচার ও উপলব্ধির জন্য যে জাতীয় সংখ্যাসমৃদ্ধ সঞ্চয়ন আবশ্যক হয়, 
ডঃ ইসলামের “কবি পাগলা কানাই” সেরূপ একটি স্থবৃহৎ গ্রন্থ । এই বিরাট কর্ম 
সম্পাদনের জন্য আমরা তীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করি। 


পাগলা কানাইয়ের গানসমূহ ডঃ ইসলাম নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করে 
প্রকাশ করেছেন! বিভিন্ন প্রধান শীতগুচ্ছের শিরোনাম রেখেছেন--বন্দনা বা 
হাম্দ ও নাত, মনকে, দেহতত্ব, সাধনতত্ব ও ধর্মতন্ব, হেঁয়ালী, প্রেমের মহিমা, 
ইসলাম ধর্ম, অনিত্যতা ও মৃত্যু, ব্যক্তিজীবনের বর্ণনা ইত্যাদি! এর মধ্যে 
দেহতত্বের গানই সংখ্যায় সর্বাধিক, ২৯ থেকে ১০৫ সংখ্যক গান সবই দেহতব্ব- 
মূলক। এসকল গানে নানা রূপকে দেহের কথা বলা হয়েছে এবং দেহের 
: রূপকে নানা গুহা সাধনপ্রণালীর কথাও ব্যক্ত হয়েছে । যেমন 


চারটি আঙ্গুল দেহের মাঝে বেয়াল্লিশ হাজার দ্বার 

এক হাজার মেকদণ্ড রয় 

কোন্‌ দরজায় কেবা থাকে সেই কথা কও আমায় 

না বলিলে বন্বাতীর ছাও ছাড়বো না তোমায় 

নাভীর নীচে কোন্‌ জনা আছে 

বাহাত্তর সেজদ1 তোমার দেহের মাঝে কোন্‌ জায়গায় ॥ (৬৪নং গান) 


পাগলা কানাই পল্লীকবি এবং সাধক কবি। হৃদয়ের বাণী রূপক আকারে 
গীতময় করে বলাই তীর স্বভাঁব। তার কবিভাষা কোনো কোনো সার্থক চরণে বা 
স্তবকে তার নিজন্ব সম্পদ বলে বিবেচিত হলেও সেগুলোর সাধারণ উৎস 
কোনো! বিশেষ সম্প্রদায় বা সাধন প্রণালীর বিধিবদ্ধ পরিভাষা । ভাবচিত্র বা 
রূপকল্পের যে বৈচিত্রের সন্ধান সেখানে পাই তার বৈশিষ্ট কাব্যিক নয় বাহ্যিক, 
তত্বম্পশিত এবং বহুলাংশে গতানুগতিক । কোনো জনপ্রিয় স্বভাবকবির রচনা 
যখন সংখ্যাধিক্যে বিশালত্ব অর্জন করে তখন তার পক্ষে প্রথানুবৃত্তি বর্জন করা 
সম্ভব হয় না। কবি পাগলা কানাইয়ের গৌরব এই যায়গায় যে তীর অশিক্ষিত 


গ্রন্থপরিচয় ২৩৫ 


পটুত্ব একাধিক গানে এই ছূর্বলতাকে অতিক্রম করেছে |  প্রাণমনের সজীব 
স্পন্দন সেসব গানকে গ্রামোত্তর ও লোকোত্তর মহিমা দান করেছে | বিশেষ 
সাধন প্রক্রিয়ায় কেবল আত্তরিক প্রত্যয়বোধ নয়, তাকে স্থলবিশেষে রহস্যময় 
তীর্বক রূপক উপগার স্পর্শে মোহনীয় করে তুলতেও কবি প্রয়াস পেয়েছেন । 
কবি পাগলা কানাই"য়ের বিপুল সম্ভারের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত বহু না হলেও বিরল 
নয়। ডঃ ময্হারুল ইসলামের দীর্ঘ ভূমিকাটি পাগল! কানাইয়ের এই কবিসত্ব। 
ও সাধকসত্বার কোন পূর্ণ ও সাংলগ্নিক বিবরণ হিসেবে পাঠ্য নয়। কাব্যমূল্য 
বিচারের ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের অনুচিত ও অস্থির ধারণাদিই এর জন্তে দায়ী । 
ডঃ ইদলামের আলোচনা-রীতিও গবেষণামূলক বর্ণনার সাধারণ শৃংখলা, 
মিতভাধিতা ও তথ্যান্থগতির পরিপোষক নয় । 


আমরা পাগলা কানাই সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্বেও গ্রন্থ- 
লেখক যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে স্তবস্তুতি নিবেদন করতে চান, তাঁর দারবস্তা 
ত্বীকারে অক্ষম। পাগলা কানাই ভাব-সাধক গ্রাম্য কবি, অশিক্ষিত কবি। 
এসকল কথা লেখক নিজেই বলেছেন। ন্বীকারও করেছেন যে, “রবীন্দ্রনাথের 
সাথে পাগলা কানাইয়ের তুলনা একেবারে বাতুলতা 1” (পৃঃ ৩১) কিন্তু এজন্তে 
ডঃ ইসলামের যে সংকীর্ণ ও মারাত্মক ক্ষোভ তা তিনি প্রচ্ছন্ন রাখেন নি। 
একাধিক যায়গায় মধুস্থদন, বংকিম, হেম, নবীন, বিহারীলাল, অক্ষয় বড়াল, 
রবীন্দ্রনাথের প্রসংগ উত্থাপন করে প্রতিতুলনার আহ্বান জানিয়েছেন । “যথার্থ 
মূল্য বিচার” করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, “গ্রাম্য কবি হয়েও এবং উচ্চ 
শিক্ষার আলো না পেয়েও কবি পাগলা কানাই যা স্থষ্টি করে গেছেন--তার 
মূল্য বাংলা সাহিত্যের অনেক উচ্চশিক্ষিত কবির সাথে তুলনা করলে মৌলিক 
চিন্তা, শিল্প-স্ত্ি ও ভাব-গা্তীর্যের দিক থেকে উৎকর্ষ বলে বিবেচিত হইতে 
পারে ।” (পৃঃ ২৬) এরপর হেম কারকোবাদের নিকৃষ্ট চরণ উদ্ধত করে 
পাগলা কানাইয়ের ককাব্যব্যগরনার, তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব নিষ্পন্ন করেছেন। 
(পৃঃ ২৯) প্রসংগতঃ আধুনিক কাব্য এবং আধুনিকা নারী সম্পর্কে তার যে 
ব্যক্তিগত অনন্থুরাগ তাও লিপিবদ্ধ করেছেন। ( পুঃ ৩২, পৃঃ ৩৫ ) রবীন্দ্রনাথের 
সংগে পাগলা কানাইয়ের ভাবগত এঁক্য লক্ষ্য করেছেন। (পৃঃ ২৯) বলা বাহুল্য যে 
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বন্তুজগৎ ও ভাবজগতের শিল্পরীতি ও জীবনচেতনার ছুই সম্পূর্ণ বিপরীত 
পরিমগুলের কবিবর্গের মধ্যে এ জাতীয় তুলনা অহেতুক এবং ওচিত্যবোধহীন | 

ডঃ ইসলামের এই পর্যায়ের কোন কোন অভিমত পরস্পরবিরোধী 
ভাবের দ্বারা গুরুতরভাবে লীড়িত। যেমন, “মধ্যযুগের সাহিত্যের যে রীতি 
তারই রেশ পাগলা কানাই তার গানে টেনে ফিরেছেনে এ কথা ঠিক-_মধ্য- 
যুগের সাহিত্যের সাথে কবির প্রাণের যোগ ছিল না।” (পৃঃ ৩১) অনাবশ্যক 
মুগ্ধবোধ নিয়ে তিনি যখন আরো একশেষ বিচারের অবতারণা করে বলেন, 
বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ’ যে “ঘোরতর মানবমুখীনতা” পাগলা 
কানাই তার অংশীদার, “তার সারা জীবনের সংগীতসাধনায় শুধু মানুষের 
কথাই বলে গেছেন। তাঁর গানের মূল বিষয়-বস্তু প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
ছিল মানুষ” ( পৃঃ ৩৩ ) ইত্যাদি, তখন আমরা বিভ্রান্ত অনুভব করি । 


ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার আদলে অসংলগ্ন প্রশংসা আরোপের প্রবণতা 

পাগলা কানাই সম্পর্কে একাধিক অপ্রমাণিত সিদ্ধান্তের জন্ম দিয়েছে । যেমন 
“তার গানের মধ্যে এই নামাজ-রোজার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং শরিয়ত মোতাবেক 
জীবনকে গড়ে তুলবার প্রেরণা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়।” (২১)--এই 
উক্তিটি । পাগলা কানাইয়ের দেহতত্ব, সাধনতত্ব, প্রেম, গুরুবাদ এবং সর্বোপরি 
হেঁয়ালী শ্রেণীর গানগুলো পাঠ করে তাকে যতটা! বাউলপন্থী কোনো বিশিষ্ট 
সাধনপ্রণালীতে আস্থাবান এক স্বতন্ত্র ভাব-সাধক কবি বলে প্রতীতি জন্মে 
ততটা কোনো সুনির্দিষ্ট সমাজগ্রান্হ অস্থিতিস্থাপক ধর্মপ্রথার অনুসারী বলে 
মনে হয় না। ডঃ ইসলাম কক ইসলামী গান বলে সম্মানিত একটি 
রচনায় আছে £ 

আমি সভাস্থলে যাই প্রকাশ করে 

নব্বই হাজার পারা ছিল গো নূরনবী খোদার দীদারে ॥ 

পঞ্চাশ হাজার গুপ্ত রল, বাকী চল্লিশ কোরআন হলো 

নব্বই পারা ছিল কোরআন, হাদিসে পাওয়া গেল 

ও তার দশ সেপারা কোন জায়গায় ছিল 

পাক পণ্তাতন হক নিরঞ্জন মিনকুল্লে 

কোরআন কোন বন্ত হোল ॥ (১৫৩ নংগান) 


গরন্থ-পরিচয় ও ২৩৭ 


১৪৩ নং ও ১৪৫ নং গানদ্বয়ও এই প্রসংগে পরীক্ষাযোগ্য। অন্যত্র সাধন 
তত্বের একটি গানে আছে ঃ 

ওরে তোর কালি মা তার গুণপনা ভাল 

সে. স্বামীর বুকে পাও দিল 

সেও কথাটি সভাতে বল। 

আমার মাবরকত যিনি আলীর বুকে কি পাও দিছিল! 

এমন বেজাইতা মা তোর কোন্‌ দেশে ছিল ॥ (১২০ নং গান) 


এসব পড়ে একথাই মনে হয়েছে যে, পাগল! কানাইয়ের শিল্পচাতুর্ষের কল্পিত 
জটিলতা উন্মোচনের পরিবর্তে প্রয়োজন ছিল তার ধর্ম-সাধনার তত্বকে তন্ন তন্ন 
করে পরীক্ষা করা, তার মধ্যে গুহ্া-সাধন প্রক্রিয়ার যে সকল সংকেত রয়েছে 
তার মর্মোদ্ধার করা এবং অপরাপর বাউলপন্থী জীবনচেতনার সংগে কানাইয়ের 
ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও তৎকালীন সামাজিক ধর্মীয় চেতনার সম্পর্ক কি ছিল তার 
পুনধিচার করা । এ ব্যাপারে ডঃ ইসলাম উৎসাহহীন। 


পাগলা কানাইয়ের কাব্যমূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে একবার মাত্র ডঃ মযহারুল 
ইসলাম একট প্রাসঙ্গিক তুলনার উল্লেখ করেন | সে মন্তব্যটি হোলো-_ 
“পাগল! কানাইয়ের সমসাময়িক কবিদের কাব্যে ছন্দ স্থষ্টিতে বা কথার গাঁথুনি- 
নির্মাণে এমন অপরিসীম 'কৃতিত্ব এক লালন ছাড়া আর কারো মধ্যেই ছিল না!” 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এই বিচার যথাযথ সম্প্রসারণ লাভ করল না, অন্তান্তট বাউল 
কবিদের সুনির্দিষ্ট পরিচয়ও তথ্যসমৃদ্ধ রূপে উপস্থাপিত হোলো না । আমরা 
শুনেছি যে--“্বাউল-গানের মূল বিষয়বস্তু একটি ধর্ম-তত্ব ও সেই ধর্ম-সাধনার 
ক্রিয়াকলাপ । ইহার পরিধি সংকীর্ণ ও বৈচিত্রহীন | ব্যক্তিগত অনুভূতির 
উৎসারণ বা কোনো বিশিষ্ট দৃষ্টিভ'গীর রূপায়ণের সম্ভাবনা ইহার মধ্যে নাই। 
**'গুরু বন্বনার পদ, শরণগতির পদ, দেহ-তত্বের পদ, মনের মানুষের পদ প্রভৃতি ভাব 
ও তন্বের দিক হইতে মূলতঃ প্রায় সবই সমান-__ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা হইলেও 
ভাবকল্পনার পার্থক্য ও নূতনত্ব বা দৃষ্টিভংগির মৌলিকত্ব বিশেষ বিশেষ কিছুই 
নাই ।” (উপেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য, বাংলার বাউল, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃঃ ১০৯ ও 
১১১) কিন্তু যেটুকু মৌলিকত্ব ও পার্থক্য আছে একজন কবির পরিচয় প্রদান- 
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কালে তা অবশ্যচিহিত করে দেয়া প্রয়োজন ছিল! ভাবে ভাষায় ভংগীতে 
‘পাগলা কানাই ঠিক কোথায় কতখানি লালন শাহ, শেখ মদন, ভানু শাহ, 
আলীমুদ্দিন, ভেলা শাহ, হাসান, ইলাল শাহ, মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন প্রভাতি 
সমধমীঁ কবিবৃন্দ থেকে স্বতন্ত্র সেই জরুরী সংবাদটিই ডঃ ময্হারুল ইসলাম 
পরিবেশন করেন নি, হয়তো অন্ুসন্ধানও করেন নি। এই জ্ঞানাভাব যে কতটা 
বর্তমান সংগ্রহের শুদ্ধপাঠ বিচারকেও ছুঃখজনকভাবে প্রভাবান্বিত করেছে সে 
কথা আমরা গ্রন্থের সম্পাদনা-রীতি আলোচনাকালে পরে উল্লেখ করব। 
“বিষ্য়বস্তুর সীমাবদ্ধতা, ধর্ম-তত্ব ও সাধনপ্রণালীর বর্ণনার শুফতা সত্বেও গানশুলির 
মধ্যে সহজ কবিত্ব শক্তি ও সাহিত্য রসের” ( উপেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১১) 
যে সকল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য কর! যায় তার সম্যক উপলব্ধির জন্যেও প্রয়োজন ছিল 
পাগলা কানাইকে অন্যান্য বাউল সাধক কবিদের পাশাপাশি দাড় করিয়ে তার 
কবি-কীতির পুংখানুপুংখ জরীপ করা । 


নিছক তথ্য পরিবেশনের দিক থেকে পাগলা কানাইয়ের কালনির্ণয়ের 
অধ্যায়টি সতর্ক অনুসন্ধান নিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়। এই নয়া বিচারের ফলে পূর্বতন 
ধারণার মাত্র দশবিশ বছরের হেরফের হলেও, নির্ধারণ প্রণালীটি নিপুণ ও 
যুক্তিগ্রাহ বলে প্রশংসার্থ। তবে পাগলা কানাইয়ের কাল, তাঁর সঠিক নাম, 
তার জীবন-কথা ইত্যাদি প্রসংগকে বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করার 
ফলে সমগ্র বক্তব্যে কিছু পরিহার্য শৈথিল্য, পুনরুক্তি ও অতিকথন প্রবেশলাভ 
করেছে। কবিজীবনীর বর্ণনা ও গান সংগ্রহ রীতির ব্যাখ্যায় অবিজ্ঞানস্থলভ জনেক 
আলাপচারিতা এই ভূমিকায় প্রশ্রয় পেয়েছে । গানের তিল পরিমাণ উক্তিকে 
আশ্রয় করে পাগলা কানাইয়ের শৈশব ও কবিজীবনের উদ্মেষকালের যে বিশদ 
চিত্র আকা হয়েছে পরিণত মানসের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তা অনাবশ্ঠটক ছিল। 
স্বরচিত গানের সংকেতকে অগ্রাহ্া না করেও কানাই কেন পাগলা হোলে! তার 
অপরাপর সংগত কারণ ভাবা যেতে পারে । যেমন উপেন্দ্রনাথের মতে “বাউলরা 
নান| কারণে সমাজের লোকের সংগে মেলামেশা করিতে অনিচ্ছুক । তাহাদের 
সাধনা ও আচার-ব্যবহার সাধারণ লোকের নিকট অস্বাভাবিক বলির! মনে হয়, 
তাই তাহারা সর্বদাই আত্মগোপন করিয়া থাকে৷ সাধারণের জীবন-যাত্রার বাহিরে 
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অবস্থিত বলিয়া লোকে তাহাদিগকে পাগল বা ক্ষেপা বলে। ইহা হইতেই এই 
ধর্মসম্প্রদায়ের লোককে বাউল (পাগল বা ক্ষেপা ) বলিয়া অভিহিত করা হয়” 
( উপেন্দ্ৰনাথ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৭ ) “কবি পাগলা কানাই”তে উদ্ধৃত আবদুল কাদির 
সাহেবের মন্তব্যটিও এই প্রসংগে পাঠ্য । (পৃঃ ৪৫) গান সংগ্রহের ব্যাপারে 
ডঃ ইসলাম নিজের বৈজ্ঞানিকতা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বলেছেন “গানগুলো 
সংগ্রহ করা হয়েছে অশিক্ষিত মানুষের মুখ থেকে । স্থৃতরাং মাঝে মাঝে শব্দ- 
বিকৃতি যে ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু যতদূর সম্ভব আমি এই বিকৃতি 
থেকে যুক্ত হতে চেষ্টা করেছি-_যাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি তাদের খু*টিয়ে 
খু”্টিয়ে জিজ্ঞেস করে যথার্থ শব্দ আবিষ্কার করতে প্রয়াস পেয়েছি 1, কি 
গ্রশ্নকলকে তিনি সত্য-শব্দ গেঁথে তুলেছেন তার স্বরূপ ব্যক্ত না করা পর্যন্ত 
আমরা নিভূলি পাঠ সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করতে অক্ষম | 


পাগলা, কানাইয়ের গান সম্পাদনায় এই অবৈজ্ঞানিকতা, অন্ুমাননির্ভরতা 


ও অতিপ্রত্যয়ের ঘোষণা আলোচ্য সংগ্রহের গৌরবকে গবেষণামূলক অনুসন্ধানের 
মর্যাদা লাভ করতে অংশত বাধা দিয়েছে । এক, সমগ্র সংগ্রহ সম্পাদনায় কোনো 
সযতু পরিচর্যার ছাপ নেই। ২৪০টিগানের মধ্যে মাত্র প্রথম ৩০টি গান টীকা 
সংবলিত, বাঁদবাকী ছুশো বেটাক। যে পর্যস্ত-টীকা যুক্ত হয়েছে সেখানেও লক্ষ্য 
করা যায় যে টীকার আয়তন ক্রমশঃ শীর্ণকায় হয়ে এসেছে। ছুই, বেশীর ভাগ 
টাকায় কেবল মাত্র সারমর্ম লেখ! আছে। তাও গৃঢ় অর্থে নয়, মামুলী অর্থে। 
যেমন ১৭নং সংখ্যক গানের টীকার ছুই বাক্যের এক বাক্য হোলো “মনকে 
সঠিক পথে চলার জন্য আবেদন জানিয়েছেন কবি !? ২১নং গানের টীকা হোলো 
“গুরুর চরণকে অমূল্য ধন বলে করে সাধনা করতে উপদেশ দিয়েছেন কবি” 
ইত্যাদি । অর্থাৎ গানের যে তাৎপর্য অন্যমনস্ক শ্রোতার কাছেও বোধ্য তাকেই 
টাকায় ব্যক্ত করা হয়েছে, যে অংশ অবোধ্য বা দুর্বোধ্য টীকাকার তাঁকে নজরের 
মধ্যেই আনতে চান নি। যেমন ১৮নং গানের টীকা হোলে! “কৰি জীবন-নদীর 
খাটে কুন্তীরের কথা বলেছেন--সে ঘাটে নামতে হলে গুরুভজনা করে কুস্তীরকে 
বশ করতে হবে এবং তারপর নামতে হবে ।”. কৰি যে কু্তীরের কথা বলেছেন 
তা হ্রফজ্ঞানী মাত্রেই লক্ষ্য করে থাকবেন কিন্তু সেই জ্ঞানালোকে কি এ গানের__ 
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ঘাটে নামলে মরা মান্ুষ-_কুভীর হয় বেহু'স 

ও সেই কুভ্তীর ধাইয়া কুম্ভীর খাইছে--ও তার কি 
জবা মৃত্যু আছে? 

তাই পাগল কানাই কয় সেই ঘাটে কুম্ভীর রয় 
তাজা দেখলে ধইর! খায় মরা দেখলে দৌড়িয়া পলায় 
পাগল কানাই কয় ও মন সাধু 

আজ কেন হলি বুধু। (১৮ নংগান) 


-_এই স্তবকটির অর্থোপলব্ধি ঘটে? টীকায় যে সাহায্য প্রত্যাশিত ছিল তা 
অন্ধুপস্থিত। তিন, কোনো কোনো টাকার নির্দেশিত অর্থ মূল গানের অপ- 
ব্যাখ্যাও বটে। ১৬নং গান দ্রষ্টব্য । চার, টীকায় শব্দার্থ-নির্দেশও সুশৃঙ্খল ও 
সামগ্রিক নয়। যেমন ১৯নং গানের টীকায় “বাকসা? শব্দের অর্থ দেয়া আছে, 
কিন্তু চিনা, বুরুজ, কুমপুনী কিম্বা ১৯নং গানের বুধু শব্দের অর্থ কি তা বলে 
দেয়া নেই। হন্তে যে হইতে, সকুতলে যে সকৌতুহলে তা উল্লেখ না করলেও 
ততো ক্ষতি ছিল না, কারণ চরণের মধ্যে 'এগুলোর অর্থ আধুনিক পাঠকের কাছেও 
একেবারে অকল্পনীয় নয়। বিভিন্ন গানের “মনরে রসনা”, “অধর টা’, 'আগরাত 
খাগরাত”, ‘চানকা কাটা? ইত্যাদি বাক্যাংশের ভাষাগত ও তত্বগত রূপ কি কারণে 
টাকায় আলোচনার অযোগ্য বোঝা গেল না। পাঁচ, টীকার দ্বিতীয় বাক্যটি 
অনেক সময়েই. সংগৃহীত গানের শুদ্ধপাঠ সম্পর্কে লেখকের অপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যয়ের 
ঘোষণা মাত্র। যেমন-_-“আমার সংগৃহীত এ গানের সাথে মনন্তুরউদ্দিন সাহেবের 
সংগৃহীত গানে পার্থক্য রয়েছে প্রচুর--তার গান মাঝে মাঝে অর্থহীন বলে মনে 
হয় 1” (১৭নং গান), “এ গানও মনস্থরউদ্দিন সাহেব সংগ্রহ করেছেন_ কিন্ত 
আমার গানের সাথে তার গানের পার্থক্য আছে। নিঃসন্দেহে আমার সংগ্রহকে 
আমি যথার্থ মনে করি (১৫নং গান) আমরা কি করে নিঃসন্ধিঞ্ধ হতে 
পারি সে পরামর্শরানে টাকাকার সম্পূর্ণ উদাসীন। কচিৎ এক আধ স্থলে পাঠ 
নির্ণয়ে অন্ুস্থত নীতির যে উল্লেখ করেছেন তা ঘোষণীয় নয়। ভূমিকায় তার 
একটি দৃষ্টান্ত ছিল। আরেকটি উদাহরণ--“গানটা জনাব মলস্থরউদ্দিন সাহেবও 
সংগ্রহ করেছেন_কিন্তু আমার এ সংগ্রহের সাথে সে গানের পার্থক্য প্রচুর । 
শব্দ-চয়নের দিক থেকে এখানে উদ্ধত গানটাই অধিক সংগত 1” শব-চয়নের 
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কি বৈশিষ্ট কানাইকে চিনিয়ে দিল সে কথা ডঃ ইসলাম গোপন রাখলেন কেন? 
ছয়, কোনো কোনে! গানের টীকায় কানাই সম্পর্কে এমন মন্তব্য আছে যা 
সহজেই অন্য গানের উদ্ধৃতির দ্বারা নাকচ করা চলে। ৩নং গানের টীকা 
“গানটা জনাব মনস্ুরউদ্দিন সাহেবও সংগ্রহ করে ১৩৬৩ সনের আষাঢ় সংখ্যা 
মাসিক মোহাম্মদীতে (পৃঃ ৮০২) প্রকাশ করেন! কিন্তু আশ্চর্য, সেখানে সর্বত্র 
খেজ.র স্থান কালা (কৃষ্ণ) শব্দ রয়েছে। পাগলা কানাইয়ের গানে কোথাও 
এমন কৃষ্ণ প্রশস্তি নেই। বিশেষ করে কোরাণে আল্লাহ কৃষ্ণের প্রশস্তি 
করেছেন, পাগলা কানাইকে যতটুকু বুঝেছি, এ কথা কিছুতেই তিনি বলতে 
পারেন না। সুতরাং মুসলমানী গানও কি ভাবে হিন্দু আদর্শে রূপ বদলায় এ 
তারই এক নিদর্শন। এখানে আমার সংগৃহীত গানই যে আসল তাতে সন্দেহ 
মাত্র নেই ।” বর্তমান গানের অপর পাঠের মত না হলেও পাগলা কানাই 
যে কোনো কোনে! গানে গভীর কৃষ্গ্রীতি ব্যক্ত করেছেন তা ডঃ ইসলামের সংগ্রহ 
থেকেও প্রমাণ করা যায়। যেমন, 


পাগলা কানাই বলে ভাই সকলরে 

প্রেম কেউ ছাড়ে না 

কৃষ্ণ প্রেমের পদ বিনে কিছু হবে না 

এই সংসার থাকতে মর্ম 

এই সংসার থাকতে ধর্ম 

প্রেম ছাড়া সাধন ভজন কিছুই হবেনা । (১৩৫ নং গান ) 


সাত, গানের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ একাধিক ক্ষেত্রে অসম। ইসলাম ধর্ম 
সম্বন্ধীয় বলে চিহ্নিত করা ১৪৩ নং, ১৪৫ নং, ১৪৬ নং, ১৪৭ নং, ১৫০ নং, 
১৫১ নং, ১৫৩ নং গান এত স্পষ্টতই অনৈসলামিক যে শিরোনামে মুদ্রণ প্রমাদ 
ঘটেছে বলে ভ্রম হয়। দেহতত্ব, সাধনতত্ব ও হেঁয়ালী পর্যায়ের অনেক গানের 
শ্রেণীকরণে যে পার্থক্য রক্ষা করা হয়েছে তার কার্ধকারণ গানগুলো পাঠের দ্বারা 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। আট, ভূমিকার কিছু কথা কিংবদস্তীর পরিচ্ছেদে যুক্ত হতে 
পারতো । নয়» সমগ্র গ্রন্থে তত্ব ও তথ্যের আশান্ুযায়ী সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় না । 
অধিকন্ত যেটুকু আছে তার উৎস নির্দেশ নিতান্তই নিরমবিরহিত। গ্রন্থপপ্তী দ্রষ্টব্য । 


২৪২ সাহিত্য পত্রিকা | বর্ষা সংখ্যা, ১৩৬৬ 


অনেক উল্লেখযোগ্য : প্রাসংগিক গ্রন্থ সে তালিকায় অনুপস্থিত ৷ গ্রস্থোল্লেখ 
থাকলেও একাধিক ক্ষেত্রে তাদের সম্পাদক বা লেখকের নাম, প্রকাশের স্থান 
ও কাল বাদ পড়েছে। দশ, গ্রন্থের মুদ্রণ পারিপাট্যে চমৎকাঁরিত্ব থাকলেও 
আমরা বলতে বাধ্য যে এর আত্তরসজ্জা আরো সুশৃংখল ও পরিচ্ছন্ন হলে 
পাঠনৃখ বৃদ্ধি পেতো । কোন কোন পংক্তি যে কেবল অনাবশ্তক রকম বড় 
হরফে ছাপানো হয়েছে তাই নয়, সংগে নিক্নরেখও যুক্ত করা হয়েছে। যেমন 
“যে গানগুলোর নীচে কোন নাম নেই সে সব আমার সংগৃহীত 1” (পৃঃ ৪৭ এ 
বিভিন্ন শ্রেণীর গানের শিরোনাম কখনো পৃষ্ঠার উপরে কখনো নীচে এমন বেনিয়মে 
ছাপা হয়েছে যে তার সংকেত থেকে পাঠকালে ফয়দা ওঠানো কঠিন । 

ত্রুটি বিচ্যুতির তালিকা হয়ত কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হোলো । কিন্তু তাই বলে 
গ্রন্থটিকে মূল্যহীন প্রমাণিত করা মোটেই আমাদের অভিপ্রায় নয়। লেখক 
স্থপণ্তিত এবং বহুজনমান্ত। এজন্যে তার সামান্য বিচ্যুতিও আমরা নজরের 
বাইরে ফেলে রাখতে রাজী হইনি। নতুবা বইটি যে অতিশয় মূল্যবান, এর 
সংগ্রহের অংশ যে কেবল পল্লী-সাহিত্য রসিকের জন্যে নয়, পল্লী-সাহিত্যের প্রকৃত 
গবেষকদের জন্যেও রত্বখনিশ্বরূপ সেকথা আমরা আলোচনার নুচনাতেই 
স্বীকার করেছি। 


২... মুনীর চৌধুরী 


্রেখক্-পান্র িতি 


॥ মুহম্মদ আবছুল হাই এম. এ. (ঢাকা ও লণ্ডন ) 
অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


॥ আনিম্জ্জামান এম. এ. (ঢাকা ) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


॥ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এম. এ. (ঢাকা) 
ফেলো, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


চর 


॥ আহমদ শরীফ এম. এ. (ঢাকা) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


॥ মুনীর চৌধুরী এম. এ. (ঢাকা ও হার্ভার্ড ) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


সংশোধন 


পৃষ্ঠা পংক্তি মুদ্রিত পাঠ . শুদ্ধ পাঠ 
১২. ৫ যাখর্থ যাথার্থ্য 
১৩ শেষ গ্ররি উপরি 

১৬ ৪) ১৯ জানিত জনিত 
৪৫ ২৬ তোমার তোম্র! 
8৪৬ ১ বোধ বোধ হয় 
৪৮ চৰ জনকের কথা জনকের 
৬৫ +8 বয়োকনিষ্ঠা বয়োকনিষ্ঠ 
৭৬ ৬ . বাস্তত! . বাস্তবতা 
৭৯ ৫ যে হোটেলে মাংস হোটেলে যে মাংস 

ঙ 
এই সঙ্গে পন 
পুরথ্থ-পন্রিচিতি 


মরহুম আবছুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংকলিত মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের 
পুথি-পরিচয় । সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ । সাড়ে সাতশো পৃন্ঠার 
এই বইটিতে প্রায় ছ শো পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম বিশ টাকা । 
এক সঙ্গে পাচ কপি নিলে শতকরা ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। 


বাংল! সাহিত্যের ইতিন্বতত 
অধ্যাপক মুহম্মদ আবছুল হাই ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান রচিত। আধুনিক 


যুগের মুসলিম-লেখকদের সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 
দাম ছ টাকা। 


| আলাউজঅ-ঘিন্র্টিত “তোহ্‌ফা, 
অধ্যাপক আহমদ শরীফের সম্পাদনায় আলাউলের 'এই কাব্যগ্ন্থটি সর্বপ্রথম 
মুদ্রিত হল। দাম ছুটাকা। 





তৃতীয় বর্ষ ৪ দ্বিতীয় সংখ্যা 
শীত ৪১৩৬৬ 





সম্পাদক 
মুহম্মদ জাবছুল হাই 


বাংল! বিভাগ 
ঢাক! বিশ্বাবদ্যালয় 


Ed 


-_ সাহিত্য পাত্ৰক! সম্পর্কে জ্ঞাতব্য 
সাহিত্য পত্রিকা বর্ষায় ও শীতকালে বৎসরে দুবার প্রকাশিত হর। বাংলা ভাষ! 
ও সাহিত্য এবং এ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গবেষণামূলক লেখা 
এতে ছাপা হয় । যারা এ উদ্দেশ্যে আত্মনিরোগ করেছেন, তাদের রচন! এ পত্রিকায় 
সাদরে গৃহীত হবে। 


সাহিত্য পত্রিকার প্রত সংখ্যার মূল্য আড়াই টাকা । এর গ্রাহক হতে হলে 
বাধিক চাদার টাকা অগ্রিম নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে । 


এজেন্টদের শতকরা ৩৩৬৩ ভাগ কমিশনে পত্রিকা দেওয়া হয়। দশ কপির 

কম নিলে এজেন্সী দেওয়! হয় না। এজেন্টদের অগ্রিম টাক! জম! দিতে হবে। 
বিনামূল্যে নমুনা পাঠানো হয়না। . - * | 

অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 


রমনা, ঢাকা । 
| প্রাপ্তিস্থান £ 
বাংলা বিভাগ, ' নওরোজ কিতাবিস্তান নলেজ হোম, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বাজার, ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা । 
ফাসঁ! কে. এল. মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতা 





মুহম্মদ আবদুল হাই কতৃক বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিষ্যালয়, রমনা, ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত ও রেনেসীদ্‌ প্রিণ্টান, ১০, নর্থক্তক হল রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত । 


প্রচ্ছদ-শিল্পী $ কাইয়ুম চৌধুরী 


সুচী পত্র 


মুহম্মদ আবদুল হাই 
বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ ॥ ১ 
কাজী আবছুল মান্নান 
জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি ॥ ২১ 


মুহম্মদ সিদ্দিক খান 
বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ॥ ৫৭ 


আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 
উর্দ ইতিহাস-সাহিত্য ॥ ৯৯ 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চর্চা ॥ ১১৯ 


মুনীর চৌধুরী 
বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ॥ ১২৫ 
নূরুদ্দীন আহ মদ 
কাসীদাতুল বুর্দাহ, ॥ ২১৫ 


ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয় বাংলা বিভাগে প্রদত্ত 
কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-্উন্নয়ন তহবিস 


তত্বাবধায়ক-সার্মাত 


সভাপত্তি ই 


বিচারপতি জনাব হামুদুর রহমান, 
বি. এ. এল-এল. বি, বার-আ্যাট-ল (লণ্ডন), 
ভাইস-চ্যান্সেলর । 


অদশ্যবৃন্দ ঃ 


ডক্টর আবদুল হালিম, এম.এ. পি-এইচ. ভি. ঢোকা), 
ডীন, কলা বিভাগ । 


ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, 
এম.এ- (কলিকাতা), পি-এইচ, ডি. (ঢাকা), 
ডীন, বিজ্ঞান বিভাগ । 


জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই, এম.এ. (ঢাকা ও লগ্ন), 
অধ্যক্ষ, বাংল! বিভাগ । 


জনাব মুনীর চৌধুরী, এম.এ. (ঢাক! ও হার্ভার্ড), 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ । 


জনাব আহমদ শরীক, এম.এ. টোকা), 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ । 


সাহিত্য পত্রিকা 
তৃতীয় বর্ষ £ দ্বিতীয় সংখ্য! 
শীত, ১৩৬৬ 


বাংলা শব্দ ও অক্ষত ভাগ 
( Word delimitation & Syllabification in Bengali ) 


যুহন্মদ আবদুল হাই 


ভাষার দুটো রূপ ৷ একটা তার লেখ্যরূপ, অন্যটা শ্রুত। লেখ্যরূপ 
দৃশ্তরপের নামাস্তর। এটিকে ৪5৩ অথবা hand 1278898০ বলা যায়। 
আর শ্রুত রূপটিকে ০৪৫ 19:08988 এর পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। 
মানুষের হৃদয়াহুভুতির আধার কিংবা ব্যবহার জীবনের বাহন হিসেবে ভাষা 
মানুষের মুখে কথা হয়ে ফুটে উঠলে দেখা যায় মানুষ বিচ্ছিন্ন ধ্বনি কিংবা 
শব্দ উচ্চারণ করেনা) উচ্চারণ করে ছোট বড়ো অগণিত বাক্য । এক একটি 
ছোট শব্দও স্থানবিশেষে জীবস্তহ্বদয়ের ছোঁয়া পেয়ে এক একটি বাক্যে পরিণত 
হতে পারে । বাক্য ছোট হোক কিংবা বড়ো হোক তার অন্তর্নিহিত যে 
ধ্বনি সমন্বয়ে তা গড়ে ওঠে মানুষের মুখ দিয়ে তা নির্গত হ'তে গেলেই 
সেখানে অবিরল ধ্বনিক্রোতের সৃষ্টি হয়। সেগুলোকে হরফের সাহায্যে 
প্রতিবিশ্বিত করতে গেলে এক একটি হরফ পৃথক পৃথক ভাবে দীড় করিয়ে 
তা করা যায় না। কয়েকটি হরফের সাহায্যে এক একটি শব্দের রেখাচিত্র 
নির্মাণ করা হয় এবং হাতের লেখা কি ছাপার হরফে মুখের ভাষাকে এ ভাবে 
চিত্রায়িত করতে হলে প্রতিটি ধ্বনিসমন্বিত এক একটি হরফের পরে না হোক 
অন্তত প্রত্যেকটি শব্দের পরে ছুই শব্দের মাঝখানে একটু ফাক (inter word 
509০০) রাখা হয়। কিন্তু লেখা পড়তে কি বক্তৃতা করতে গিয়ে, কিংবা 
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কবিতা আবৃত্তি কি ভাবান্ুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে কিংবা ব্যবহারিক জীবনের 
প্রয়োজনে ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে মানুষ যখন কথা বলতে শুরু করে তখন 
দুই শব্দের মাঝখানে কোথাও ফাক দেখা যায়না । একটা মনোভাব সম্পূর্ণভাবে 
প্রকাশ না ক'রে কিংবা একটি প্রয়োজন না মিটিয়ে সে থামেনা। সেজন্টে 
একটি গোটাবাক্য ( কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে বাক্যাংশও ) ভাষার এক একটি ইউনিট 
হয়ে দীড়ায়। সেদিক থেকে বাক্যই ভাষার বৃহত্তম ইউনিট আর একটি অক্ষর 
(5/118)16) নিম্নতম ইউনিট। বাংলা ধ্বনির প্রকৃতি অন্নসারে হয় একটি 
স্বরধ্বনি কিংবা স্বরধ্বনি সম্বিত ব্যঞ্রনধ্বনিই এক নিঃম্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে 
উচ্চারিত হয় দেখে (যেমন অ, ক, কি, যা ইত্যাদি) একটি স্বরং সম্পূর্ণ 
স্বরধবনি কিংবা একটি স্বরসংগ্লষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনিই ভাষার নিম্নতম ইউনিট গঠন করে। 
ভাষার এ নিগ্নতম ইউনিটই ধ্বনিতার্তিক পরিভাষায় 5৮112916 বা অক্ষর 
হিসেবে পরিগণিত হয়। বাক্য এবং অক্ষরের মাঝখানের ইউনিটই এক একটি 
শব্দ । কতকগুলো ধ্বনি সমন্বয়ে মনের ভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারলে 
তা হয় বাক্য। ধ্বনি প্রবাহে যেখানে মনোভাব পূর্ণতা লাভ করে কবি! 
ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন অংশতও মেটানো যায় সেখানেই নিঃশ্বাসের 
বিরাম বা যতি পড়ে। এ ভাবে সার্থ এবং শ্বাসপর্ব হয় পৃথকভাবে না হয় 
একত্রে বাক্য কিংবা বাক্যংশ গড়ে তোলে। এ ধ্বনি প্রবাহ থেকে শব্দ 
এবং অক্ষরকে কি ভাবে পৃথক করা যায়, সেটিই বড়ো প্রশ্ন ৷ 


ভাষার যেমন দৃপ্ত ও শ্রুতিগত ছুটি রূপ আছে, তেমনি ভাষা দেহের 
ধ্বনিরও শারীরগত ( physiological ) ও শ্রুতিগত (9০93010) দুটো দক 
দেখা যায়। ধ্বনি নিজে উচ্চারণ করে নিজেও শোনা যায় আবার অপরকেও 
শোনানো যায়। তা সে যে-ই ধ্বনি উচ্চারণ করুক না কেন ফুসফুদ্‌-তাড়িত 
বাতাসের সাহায্যেই তাকে তা করতে হয়। মানুষের ফুসফুসই একারণে ধ্বনি 
উৎপাদনের প্রাথমিক যন্ত্র তার ৪£০০65607- কিন্তু ফুসফুম্‌ স্বাভাবিকভাবে 
কাজ করতে গেলেই দেখা হায় সেখান থেকে ভু-স্‌ করে একবারে সব বাতাস 
বের হ'য়ে যায়না । তারও সীমিত শক্তির জন্যেই হারমোনিয়ামের বেলোর 
প্রকম্পনজীত বাযুতাড়িত ছে-ট ছোট অসংখ্য সুরের ভাজের মতো, ফুস্ফুনের 
সমমাপের ছোট ছোট শ্বাসক্ষেপনের সঙ্গে নিঃস্থত এক একটি ধ্বনি কিংবা 


বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ - i টি 


: 


“Syllable ধ্বনিগুচ্ছই ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে এক একটি সিলেবল 
অক্ষর বা অক্ষরহিসেবে পরিগণিত হয়।ক এ কারণেই 


বলা হয় নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে (by a single 
10520098196) যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একেবারে উচ্চারিত হয় তাকেই 
দিলেবল বা অক্ষর বলা যেতে পারে । যেমন, ও, এ, ই, আ কিংবা বা, 
যা, কি বাক্‌, হাত, ক্লাশ, কি প্রাণ, ম্লান ইত্যাদি । 


« ‘‘Phonetically, speech is always something more than a linear 
succession of sounds. Since these are mostly produced by air expelled 
from the lungs, the respiratory apparatus in the thorax necessarily 
breaks the sequence up into portions. The most obvious of these 
is a breath-group. This is the chain of sounds produced on one breath, 
Its maximum duration is controlled by the necessity of periodic 
inhalation. A breath group does not, however, necessarily last as long 
as the air contained in the lungs might allow, 

There are two partially independent mechanisms which control 
inhalation and exhalation of air. The first of these consists of the 
diaphragm and the abdominal muscles. These vary the volume of 
the thoracic cavity by moving its lower wall (the diaphragm ) up 
and down. They seem to move more or less steadily throughout each 
breath-groups, normally reversing their action between breath-groups 
for inhalation. This constitutes, therefore, the physiological basis of 
breath groups. 

The second breathing mechanism consists of the intercoastal muscles. 
These extend between successive pairs of ribs and increase or decrease 
the volume of the thoracic cavity by moving the side walls ( the 
rib-case). In speech the activity of the intercoastal muscles does not 
continue steadily through the breath-group, but is subject to more 
rapid vibration. ‘This correlates in the simplest case with the alternation 
of vowels requiring relatively large amounts of air with consonants 
requiring less. Speech is therefore, marked by a series of short pulses 
produced by this motion of the intercoastal muscles. These pulses 
are the phonetic Syllables. Typically a syllable centres around some 
vowel or other resonant and begins and ends in some sound with 
relatively closed articulation. ‘ 


চি 
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অক্ষর বা 8112)15, এর সঙ্গে ধ্বনি তথা “3050” বা ‘phone এর 
পার্থক্য এই যে ব্যবহারিক দিক থেকে ধ্বনি স্বয়ং সম্পূর্ণ অবিভাজ্য ( indivisibie ) 
2 একটা ছোট্র ইউনিট মাত্র আর অক্ষর এক কিংবা 
চান একাধিক ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত হয় দেখে তা আবারও 
বিভাজ্য ( divisibl৫ ) হ'তে পারে। ফুস্ফুস তাড়িত 

বাতাসের এক বারের ধাক্কায় এ, ও, ই, উ প্রভৃতি একটি ধ্বনি ওঠা ফ্মেন 
সম্ভব তেমনি কয়েকটি ধ্বনি মিলে একটি শব্দ (০20) (যেমন বাক্‌, হ'ত 
চোখ, নাক্‌, কান্‌, ইত্যাদি) কিংবা শব্দের খণ্ডাংশ ( যেমন আ/বার্‌, তো/মার্‌, 
বা/বা, প্র/মাণ ইত্যাদি) স্থষ্টি হতে পারে ৷ যেখানে এ ভাবে শুধু একটি ধ্বনিই 
উদ্দিক্ত হয় সেখানে সেটি হয় ধ্বনি তথা 8০:20 বা phone (যেমন এ, 
ও, কৃ, বৃ, ল্‌ ইত্যাদি; এভাবে গঠিত একটি স্বরধ্বনি ক্ষেত্রবিশেষে একটি 
অক্ষরও হ'তে পারে) আর যেখানে কয়েকটি ধ্বনির সমন্বয় সাধিত হয় 
(যেমন ব্+আ+কৃ-বাক্‌, কি প্‌+আল্পা, কি হ১+আ+ত১-ছহাত . 
ইত্যাদি) সেখানে সেটি হয় সিলেবল বা অক্ষর। 


All speech consists of. a sequence of such syllables and breath 
groups, which are phonetically the basic framework of speech and 
the most clearly detectable segmentation. ”?—H.A. Gleason: An 
Introduction to Descriptive Linguistics, New York, 1956, p. 203-4, 

cf. also. R.H,. Stetson: Motor Phonetics (2nd edition), 1951, 
p. 200. “Syllable: The smallest, indivisible phonetic unit. Basicclly 
the syllable is a puff of air forced upward through the vocal canal 
by a compression stroke of the intercoastal muscles. It is usually modula.ed 
by the action of the vocal folds. 16 is accompanied by accessory movments 
( syllable factors) which characterize it. These are the release (by 
the action of either the chest muscles for the releasing consonan: )5 
the vowel: shaping movements of the vocal canal, and the arrest 
( by the action of either chest muscles or the arresting consonan: ). 
Four basic syllable types are possible! 

1. Chest released, chest arrested; ah, oh. 

2. Chest released, consonant arrested; at, up. 

3. Consonant released, chest arrested; for too. 

4. Consonant released, consonant arrested ; top, cook. 


বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ ৫ 


ধ্বনির Production বা গঠনগত দিক থেকে যেমন নিঃশ্বাসের ব্বল্পতম 
প্রয়াসে একবারে উচ্চারিত ধ্বনিই অক্ষর তেমনি শ্রুতির দিক থেকে যে 
ছোট ছোট ধ্বনিগুচ্ছ শ্রোতার কানে এক একটি তরঙ্গাভিঘাতের সরি করে 
সেশুলোকেই অক্ষর বলা যায়। নদীর খরস্রোত যখন একটানা প্রবাহিত হয়ে যায় 
তখন তার তরঙ্গমালা চোখে পড়েনা কিন্তু তাতে ছোট বড়ো তরঙগমালার স্থষ্ি হলে 
একটি তরঙ্গের উচ্চতা থেকে পরবর্তী তরঙ্গের উচ্চতা কিংবা একটি তরঙ্গের নিয়াংশ 


থেকে পরবর্তী তরঙ্গের নিম্নতা যেমন এ ভাবে +1//////7 


চোখের সামনে সমমাপের ব্যবধানে পরিষ্ফুট হ'য়ে ওঠে, ঠিক তেমনি বাঁক 
প্রবাহে নিঃশ্বাস-নিঃস্থত অসংখ্য ধ্বনিতরঙ্গ ছোট ছোট কীচিম'লার মতো 
সম মাপের ব্যবধানে শ্রোতার কানের পর্দায় গিয়ে আঘাত করে । সেই ধ্বনিতরঙ্গ 
ভর্জের ছোট ছোট অভিঘাতই শ্রোতার মনে এভাবে এক একটি অক্ষরের 
আভাস স্থষ্টি করে। 
ভাষা লিখিত হলে ছুই শব্দের মাঝখানের ফাকটুকুই ( interword space ) 
প্রতিটি শব্দকে আলাদাভাবে চিনে নিতে আমাদের সাহায্য করে কিন্ত 
মানুষের মুখের সাধারণ কথাবার্তায় বক্তৃতায় কিংবা লিখিত ভাষা পঠিত হবার 
কালে যে ধ্বনিক্রোতের স্থ্টি হয় তার মধ্যে থেকে 
একটি শব্দকে কি ভাবে আলাদা করা যায়? অন্যান্য ভাবার 
মতো বাংলা ভাষাতেও (১) ধ্বনিতাত্বিক এবং (২) বাক্যের 
মধ্যে শব্দগুলোর সম্পর্কগত তথা ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে বাক্যে ব্যবহৃত 
শব্বরাজিকে পৃথক করার প্রয়াস করা যেতে পারে । 
বাংলায় শব্দ শেষ হয়, স্বরধবনি না হয় ব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে, যেমন করো, 
করি, না, মা, বাবা, এলো» দাড়ালো, কিংবা হাত, 
SHES প্রি. সবাক, অবাক্‌ ইত্যাদি । (১) স্বরধ্বনি দিয়ে শব্দ শেষ 
Phonetic চাও ০৮০৫ হ’লে যে ক'টা অক্ষরের সাহায্যে শব্দটি তৈরী হোক না কেন 
delimitation প্রাস্তবর্তা অক্ষরটিই কালপরিমাণের দিক থেকে দীর্ঘতা 
. লাভ করে সবচেয়ে বেশী; যেমন ‘এলো’ শব্দের ‘এ'র 
তুলনায় ‘লো’ এর “ও দীর্ঘতর আর 'দ্রাড়ালো’ শব্দের শেষ স্বরধ্বনি “লো” 
এর ‘ও’ দীর্ঘতম | 








শব্ভাগ 


word demarcation 


শব্দভাগের 


ঙ ্‌ | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৬ 


(২) বাংলা শব্দে শেষের ব্যঞ্জনধবনিটি শব্দের প্রকৃতি নির্বিশেষে ( তন্তুব, 
তৎসম, দেশী প্রভৃতি) হলস্ত উচ্চারণ পায়, যেমন হাত, অবাক্‌, গ্রাস, টল্মল্‌ 
ইত্যাদি । বাংলা শবে ব্যপ্রনধবনি হলস্ত উচ্চারণ পেলেই যে সেখানে শব্দ শেষ 
হবে তা নয়, কেননা আস্তঃস্বরীয় ছুটে ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে প্রথমটির ( যেমন মুক্তা 
ভক্ত, মট্কা প্রভৃতি শব্দে) উচ্চারণও হলস্ত ; কিন্ত শব্দ শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি 
থাকলে তাঁকে হলস্ত হ'তেই হবে। 


(৩) কয়েকটি ইংরেজী যেমন ল্যাম্প, ব্যাঙ্ক, গ্র্যাণ্ প্রভৃতি এবং ফারসী 
যেমন দোৌস্ত,, গোশ.ত্১ গঞ্জ, প্রভৃতি কৃতখণ শব্দ ছাড়া বাংলা শব্দের 
শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকতে পারেনা । বাংলা শব্দের শেষ ব্যঞ্জনধ্বনিটি 
শুধু যে অসংযুক্ত তা নয়, পূর্বের নিয়মানুসারে হলত্তও বটে। 


(৪) বাংলা শব্দের শেষে পাহাড়» আষাঢ় (এরকম ক্ষেত্রে ঢু’ ধ্বনিগত 
দিক থেকে যদিও ডু’ এ পরিণত হয়ে গেছে) প্রভৃতি শব্দে ড়’ এবং ঢ়’ 
ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ‘ড’ “” ব্যবহৃত হয়না । “সোডা” ‘সডাক’ প্রভৃতি বিদেশী কিংবা 
সমাসনিষ্পন্ন কয়েকটি শব্দে ছাড়া অন্তত্র ‘ড’ এবং %” শব্দের মধ্যেও ব্যবন্ৃত 
হয়না সুতরাং 'ড ও ৭" ধ্বনি ছুইটি শব্দের সুচনার এবং ড়” ও ণ্ট? 
শব্দশেষের ইংগিত বহন করে। 


(৫) ৬, দিয়ে বাংলা শব্দ আরম্ভ হয়না । “সাঙাত” “রভীন' “রাঙা” 
প্রভৃতি শবে ধ্বনিটি আন্তঃস্বরীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর এর ব্যবহার 
দেখি শব্দের শেষে যেমন রঙ, টউ৬১ সঙ. ইত্যাদি শব্দ । স্ুত্তরাং ও" এর 
হসন্তাস্তিক রূপ শবশেষের লক্ষণ। 


(৬) আহ, উহ, ৫ প্রভৃতি অব্যয় গুলোতে শেষের ধ্বনিটির উচ্চারণ _ 
অঘোঁষ “হ* বা বিসর্গের মতো। 'হ’ এর বিসর্গের মতো এ অঘোষ উচ্চারণ 
এ ধরনের অব্যয়ে শব্দ শেষের নিদর্শন । ১ 


(৭) খ, ছ, ঠ, থ, ফ, ঘ, ৰ, ধ, এবং ভ এ মহাপ্রাণ স্পর্শধবনিগ্রলো 
এবং তাড়নজাত মহাপ্রাণ ধ্বনি ‘ঢ়’ এর মহাপ্রাণতার সম্পূর্ণ লোপ কিংবা 
তৃতীয় চতুর্থাংশ লোপ খাওয়া শব্দ শেষ হওয়ার চিহ্ন, যেমন মাচ, (ছ), 
মাট (5১), সীজ (ৰ) আবাড়, (ঢু ), লাপ, ( ক.) দাদ্‌ (ধ) ইত্যাদি। 
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(৮) বিস্ময় কিংবা প্ৰশ্নবোধক বাক্যে ছাড়া অন্তান্ত ধরনের বাক্যের মধ্যেকার 
প্রতিটি শব্দের শেষের সিলেবলে নিঃশ্বাস তার পূর্ববর্তী সিলেবলের তুলনায় 
নিয়গামী হয়। বাংলায় এ ধরনের যে কোন একটি বাক্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর 
ধ্বনিতরঙ্গের (int০nati০n ) গতির প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতিটি বাংলা শব্দের 
শেষের অক্ষরে নিঃশ্বাসের অপেক্ষাকৃত নিয্নগামিতা ধরা পড়বে । (তুলনীয়, 
‘এখন আসল কথায় আসা যাক্‌' এ বাক্যটি! এটি স্বাভাবিক ভাবে পড়তে গেলে দেখা 
যাবে শব্দ শেষের খন্‌', সিল্‌', খায়, ‘সা’ এবং ‘বাক্‌’ প্রভৃতি অক্ষরগুলোতে 
শ্বাস ক্রমেই নিয্নগামী হয়েছে। 


(৯) বাক্য মধ্যবর্তী যে শব্দটি অর্থের দিক দিয়ে গুরুত্ব কি প্রাধান্ত লাভ 
করে ধ্বনি তরঙ্গের দিক থেকে দেখা যায় তার অক্ষরগুলোও পার্শ্ববতা শব্দের 
অক্ষরাদির তুলনায় গুরুত্বলাভ করেছে সবচেয়ে বেশী । তুমি কি বল্লে?’ 
কিংবা ‘তুমি কি বল্লে ! কিংবা তুমি কী বললে ?’ এ এবটি বাক্যের এ ধরনের 
বিভিন্ন পদ্ধতির বাক ভংগীর তুলনা করলে প্রথম ছুইটিতে “বল্লে'র শেষাক্ষর 
ণলে'র আপেক্ষিক প্রলম্বন এবং স্বল্‌ অক্ষরটির ওপর অপেক্ষিক চাপ এবং 
তৃতীয় বাকভংগীর কী’ এর প্রলম্থিত উচ্চারণ এ উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করবে । 


(১০) বাক্যের ধারাজ্রোতের মধ্যে যতি বা বিরাম (02556) শব্দের সীমানা 
নির্ধারক চিহ্ন । কোনভাবে বাধা না পেলে কিংবা কথা বলতে গিয়ে ইতস্ততঃ 
না করলে বাংল! শব্দের মাঝখানে কোথাও যতি পড়েনা, কিন্তু যেখানেই যতি 
পড়ে সেখানেই শব্দের সীমানা নির্ধারিত হয়। 


শব্দের গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে প্রতি ভাষায় বাক্যের ভেতরে শব্দকে 
আলগা করার কয়েকটি প্রক্রিয়া পাওয়া যায়। শব্দের সাধারণত ছুটো রূপ 
রয়েছে। একটি তার স্বয়ংসম্পূর্ণ রপ (যেমন বাড়ী, ঘর, গরিন্নী বড়, ছেলে, 
মেয়ে ইত্যাদি) শব্দের মৌলিক রূপ হিসেবে যাঁর পরিচয় । অভিধানে শব্দের 
এ মৌলিক রূপের সংঙ্গই আমরা পরিচিত হই। আর 
অন্যটি তার মৌলিক রূপ থেকে উপসর্গ, বিভক্তি ও 
প্রত্যয়াদির সাহায্যে উদ্ভূতরূপ ; যেমন, বাড়ীওয়ালা, 
ঘরামি, গিরীপনা, বড়াই, ছেলেমি, মেয়েলী ইত্যাদি। বাজায় শব্দমূল থেকে 
শব্দকে নানাভাবে প্রস্থত করার জন্যে যে বিভক্তি ও প্রত্যয়াদির সাক্ষাৎ আমরা পাই 


শব্দের প্রকৃতিগত দিক, থেকে 
শব্দের সীমানা নির্ণয় 
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সেগুলো শব্দের সঙ্গে না মিলে পৃথকভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে না। 
এ গুলোকে শব্দ কণিকা বা শব্দের 49500 00 বলা যেতে পারে। আর 


ভাবার যে অংশ এ ধরনের শব্দকণিকা ছাড়াই বাক্যে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে 
এমনকি এ ধরনের যে অংশবিশেষের সাহায্যে একটি ছোট বাক্য কি বাক্যাংশও 


(Phrase) গড়ে ওঠা অসম্ভব নয় ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণে তা-ই শব্দহিবেবে 
স্বীকৃতিলীভ করতে পারে ।% 


(১) বাক্যের ভেতরে একটি অংশের পরিবর্তে অন্য একটি অংশ ব্যবহার 
করে তার সাহায্যে নতুন অর্থবোধক একটি শব্দ. চিহ্নিত করা যেতে পারে; 
যেমন ‘আমি একটি ঘোড়া চাই, এ বাক্যটিতে “ঘোড়াগকে অপসারিত ক'রে 
সেখানে স্বাতী, ভেড়া, উট, গরু, বই, কলম, ছেলে, মেয়ে প্রভৃতি অগনিত 
শব্দ ব্যবহার করা চলে। ঠিক তেমনি ‘চাই’ এর পরিবর্তে” “পাই”, “কিনি” 
‘নিই’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের অবকাশও এখানে রয়েছে। একটি বাক্যে এ 
ধরনের অংশ বিশেষের পরিবর্তে বাক্যটির প্রথমে, মধ্যে কি অন্তে অন্ত অংশ 
ব্যবহার ক'রে যদি তার একটি ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায় তাহলে সেগুলোই উক্ত 
বাক্যে এক একটি শব্দ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। 


(২) বাংলা বাক্যের পদক্রম মোটামুটি নির্ধারিত। তাতে প্রথমে কর্তা 
তারপরে কর্ম এবং শেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়, যেমন আমি ভাত খাই, করিম 
একটি বই পড়ে ইত্যাদি। বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদবাচক শব্দের পূর্বে তাদের 
গুণান্বিত করার জন্যে আরও কিছু শব্দের ব্যবহার বাংলাভাষায় দেখা যায়, 
যেমন, ‘আমি লালচালের ভাত খাই’, “আমি লালচালের ভাত হাপুস্‌ হুপুস্‌ ক'রে 
খাই” গাপুস্‌ গুপুদ ক'রে খাই’ কি “রহিমের ভাই করিম একটি বিজ্ঞানবিষযক 
বই পড়ে’ ইত্যাদি। এ রকম ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের পদক্রম সাধারণতঃ 
ওলোটপালোট করা যায় না! কিন্তু কোন বাক্যে কোনখানে শব্দবিস্তানের 


* «Forms which occur as sentences are free forms. A free form 


which is not a phrase, is a word. A word, then is a free form 
which does not consist entirely of lesser free form; in brief, a word 
is a minimum free form. Forthe purposes of ordinary life the word 45 


the smallest unit of speech. Bloomfield, Language, p. 178, Allen & 
Unwin Ltd. 1950. 
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রদবদল স্বীকৃতি পেলে বাংলায় সেটি স্বতস্ন শব্দহিসেবেই পরিগণিত হবে। 
‘বই কেন পড়ি তার জবাব দেওয়া ছুরূহ ব্যাপার । পড়ার অভ্যাসটা আগে, 
তার তাত্বিক ব্যাখ্যা পরের ব্যাপার-_-না পেলেও কোন ক্ষতি হয় না? এ বাক্য 
ছটিকেও “কেন বই পড়ি, জবাব দেওয়া তার দুরূহ ব্যাপার । আগে পড়ার 
অভ্যাসটা, পরের ব্যাপার তার তাত্বিক ব্যাখ্যা, না পেলেও কোন ক্ষতি হয় না’ 
এ ভাবেও বলা যেতে পারে । . এতে অর্থের গুরুত্বের তারতম্য কিছু ঘটতে পারে 
তা সত্য; কিন্তু বাক্যবিস্তাসে যে রদবদল এখানে করা গেছে তা এক একটি 
শব্দেরই সাহাঁষ্যে। 


(৪) পদক্রমের সাহায্যে বাক্যের অস্তভূক্তি বিভিন্ন অংশকে শব্দ হিসেবে 
পৃথক করা চলে । 


(৫) এছাড়া প্রত্যেকটি বাংলা শব্দেরই এক একটি এভিহা এবং ইতিহাস 
আছে। বাঙালীর সমাজমনে এক একটি শব্দ এক একটি চিত্র কিংবা অমূর্তভাবের 
প্রতীক হিসেবে কালে কালে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। শব্দকে কালির আঁচড়ে 
ধ'রে দিতে গেলে যেমন ছুই শব্দের মাঝখানে একটু ফাক দিয়ে লিখতে হয় 
তেমনি ভাষা বাঙালীর মুখে কথা হ'য়ে ফুটে উঠলে এ ধরনের এক একটি 
ভাষা অংশ, তা বস্তুগত ০০n০r৮৫te রূপের প্রতীক হোক, কিংবা abstract 
কি নির্বস্তক ভাবের প্রতীক হোক, বাঙালী মাত্রের মনে এক একটি ভাবাহুষ 
স্থপ্টি করে তোলে। ভাষায় শব্দের এ এঁতিহাভিত্তিক ( institutionalised ) 
রূপ ভাষাতাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বাক্যের মধ্যে তার স্বাতন্ত্য নির্ণয় করে দেয় 


সংস্কতে ‘নিলেবল’ এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে “অক্ষর । অক্ষর অর্থ 
গুণতঃ, ধর্মতঃ, অবয়বতঃ ও ম্বরূপত যার ক্ষয় (ক্ষরণ) নেই, যা স্বয়ং সম্পুর্ণ, 
অপরের বাহন (74545) যা আত্মনির্ভরশীল । আর স্বরধ্বনিই হচ্ছে অক্ষরের জীবন । 
বাঞজনধ্বনি না স্বরধ্নি? এক কালে স্বরধ্বনির সাহায্য ব্যতিরেকে যে ধ্বনি উচ্চারিত 
হয় না তাকে ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞাভুক্ত করা হতো; এ-কালে অবশ্য ব্যগ্রনধ্বনির 
সে সংজ্ঞা টেকে না। সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হলেও স্বরধ্বনি ছাড়াই ব্যঞ্জনধ্বনি 
গঠিত, এমনকি পূর্ণভাবে রূপায়িতও হ'তে পারে। নাপিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি ন্‌ 
‘ম্‌’ এবং ডি এবং তরলধ্বনির অন্তভূর্ভি কম্পনজাত ধ্বনি “র এবং পার্থিক 
ধ্বনি ‘ল্‌’ ধ্বনির গঠন পদ্ধতি এ উক্তির সমর্থন করে। তবু স্বরধ্বনির 'স্বয়ংশাসিত’ 
হী 


১০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


ও স্বতঃবিকশিত রূপই অক্ষরের বাহন (8০15০$) হিসেবে পরিগণিত হর । 
ব্যপ্রনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত না হ"য়ে যেখানে স্বরধবনিই এক একটি অক্ষর রূপে 
ব্যবহৃত হয় (যেমন এ, ও, কি “উনি'র উ কিংবা ‘ইতি’ কি ইনি'র ই) 
সেখানে অক্ষর গঠনে শ্বরধ্বনিই সর্বেসর্বা কিন্তু যেখানে বাঞ্জনধ্বনির লঙ্গে 
মিলে স্বরধ্বনি অক্ষর গঠন করে (যেমন বাজে, কাজে প্রভৃতি শব্দে “বা” 
কা’ ‘জে’ প্রভৃতি) সেখানেও স্বরধ্বনিই অক্ষরের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ হ'য়ে 
দাড়ায়! এ জন্যে সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা এ ধরনের অক্ষর নির্মাণে ব্যঞ্জনধ্বনি- 
গুলোকে একটি মালার মুক্তার সঙ্গে আর স্বরধ্বনিগুলোকে সে মালার স্থত্রের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন । *% 

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি, তরলধ্বনি র্‌’ ‘ল্‌’ কিংবা উদ্মধ্বনিগুলো যেহেতু 
একালের ধ্বনি বিশ্লেষণ|হুসারে ব্বরধবনি ছাড়া গঠিত, এমনকি উচ্চারিতও হ'তে 
পারে এবং যেহেতু তাদের ব্যঞ্জনা এবং অন্থুসরণ অন্যান্য ব্যপ্জনধ্বনির তুলনায় 
অনেক বেশী সেজন্যে কোন কোন ভাষায় দেখা যায় এ ধ্বনিগুলো অক্ষরের 
গতিনিয়ামক (5০1০8$) হরে দ্রাড়িয়েছে। অক্ষর গঠনে ধ্বনির ব্যঞ্জরাগুণ 
(50n০0rity ) প্রধান হলেও তা-ই তার একমাত্র বৈশিষ্টযজ্ঞাপক গুণ নয়। 
উক্ত ধ্বনি ব্যঞ্রনার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ধ্বনির তুলনায়, কোন একটি বিশেষ 
ধ্বনির বহন ক্ষমতা (carry:ng power), শ্রুতি ছ্যোতিকতা অন্য কথায় ধ্বন- 
গুণের দিক দিয়ে তার গুরুত্ব (Prominence )ই এমন ধ্বনিকে অক্ষুরর 
প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে । আর ধ্বনির দৈর্ঘ্য, শ্বাসক্ষেপনের চাপ 
(breath force) এবং আপেক্ষিক ব্যপ্রনার (30900116৮) ওপরেই ধ্বনির সে 
প্রাধান্য সংঘটিত হয়। এ জন্তে স্বরধ্বনি ছাড়াও কোন কোন ভাবায় 
মৃ’, ‘ন’, ‘ল্‌’, ‘স’ প্রভৃতি প্রলন্ঘিত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে অক্ষর নির্মাণের 
নিয়ামক (01001095) হ'তে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ জাপানী ভ নার 
‘arimas’ (15 অথবা ৪7০ অর্থে) শব্দে? HE Ska ( deer অর্থে) ' 
kra ( grass অর্থে) % এবং ma ( house অর্থে) ‘mm’ কে স্বত তত্ত্ব অক্ষর 
গঠন করতে দেখা যায়। ইংরেজী ভাষায় funnel (01), tunnel (tush, 
little (100) প্রভৃতি শকে be mutton (mutn), a (butn ' 


* Varma : The Phonetic observations of Indian Grammarians, 1929, 
P55. fn. 4. 
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প্রভৃতি শব্দে ॥ এবং বাংলায় ‘তুমি একথা বলছে! মূ! এ ধরনের 
পরিবেশে ‘ম্‌’ কে স্বত্ব অক্ষর গঠন করতে দেখা যায়। তবু এ কথা সত্য 
যে প্রতিভাষার স্বাভাবিক কথাবার্তায় যে কোন ব্যগ্রনধ্বনির তুলনায় এমনকি 
প্রলম্িত ব্যঞ্জনধ্বনি (০০৷॥Uant ) গুলোর তুলনায়ও স্বরধ্বনিগুলোর শ্রগতি- 
দে তকতা, বহমান ক্ষমতা এবং তার অন্থ্রণনগত ব্যঞ্জনা অনেক বেশী। 
সেজন্যে যে কোন ভাষাতেই নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় 
স্বরধবনিগুলোই তার অক্ষরের গতি নিয়ামক হয় ।* 


বাংলাভাষা এ সত্যের ব্যতিক্রম নয়; বরং বাংলাতে ওপরে বর্ণিত ছু একটি 
পরিবেশে ‘ম্‌’ ছাড় একমাত্র শ্বরধবনিই অক্ষর গঠন করে; প্রলম্বিত অন্য 
ব্যঞ্জনগুলোকেও কোন ক্ষেত্রে অঙ্গরগঠন করতে দেখা যায়না । বাংলাভাষায় 
অক্ষরগঠনের দিক থেকে ব্যগ্তনধ্বনির তুলনায় এমনকি প্রলম্বিত ব্যঞ্জনধ্বনি 
(তরল, নাসিক্য ও উদ্মধ্বনি ) গুলোর তুলনাতেও স্বরধবনি অধিকতর প্রাণব্যপ্জক, 
অনুরণনশীল -এবং প্রলম্িত হবার যোগ্যতা রাখে । এখানেই বাংলা অক্ষর 
এবং বাংলাছন্দের মাত্রানির্ণয়ে বাংলা স্বরধ্বনির শক্তির প্রশ্ন ওঠে । syllable 
এর বাংলা প্রতিশব্দ অক্ষর আর 72072 বা মাত্রার 
অর্থ কালপরিমাণ | স্বরধবনি বাংলা অক্ষর এবং মাত্রা 
উভয়েরই নিয়ামক | সেজন্যে কি অক্ষর কিংবা কি মাত্রা 
উভয়ের বেলাতেই শ্বরধ্বনির একট! duration বা স্থিতি আছে। সে স্থিতি বা 
duration এর অন্ত নামই কালপরিমাণ। সেদিক থেকে 3%119019 এবং 
মাত্রা একই হ'য়ে দাড়ায়; অথচ পড়ার ওপর নির্ভর ক'রে একই সিলেবল 
কোথাও হুম্ব আবার কোথাও দীর্ঘ হ'তে পারে । তাতে অক্ষর একই থাকে, 
কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ব্বরধ্বনিটির উচ্চারণে সময়ের দিক থেকে হুম্ব দীর্ঘতার 
প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অক্ষরের এ হৃত্বতা কিংবা দৈর্ঘ্যটিই বাংল! ছন্দের তথা 
ধ্বনির মাপের ইউনিট--তার মাত্র! । একটি অক্ষরের অন্তনিহিত স্বরধ্বনির 
উচ্চারণের গুরুলঘু বিচারে অন্ত কথায় ওটার উচ্চারণের সময়ের দৈর্ঘ্য ও তুস্বতা 
বিচারে শুধু তার প্রকৃতি বদলায়; আকৃতিগত দিক থেকে অক্ষরটি একটিই 


Syllable : অক্ষর 
Mora: মাত্র 


* cf. Meillet, ‘Langues Indo-europeenes’”’, (3rd edition, p 106 ) 


“The vowel belongs entirely to the syllable of which it is the centre.” 
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থাকে, দুটো হয়ে যায় না! মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বাক্‌, শাপ, বল্কল্‌, এ, ভৈরব ' 
শব্দে বাক্‌, শাপ্‌, বিল্কল্‌’, “ওই, এবং ‘ভই, প্রভৃতি বদ্ধাক্ষরগুলোতে 
সর্বত্র এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শব্দশেষের এ ধরনের বদ্ধাক্ষরগুলোতে যে সচরাচর 
ছ মাত্রা ধরা হয় তার কারণ হলো এই ৷ এ রকম ক্ষেত্রে ‘বাক্‌’, শাপ, 
‘ওই’ প্রভৃতি অক্ষরে তাদের অক্ষরের মাপবদলায়না, অর্থাৎ অক্ষর থাকে একটিই 
কিন্তু বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে পড়তে গিয়ে তাদের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিকে প্রলম্বতি করা 
হয় দেখে তাদের মাত্রা সংখ্যা একের জায়গায় দুই-এ গিয়ে দাড়ায় | 


বাংলা অক্ষরের প্রকৃতি দুই প্রকার ; মুক্ত (০97), যেমন আ, ও, এ, 
ও] টা, আ! টা ইত্যাদি এবং বদ্ধ (010560), যেমন আট্‌, কাঠ, নাক্‌, বাক্‌, 
. সন্‌ | ধান্‌ (সন্ধান); ওই, কই, সউ, | রভ্‌_' (সৌরভ) ইত্যাদি। বাংলাশব্দ 
মুক্তাক্ষর (00০. syllable) এবং বদ্ধাক্ষর (closed syllable) নিয়ে সপ্তাক্গরিক 
কি তদূর্ধ সংখ্যকও হ'তে পারে; যেষন (১) এ) ও, আর, মৌ, এ, নাই, 
গায়, বাক্‌, মুখ ইত্যাদি৷ 

ও আ | টা,=২, পরী] তি=২, জা | তি-২, পা | ঠান্‌= ২, দর্‌ | মা 
ইত্যাদি। 

(৩) এ! খা |নে-৩, বৈ] শিষ্‌ | ট (বৈশিষ্ট্য)-৩, উ | পা | দান-৩, 
প | রাক্‌ | ক্রমূ (পরাক্রম্) =৩ ইত্যাদি । 

৪1 সং! যুক্‌| ত | তা (সংযুক্ততা) =৪, ঘর্‌ | ষণ, | জা | ত (ঘর্ষণজাত ) 
= 38, ধ্ব | নি | গ | ত= ৪ ইত্যাদি । | 

৫। ধ্ব| নি! সং] শ্লিষ, | ট=৫, ধ্ব1]নি।প্র|কৃ|তি-৫, অভি! 
ধান্‌ | লব | ভ্য (লভা) =৫, ইত্যাদি! 

(৬) অ! প! নির্‌ | বা (নির্বা) [ চি | ত=৬, ইত্যাদি 

(৭) অ! ন!তি|প'রি!চি|ত =৭ ইত্যাদি। 


একমাত্র স্বরধ্বনিই যে বাংলা অক্ষর গঠন করে ওপরের আলোচনা থেকে 
আশা করি-তা পরিষ্কার হয়েছে। এবার বাংলা অক্ষরের ভাগ (syllabification ) 
HS আলোচনা করা যাক। বাংলার প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতিলিপি তথা 
হরফের মধ্যে একটি স্বরধ্বনি লুকিয়ে আছে। উক্ত ন্বরধ্বনিটি হলো ‘অ’! 
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বাংলায় যে কোন একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (letter ) কে শব্দের বাইরে উচ্চারণ 
করতে গেলেই তার অন্তনিহিত স্বরধবনি ‘অ’ আপনা থেকে উচ্চারিত হয়ে 
উক্ত হরফটিকে একটি পূর্ণ অক্ষরের মর্যাদা দেয়। বাংলার লেখন পদ্ধতি তথা 
হরফগুলোও এ উক্তির সমর্থন করে। ক, চ,ট, ত, প প্রভৃতি হরফগুলো 
উচ্চারণ করবার সময় প্রতিবারই আমরা প্রতিটি হরকের মধ্যে উক্ত হরফ 
যে ধ্বনিটির প্রতীক সে ধ্বনিটি এবং একটি অতিরিক্ত ‘অ’ (যেমন কৃ+অ=ক, 
পঅ৯প ইত্যাদি) উচ্চারণ করে একটি পূর্ণ অক্ষর গঠন করি। বাংলা 
ধ্বনির বৈজ্ঞানিক প্রতিলিপিকরণ জনিত বাংলা হরফগুলো 
এ কারণেই বোধ হয় অক্ষরভিত্তিক (sy!labic)। 
এগুলো এক একটি বর্ণ বা হরফই শুধু নয়, এক 
একটি অক্ষর তথা $112019 ও। শব্দ বহির্ভুত একটি ব্যঞ্জনবর্ণ তার অস্তনিহিত 
এবং পরক্ষণে উচ্চারিত ‘অ’ স্বরধ্বনি সহ যেমন একটি অক্ষর গঠন করে, 
অন্য কথায় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি অক্ষর গঠনের জন্যে যেমন এ রকম ক্ষেত্রে 
তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকে অনুসরণ করে তেমনি একটি শব্দে ব্যবহৃত প্রথম 
ব্যঞ্জনধ্বনিটি অক্ষর গঠনের বেলায় পরব্তাঁ স্বরধবনিরই অন্তুগমন করে; 
(যেমন কৃ+-ক, তেমনি কৃ+ই-কি, চ১+আ-চা, য১+আ-যা, 
ট+উ-্টু ইত্যাদি )। 


বাংলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্চন ধ্বনিটি অক্ষর গঠনে কোন সমস্যার সৃষ্টি 
করেনা, কারণ স্বভাবতই তা তার পরবতী শ্বরধ্বনির সঙ্গে উচ্চারিত হয়; 
কিন্তু ‘কাচা’ কি কাদা" ধরনের শব্দের “চ” দি’ প্রভৃতি আন্তঃস্বরীয় 
(intervocalic ) ব্যঞ্জনধ্বনি অক্ষর গঠনে কোন্‌ স্বরধ্বনির 
সঙ্গে যাবে? পূর্বের? না পরের? কাচ১+আ, না কা/চা 
কিংবা কাদ্‌+আ, না কা/দা ভাবে উচ্চারিত হবে? 
অক্ষর বিভাগের বেলায় এরকম প্রশ্ন ওঠা কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু এ রকম 
ক্ষেত্রেও বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই বাংলা' অক্ষরের গতি নির্ধারণ 
করেছে। লেখন পদ্ধতিতে এ কার (0), ইকার (0) ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্বে, 
‘ও’ কার (টা) পুর্বে ও পরে এবং উকার (, 5) বর্ণের নীচে লিখিত 
হলেও ব্যঞ্জনধ্বনি সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনিটি উক্ত ব্যঞ্রনধ্বনির পরেই উচ্চারিত হয় 
(যেমন কে (Ke), কি (Ki), শু (shu), দূ (ru), কো (Ko), 


শব্দের প্রথম ব্যঞ্জনধ্তনির 
অক্ষর গঠন 


আন্তংস্বরীয় ব্যঞ্লনধ্বনির 
অক্ষর গঠন 
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ইত্যাদি )। ব্যঞ্জনধ্বনির হলস্ত উচ্চারণ নয়,. তা পূর্ণ উচ্চারণ পেয়ে মুক্ত 


হলে তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকেই অনুসরণ করে; পূর্ববতীটিকে নয়। সেকারণে 
এরকম ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন্ধবনিটি যেমন তার পরবর্তী স্বরধ্বনিকে 


অন্থুদরণ করে তেমনি আস্তঃন্বরীয় ব্যপ্তনধ্বনিটিকেও তার পরবর্তী স্বরধ্বনিটিরই 
অন্থগমন করতে হয়। বাংলায় এ ধরণের যাবতীয় শব্দের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই 
তার. প্রমাণ ; ফলে এ রকম ক্ষেত্রে অক্ষর ভাগ হয় কা] চা, কাদা, না| না, 
কে |লি, কো|]ল! |হল্‌ ইত্যাদি ভাবে, কাচ | আ, কি কাদ্‌|আ কি 
নান্‌ | আ, কি কেল্‌ | ই কি কোল্‌ | আ|হল্‌ ভাবে নয়। 


বাংলা শবে শেষধ্বনিটি ব্যঞ্জনধ্বনি হলে তা ম্বরবিহীন হলস্ত উচ্চারণ পায়, 
তুলনীয় বাক্‌, আট্‌, কাঠ, ঘাট্‌, মাল্‌ প্রভৃতি শব্দ । এধরনের শব্দে অন্ত্য 
বাঞ্জনধ্বনিটির উচ্চারণ অসম্পূর্ণ (incomplete ), কেননা 
এ রকম ক্ষেত্রে তাদের উচ্চারকেরা ( articulators ) 
ফুস্‌ফুস্-তাড়িত বাতাসের ধাক্কায় পৃগক হয়না, ফলে 
স্বরধ্বনি সহযোগে তারা সম্পূর্ণ মুক্তও হয়না । এ কারণে অক্ষর গঠনের বেলায় 
তারা তাদের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিরই সহগমন করে। এরকম ক্ষেত্রে কাঠ, 
‘ঘাট’ জাতীয় শব্দ নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একেবারে উচ্চারিত হয়েই এক 
একটি অক্ষর গঠন করে। বাংলায় যাই, খাই, হায়, গায়, আয়,, যাও, 
দাও, দাউদাউ১ ওই, দই, প্রভৃতি দ্বৈতস্বর বিশিষ্ট শব্দশেষের হসস্তান্তিক 
অর্ধন্বর ধ্বনিগুলোর উচ্চারণও শব্দ .শেষের হলম্ত ব্যপ্তনজাতীয় বলে তারাও 
তাদের পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে অক্ষর গঠন করে। 


সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি অধ্যায়ে বাংলার সংযুক্ত ব্যগনধ্বনির প্রকৃতি সম্পর্কে 
বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি শব্দের শুরুতে স্ব, স্থ-১ 
্--, শ-+ স্ব? অ, সপ? ক্ষ প্র এবং সরি উষ্ধ্বনি সংশ্লিষ্ট 
এ কটি ধ্বনি এবং তরল ধ্বনি (র,ল) সংশ্লিষ্ট ক, 
খু (এ) গ্র (গ)-, ভর (স্ব), জত, ট্র-, 
উ- ত্র (তু), ভ্রু (€)- ধম? 
প্র(পৃ) ফ(কং)১ব্র বে), ভ্রভে), অ(মৃ)-,শ্র (শু), 
ক্র, প্র) প্র» ক্র ব্রত মই এক-প্রয়াসজাত উচ্চারণ-জনিত যথার্থ 


শব্দশেষের ব্যঞ্তনও অধন্থর 
ধ্বনির অক্ষর গঠন 


শব্দের প্রাথমিক সংযুক্ত 
ব্ঞুনধ্বনির অক্ষর ভাগ 


বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ ॥ ১৫ 


সংযুক্তত' রক্ষা করে। তার ফলে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে 
তারাও পরবর্তী শ্বরধ্বনির সঙ্গে একত্রে উচ্চারিত হয়। সেকারণে বাংলা শব্দে 
নিঃশ্বাসের এক প্রয়াসজাত এবং একাত্মতাপ্রাপ্ত এ সংযুক্ত বগ্জনধ্বনিগুলোও 
তাদের পরবর্তী স্বর্ধ্বনির সঙ্গে মিলে একত্রে অক্ষর গঠন করে। প্লা | বন্‌, 
ঘৃণণং স্পব | হা, স্কুল, স্থা | পনা, গ্ৰা | নি প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ প্রকৃতিই 
অক্ষর ভাগের এ নির্দেশ সমর্থন করে! 


এক শব্দের অন্তর্গত ছুই স্বরধ্বনির মাঝখানে বাংলায় সব রকমের ব্যঞ্জন- 
ধ্বনি অর্থাৎ বিভিন্ন স্তানজাত স্পর্শব্বনি (যেমন ভক্ত (ভক্ত), মুগধ, তৃপ্ত 
ইত্যাদি), স্পর্শধ্বনি ও নাসিক্যধ্বনি (যেমন চিক্না, ভগ্ন, বাগী ইত্যাদি) 
স্পর্শধ্বনি ও পাশবিক ধ্বনি ( যেমন বাক্লা, পাতলা ইত্যাদি ), স্পর্শব্বনি ও 
শব্দের নাবখানে প্রকম্পনজাত ধ্বনি (যেমন বক্রী, দাদ্রা ইত্যাদি), স্পর্শ 
রা ধ্বনি ও তাড়নজাত ধ্বনি (যেমন বিগ-ড়ীনো, টুব্ড়ি ইত্যাদি), 
অঙ্গর ভাগ স্পর্শ ধ্বনি ও ঘর্ষণজাত ধ্বনি (যেমন পাক্পাট, খাক্সার 
লাগসই ইত্যাদি), ঘর্ষণজাত ও স্পর্শ ধ্বনি (যেমন মুশকিল, আন কারা, নিশ্চয় 
ইত্যাদি), তাড়নজাত ধ্বনি ও স্পর্শ ধ্বনি (যেমন আড়কাঠি, খড়গ ইত্যাদি) 
তরল ধ্বনি ও স্পর্শ ধ্বনি (যেমন বোরকা, বল্গ! ইত্যাদি), নাসিক্য ব্যঞ্জন 
ধ্বনি ও স্পর্শ ধ্বনি (যেমন খানখান, ঝংকার, বোন. পো, রম্জান- রাম্দা, রঙ দার 
ইত্যাদি), এবং নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি এবং স্পর্শহীন ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি ( যেমন 
সিংহ, সংহার ইত্যাদি ) প্রভৃতি যাবতীয় ধ্বনি অবস্থান করতে পারে | এ রকম 
ক্ষেত্রে দু’টি ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রথমটির উচ্চারণ শব্দশেষের হলন্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির মতো, 
অমুক্ত অভিনিধান প্রাপ্ত ।* কিন্তু দ্বিতীয় ব্যঞ্জন ধ্বনিটি তার পরবর্তী স্বরধবনির সঙ্গে 
উচ্চারিত হয়। ফলে অক্ষর বিভাগের বেলায় প্রথম বাঞ্জন ধ্বনিটি প্রথম 
অক্ষরের সঙ্গে যায় আর দ্বিতীয় ব্যঞ্জন ধবনিটি পরবর্তী অক্ষর গঠন করে। 
সেজন্তে এদের ভাগ হয় এভাবে £ বাক্‌ | লা, ভক্ত (ভক্‌ | ত), মুক্তা (মুক্‌ | তা) 
খড়, | গ, ঝং | কার, রঙ. | দার, বোন্‌ | পো, আস্‌ | কারা, সং! হার ইত্যাদি । 





* দ্রষ্টব্য বাংলার সংঘুক্তধ্বনি 2 সাহিত্য পত্রিকা ঃ বর্ষা সংখ্যা ৯৩৬৫ । 
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বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি শীর্ষক পরিচ্ছেদে দেখা গেছে যে উক্ম্ননি 
এবং পাঞ্থিক ও কম্পনজাত ধ্বনি কয়টিই বাংলায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি গঠনের 
উপাদান । এদের মধ্যে আবার উচ্মধবনি সঞ্জাত সংযুক্ত 
ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো কেবলমাত্র শব্দের শুরুতেই তাদের 
সংযুক্ততা রক্ষা কফরে। শব্দের মাঝখানে তারা ধ্বনির 
পারম্পর্ষগত উচ্চারণ পায়, সংযুক্ত ধ্বনির একাত্ধতা 
(compactness) রক্ষ। করতে পারে না। কিন্তু 'র’ ও ল* ফলাজাত সংযুক্ত 
ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো শব্দের শুরুতে ও মাঝখানে শুধু যে সমানভাবেই তানের 
সংযুক্ত ধ্বনিসঞ্জাত একাত্মতা রক্ষ/ করে তা নয়, শব্দের মাঝখানে তাদের 
প্রথম উপাদানটির উচ্চারণে উচ্চারকদ্ধয় (articulat০r৮5 ) যেখানে পরস্পর 
সংলগ্ন হয় সেখানে তারা পৃথক না হয়ে সময়ের দিক থেকে দ্বিগুণ 
সময় ক্ষেপন করে দেখে উক্ত ধ্বনি সংগঠনজনিত উচ্চারকদের সংলগ্নতার 
পর্যায়টি প্রথম অক্ষর এবং তাদের পৃথকীকরণজনিত মুক্তির ভাগটুকু পরবর্তী 
স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে দ্বিতীর অক্ষরে বিভক্ত হয়ে যার। তুলনীয় আক্রাস্ত, 
পুত্র, অগ্নান, বিস্মৃতি এবং বিশ্লিষ্ট প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ । এখানকার প্রতিটি 
শব্দের উচ্চারণেই দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম উপাদান 
কৃ’, ‘ত’, মৃ’, ‘স্‌’ সময়ের দিক থেকে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। একারণেই 
বোধ হয় ‘পুত্ৰ’ প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত মতে আগের দিনে পপুভ্র” রূপে লেখা 
হতো! উচ্চারণই অক্ষর ভাগের একমাত্র নিয়ামক । উচ্চারণের ভিত্তিতেই 
সেজন্যে এভাবে এদের অক্ষর ভাগ হয়ঃ-- আক্রান্ত (আক্‌ | ক্রান্ত), পুত্র 
(পুত, | ত্র), অক্রান অম্‌ | ম্লান, বিস্মৃতি (বিস্‌ | স্মৃতি), বিশ্লিষ্ট (বিশ. | গ্রিষ্ট) 
ইত্যাদি৷ 

বি ফলা ও 'ল' ক্কল| সম্বলিত শব্দ মধ্যবৰ্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথম 
উপাদীনটি উচ্চারণের দিক থেকে যেমন দ্বিত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সেজন্যই অন্তর 
ভাগের সময়ে তাদের সাংগঠনিক বদ্ধ অংশটুকু পরের স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলেমিশে 
যেমন পররতাঁ অক্ষরে সন্নিহিত হয়-ঠিক তেমনি শব্দ মধ্যবর্তী আস্তঃস্বরীয় 
দিত্বপ্রাপ্ত ব্যপরনধ্বনিগুলোও (০কৃক- -গঙী জজ ডড-। শদ্ব বব, 
"কৃখ-, -চছ-, শম্ব- "জবা", -দধ-, -বৃভ-, ডট -শ্‌শ-, -ল্লত ল্ল্ত, 
-র্র- -র্রহ-, ন্ন-,। -ন্নহ-, -ম্ম-, *ম্মৃহ-) এভাবে দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাদের 


শব্দের মাঝখানে অবস্থিত 
সংযুক্ত ও দ্বিত্ব প্রাপ্ত 
ব্যঞ্নধ্নির অক্ষর ভাগ 
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প্রথম অংশ প্রথম অক্ষর এবং দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অক্ষর গঠন করে । তুলনীয় ₹- 
পরু ( পক্‌ | কো), সখ্য (সক্‌ | খো), ভাগ্য (ভাগ. | গো), রাজ্য (রাজ, | 
জো), আডডা (আড্‌ | ডা), পদ্য (পোদ্‌ | দো), সব্বাই (সব্‌ | বাই ), 
উত্থান (উত, | থান), গব্ভ (গব্‌ | ভো), বিশ্বাস (বিশ, | শ্বাস), আল্লা ৷ 
(আল্‌ | লা), আহলাদ (আল্‌ | ল্হাদ ), ছররা (ছর, | রা ), বহ (বর. | র্হ), 
কণ্ঠা (কোন্‌ | ন1), সম্মান (সমূ | মান ), ব্রহ্মা (ভ্ৰম | মৃহা ) ইত্যা'দ । 


ওপরের আলোচনা থেকে আশা করি একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে বাংলা শব্দ 
একাক্ষরিক কিংবা একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট যেমনি হোক না কেন অক্ষরগুলোর 
গঠনপ্রকৃতি এ কটি রূপ ধারণ করে £-- 


[*-স্বরধ্বনি ০-ব্/গঁনধবনি ; /-ই, সয়, স্ব (ও) এবং উ 
অর্ধন্বরধবনির প্রতীক ] 


(১) ডঃ যেমন এও, উ, ই | তি, উ|নি প্রভৃতি শব্দে ই, উ প্রভৃতি । 
বাংলায় ৬ স্বতন্ত্র অক্ষর এবং শব্দ দুই গঠন করে।  কাঠামোবিশিষ্ট অক্ষর 
ব্যাপক ভাবে শব্দ গঠন ন! করলেও ই, এ, ও» প্রভৃতি স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে 
ব্যবহৃত হয়। 


(২) %০ যেমন আজ আম্‌, এ্যাক্‌, এর্‌ ওর্‌, ইস্‌, আর্‌, ওত উঠ, 
আজ, | লা, ওড়, | না ইত্যাদি। এ উদাহরণগুলো থেকে দেখা যাবে 5০ 
কাঠামোর অক্ষর শুধু শব্দাংশই গঠন করে না, যথেষ্ট পূর্ণ শব্দও গঠন করে । 

(৩) ০৮, যেমন পা, দা, তা, না, মা, যা, চা, বা, বা] বা, রা| জি, 
রী | তি ইত্যাদি। 

০৬ কাঠামোর অক্ষরও পুর্ণশব্দ গঠন করে। 

(৪) ০৮০, যেমন কাজ, কাম্‌, নাক্‌, চোখ রাত, হাত, মাছ, ভক্‌ | তো 


(ভক্ত), পন্‌ | থা (পন্থা ), পুন্‌ | নো (পুণ্য), কীর্‌ | তি ( কীন্তি ), কী | ঠাল্‌, 
পা | ঠান ইত্যাদি। - 


০০ কাঠামোর অক্ষরই বাংলায় ব্যাপকভাবে পূর্ণ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 
শত 


১৮ | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


(৫) ০০৮ যেমন কৃ! মি, কৃ!ষি, গ্রা|নি, প্রী|তি,দৃ|ঢ়, প্র মান, 
ইত্যাদি 

০০ কাঠামোর অক্ষরটি বাংলায় পূর্ণ শব্দ গঠন করেনা। 

(৬) ০০৮০ যেমন, প্রাণ, ঘ্রাণ, ত্রাণ, স্নান, ক্লাশও ক্লান্‌ | ভ্ত (ক্লান্ত), 
ভ্রান্‌ | তি (ভ্রান্তি) ইত্যাদি। এ কাঠামোর অক্ষরও পূর্ণ শব্দ গঠন করে। 

(4) 7 যেমন এই, ওই, আই, উই ইত্যার্দি। অক্ষরের এ কাঠামোটি 
পূর্ণ শব্দ গঠন করে। 


(৮) ০৮] যেমন দিই, নেই, নিই, শিউলি, পিউ.লি, ভৈরব, সই, দই, 
কই, ইত্যাদি। অক্ষরের এ কাঠামোটিও পূর্ণ শব্দ গঠন করে। 


(৯) ৮) যেমন, আয়, | এটি পূর্ণ শব্দ গঠন করে। 

(১০) ০৮) যেমন, ম্যায়, অন্‌ | ন্যায় ( অন্তায়,) ্যায়ও গায় যায়ও সায়, 
ভয়, হয়, রয় জয় ধোয়ও শোয়, ইত্যাদি । 

০৮) কাঠামোর অক্ষর পর্ণ শব্দ গঠন করে | 

(১১) ০০৮৮ যেমন, প্রায়, ; পূর্ণণব্দ গঠন করে । 

১২ ৮ যেমন আউলানো! (20 | 120), ওঁরস্‌ (001 1090), ষধ, 
(০0 | 59৭১), ইত্যাদি 5 ন্বতন্্রভাবে পূর্ণ শব্দ গঠন করে না। 

১৩। ড/০ যেমন_ওৎস্ৃক্য (০৪ | ॥হ॥uk৮০); ্বতন্রভাবে পূর্ণ শব্দ গঠন করেনা । 

১৪। ০%%/ যেমন দাও. (৭৪০), নাও খাও গাও যাঁও, থোও, (60০০), 
নও ১ হও. 05০০), দাউ, দাউ. (dau 08), ঘেউ, ঘেউ, (8:৩0 &17৩০)ইত্যাদি ; 
স্বতন্ব ভাবে পূর্ণ শব্দ গঠন করে । 

১৫1 * wv যেমন ওয়া | রিশ (wa | 119), ওয়া | সিল (wa | ৪), 
ওয়া | রেন্ট (৭ | rent), ওয়া | লা, খা | ওয়া (029 | wa), দা | ওয়া, 
পা | ওয়া, মো | য়া (0 | ৮৭), প্রি | য়ো (6৮1 ০), দি | ও, নি | যো, 
প্র! রো. জন (pro [ wo | ion), নি | যো-|[ জন, ইত্যাদি । 


বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ ১৯ 


১৬1 * )Yv যেমন গে| য়ে (৪ৎ | ০), মে | য়ে (me |e), নি] য়ে, 
(॥i | ১০), দি | য়ে, হো | য়ে ইত্যাদি । 9% কাঠামোর অক্ষর পূর্ণ শব্দ গঠন 
করে না! এবং গুরুতেও ব্যবহৃত হয় না। 


[+ ৬ কাঠামোর অক্ষর স্বতন্্রভাবে যেমন পূর্ণ শব্দ গঠন করে না তেমনি 
শব্দের শুরুতে কেবল বিদেশী অর্থাৎ আরবী ফারসী ও ইংরেজী শবেই পাওয়া 
যায়। খাওয়া, দাওয়া, কুয়োঃ দিও, নিও এবং প্রয়োজন, নিয়োজন প্রভৃতি 
শব্দের শেষে কি মাঝখানে ‘৮৮’ কাঠামোর অক্ষর স্বতত্ত্রভাবে গঠিত না হয়ে পূর্ব 
স্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিক! ৮ এবং Y৮ কাঠামোর অক্ষর বাংলায় 
তাদের পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে মিলে দ্রুত উচ্চারণেও অনিয়মিত দ্বৈতস্বর সৃষ্টি 
না করলে কেবল শব্দের শেষেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু দ্বৈতস্বর স্ুষ্টি করলে 
আর স্বতন্ত্র অক্ষর থাকে না, পূর্ববর্তী ব্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে পূর্ববর্তী অক্ষরের 
অন্ততুক্ত হর; সেজন্তে শব্দের মাঝখানে ও শেষে ৮ এবং 5৬ কাঠামোর ম্বতত্ 
অক্ষর গঠন না করাই বাংলার ধ্বনি প্রকৃতির স্বভাবিক বৈশিষ্ট্য! ] 


১৭1 ডগ খা | ওয়াও (kha | wao), পা] ওয়াও (pa | ৮৪০), 


নে | ওয়াও (06 | a০), ইত্যাদি; এ কাঠামোর অক্ষর পূর্ণ শব্দ গঠন করে না 
এবং শব্দের শুরুতে আসে না। | 


১৮। wy যেমন নে |ও়ায় (ne | way), দে | ওয়ার (de | way), 
ইত্যাদি; পূর্ণ শব্দ গঠন করেনা এবং শব্দের শুরুতে আসেনা। 

১৯। ১৮৫ যেমন প্র | য়োগ (9:০1 598), নি | য়োগ (ni | 508) 
ইত্যাদি; পূর্ন শব্দ গঠন করেন! এবং শব্দের শুরুতেও আসেনা। 


পাশাপাশি ছুটি স্বরধ্বনির মিলনের ফলে দ্বৈত (diph॥t॥০॥৪) ব্বরধ্বনির 
স্থষ্টি হলে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটির ব্যবহার (£॥n০i০n ) হলস্ত ব্যগ্জানধবনির মতো হয়। 
এ কারণে ছা (যেমন এই,, ওই উই, ইত্যাদি ), ৮) (যেমন আর.) এবং 
Vw (যেমন আও, আউ.) অক্ষরভাগের প্রকৃতিগত দিক থেকে ৮০ ( যেমন 
আজ আর্‌, আম্‌, ইস্‌, গ্যাক্‌ প্রভৃতি) কাঠামোর সগোত্র ; তেমনি ০ 
(যেমন দিই., নিই ইত্যাদি), ০৮) (যেমন যায়, ন্যায়, গায়, ইত্যাদি), 


২০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৬ 


০%%/ (যেমন দাও, যাও, গাও, দাউ. দাউ, ইত্যাদি) এবং ০০৮) (যেমন 
প্রায়) যথাক্রমে ৫৮৫ এবং ০০%০ কাঠামোর গোত্রভুক্ত ৷ শুধু ৬ এবং Y৮ 
কাঠামোর অক্ষর ভাগ বাংলায় কিছু বৈচিত্রের স্থট্টি করে। এ বৈচিত্র্যের 
কারণ বাংলায় ৬ (বৃ) ও, (উ) এবং 9 (য়) জাতীয় অর্ধন্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ ; 
তার! তাদের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিশে এমনকি দ্রুত উচ্চারণেও দৈতন্বর সৃষ্টি 
না করলে শব্দ শেষে স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন ক'রে থাকে । 


ওপরের অক্ষর কাঠামোগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষায় ৮, V০, ০৮, ০৬০, 
CV) এবং ০%%% কাঠামোর অক্ষরই বহুল প্রচলিত। এদের তুলনায় অবশিষ্ট 
কাঠামোর অক্ষরগুলোর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। 


কয়েকটি ইংরেজী যেমন ব্যাঙ্ক, ল্যাম্প, গ্র্যাণ্ড এবং ফারসী যেমন গঞ্জ, 
দোস্ত, গোস্ত, প্রভৃতি কৃতখণ শব্দ ছাড়া বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনি প্রকৃতিতে 
শব্দ শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি থাকৃতে পারে না দেখে বাংলায় ০৮০০ কি ০০৬০০ 
জাতীয় অক্ষর কাঠামো দেখা যায় না। 


জাতীয় আখ্যান-ক্কাব্যেত্র ধাৰায় মুসলমান কি 
কাজী আব্দুল মান্নান, 


ইংরেজ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে কাব্যধারা বাঙলা সাহিত্যে 
বিচিত্রভাবে প্রবাহিত হয়েছে তাকে নিয়েই আধুনিক বাঙলা কাব্যের ইতিহাস ৷ 
এই ইতিহাসের একটি বড় অধ্যায় জুড়ে আছে ক্লাসিক রীতিকে অনুসরণ ক'রে 
রচিত আখ্যান কাব্য-সম্ভার । যার সুচনা হয়েছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
কিন্ত জের চলেছে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত, কখন সঙ্গম সৃষ্টিতে 
সমৃদ্ধ, কখন অক্ষম প্রচেষ্টার বিড়ম্বিত হয়ে। এ ধারা অনুধাবন করলে, এর 
ভালমন্দ বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে বিচরণ করলে, যে সাধারণ সত্যটি নজরে পড়ে 
সেটি হচ্ছে, এ কাব্যগুলো কবি-ধর্সের নয় বরং কবি-কর্মেরই নিদর্শন। কবির 
্বতঃ-উৎসারিত আবেগের চেয়ে সচেতন প্রচেষ্টার স্বাক্ষর এ সবে বেশী ক'রে 
পাওয়া যায়। একটা আখ্যানকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে কবি 
তাঁর কালের চিন্তা-ভাবনা, তার সমাজের আশা-আকাজ্্ষাঃ সর্বোপরি তার 
নবলন্ধ জীবন-বোধকে রূপায়ণের ব্যাকুল প্রয়াস পেয়েছেন। আর সে প্রয়াসের 
সূচনা হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষায়, জ্ঞানে এবং ভাব ধারায় সচকিত সাহিত্যিকদের 
দ্বারা। পাশ্চাত্য ক্লাসিক কাব্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা মহাকাব্য রচনার 
চেষ্টা করেন। এ কালে বাঙলা গদ্য ছিল অপুষ্টা। নব প্রাণ-চাঞ্চল্যে উজ্জীবিত 
কবিগণ তাঁদের ভাব-কল্পনাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন মহাকাব্য বা আখ্যান 
কাব্যগুলোতে । মধ্যযুগের বিজয় ও মঙ্গল কাব্যগুলোর মধ্যে আমরা তদানীন্তন 
যুগচিন্তার ক্ষীণ প্রতিফলন দেখতে পাই। আধুনিক কালের মহাকাব্য রচনার 
প্রয়াসের মধ্যে ষুগ-চেতনার প্রকাশ অধিকতর স্থপরিস্ফুট ৷ তুফি অভিযানের আঘাতে 
সাহিত্যে অভিজাত ব্ৰাহ্মণ শ্রেণীর একচেটিয়া প্রভাব ছিন্নভিন্ন হয়ে গ্রাকতজনের 
ছড়া, পাঁচালী প্রভৃতি সাহিত্য গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগে | আধুনিক যুগেও 
সাহিত্যের স্বরূপে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তারই বিদ্িপ্ত 
পরিচয় একালের আখ্যান-কাব্যগুলোর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় । উনিশ 
শতকের গোড়া থেকেই শিক্ষিত নাগরিক-চিত্তে যে আত্ম-সচেতনতা, 


২২ | . - সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


আত্ম-প্রত্যয় এবং মর্যাদাোবোধ জাগ্রত হ'তে. দেখা যায় তা সামাজিক 
প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রমেই ব্যাকুল হয়ে উঠে আর এ ব্যাকুলতা থেকেই জন্ম নেয় 
জাতীয়তাবোধ। আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতনতাই সেদিনের মানুষকে প্রেরণ! 
দিয়েছিল জাতীয় শক্তির মহিমাকে প্রত্যক্ষ করতে কিন্তু বর্তমানের শূন্যতা সম্পর্কেও 
তারা ছিলেন সচেতন, কাজেই তাদের দৃষ্টি ফিরেছিল. পুরাণ এবং ইতিহাসের 
দিকে। এঁতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনীর অস্তনিহিত সংঘর্ষ এবং কোলাহলকে 
রূপায়িত করার মধ্য দিয়ে' নিজের জাতীয় চরিত্রে বীরত্ব, ত্যাগ, আত্মপ্রত্যয় 
প্রভৃতি মহৎ অনুপ্রেরণা তারা দিতে. চেয়েছেন । ছন্দ, -উপমা, অলঙ্কার, শব্দ- 
সম্পদ প্রভৃতির স্থষ্টি এ আনুষঙ্গিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই হয়েছে । কবি মনের 
মহৎ ভাবকে রূপায়ণের জন্য তারা কাব্যে ক্লাসিক রীতির সুসংহত ' 
বিন্যাস ও স্থুবিপুল গাস্তীর্য স্থি করতে চেয়েছেন। বাঙলা কাব্যের দুর্বলতা 
দূর করার সজ্ঞান চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ক্লাসিক কাব্যের উত্তুক্গ শিল্পাদরশ, 
স্থকঠিন সংযম এবং সুগভীর প্রজ্ঞা তাদের কাব্যে রূপলাভ করে নি। কোথাও 
ক্লাসিক রচনার চকিত পরিচয় থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আসলে এগুলো 
নিছক কাহিনী-কাব্য, যার প্রেরণা বাঙালী কবিগণ পেয়েছিলেন স্কট, বায়রণ 
প্রভৃতি কবির উচ্ছবাসপ্রবণ আখ্যান-কাব্যে। জাতীয় জীবনকে স্থুগঠিত করার . 
চেতনা তাদের পেয়ে বসেছিল এবং এসব কাব্যে তারা জাতির বলবীর্ষেন 
এভিহাকে রূপ দিতে চেয়েছেন। কাজেই এসব কাব্যের যদি কোন নামকরণ 
করতে হয়, তা’হলে এদের জাতীয়. আখ্যান-কাব্য বলে অভিহিত করাই 
সংগত হবে। অবশ্য বাঙালী চিত্তের গীতি-প্রবণতা, কারুণ্য এবং মাধুর্যপ্রীতি 
. উচ্ছাস এবং আবেগ-প্রবণতা থেকেও এ কাব্যধারা মুক্ত নয়। ক্লাসিক রীতিসম্মত 
সংযম এবং সংঘবদ্ধতা এমনকি বীর গাথাসুলভ গাজ্জীর্য ও মহিমা এ সব 
কাব্যে প্রায়শঃই ক্ষুণ্ন হয়েছে। বীর হুঙ্কারে কাব্যের সুচনা হ’য়েও চোখের 
জলে কাব্য হয়েছে প্লাবিত, প্রবল শক্তি সংঘর্ষকে আচ্ছন্ন করেছে নারী-কঠের 
কল-কাকলী, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতাকে ম্লান ক'রে দিয়েছে কৈশোর-প্রণয়ের 
চাপল্য, আত্মধ্বংসী মহাসংগ্রামের অবনানে জাতির চেয়ে ব্যক্তির দীর্ঘশ্বাসই 
প্রকটিত হয়েছে বেশী, ধর্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষার মরণপণ সংগ্রামকে লঘু 
করে দিয়েছে তরুণ তরুণীর প্রেমলীলা, আদর্শ ও আত্মগ্রতিষ্ঠার মহাসংঘাতের 
উধের্ব উৎক্ষিপ্ত হয়েছে নারীর রূপশিখা । 


জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারায় মুসলমান কৰি ২৩ 


জাতীয় আখ্যান-কাব্য ধারার সুচনা কবি রঙ্গলাল এবং তার 'পদ্মিশী 
: উপাখ্যান'কে দিয়ে। কাহিনী-কাব্য যে জাতীয় প্রেরণা থেকে উদ্ভূত তার সুস্পষ্ট 
অভিব্যক্তি তার কাব্যেই প্রথম দেখা যায়। আর এ অভিব্যক্তি ক্ষেত্রে হিন্দু-মানসের 
মধ্যবিততস্থলভ দ্বিধা, অসংগতি এবং স্বার্থ সচেতনতাও তার কাব্যে প্রথম 
পরিলক্ষিত হয়! কবি হিসেবে তিনি অসার্থক বা তার কাব্যরীতি পুরাতনেরই 
অনুকরণ মাত্র এসব কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে তিনি বাঙলা জাতীয় 
কাব্যের যে প্রেরণাটি নির্দিষ্ট করেছিলেন, মাঁইকেলের আশ্চর্য ব্যতিক্রম সত্বেও 
সে প্রেরণাকেই পরবর্তা কবির নিষ্ঠার সঙ্গে অনুদরণ করে গেছেন । 
পাশ্চাত্য প্রভাব বডাশীর জীবন সম্পর্কে এনেছিল নতুন মূল্যবোধ যার 
ফলে সে তাঁর আত্মমর্যাদা সম্পর্কে হয়েছিল সচেতন এবং সে সচেতনতারই 
একটি বিশেষ পরিণতি স্বদেশ ও ম্বজাতি প্রীতি। কিন্ত যে জাতি ও সমাজ 
তাদের সম্মুখে বিদ্যমান, বিশেষ ক'রে তাদের নাগরিক পরিবেশে তা তখন 
পরানুকরণের ব্যাকুল প্রচেষ্টায় লিপ্ত । তাতে আত্মমর্ধাদা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা 
ছিলনা বরং সে ছিল এক চরম গ্রানির কথা । নতুন শিক্ষিত সমাজ-যারা 
তখনকার দিনে দেশের সবচেয়ে জীবস্ত অংশ, তাদের পরান্থুকরণ ও আত্মবিস্মৃতি 
থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করাটাই হয়ে দাড়িয়েছিল সবচেয়ে বড় কবি-কর্ম। 
ইংরেজী শিক্ষায় গবিত এই নতুন সমাজ বাঙলা ভাষায় সাহিত্য-চর্চা তো দুরের 
কথা বাক্যালাপ করাকেও ঘ্ৃণ। বোধ করতো । রঙ্গলাল তার প'দ্মনী উপাখ্যানের 
ভূমিকায় কাব্য-রচনার যে কারণগুলো! নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে বাঙলা ভাষায় 
সাহিত্য-চর্চার পথ প্রশস্ত করা অন্ততম। এ ভূমিকার এক জায়গায় তিনি 
লিখেছেন যে রজপুরের অস্তঃপাতী কুস্তীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্ 
রায় চৌধুরী” তাকে বাঙলা ভাষায় কাব্য-রচনা করতে উৎসাহ দিয়ে একপত্রে 
লেখেন! 
“আধুনিক যুবদ্ধনে 
স্বদেশীয় কবিগনে ' 
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে 
বাঙালীর মনঃ পদ্ধ 
কবিতার স্ুধার সন্প 
এই মাত্র রাখহে প্রম.ণে 1৮5 
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.- বলা বাহুল্য: এই প্রমাণ রাখতে গিয়েই রঙ্গলাল কাব্য রচনায় হাত দেন। 
আসলে শিক্ষিত সমাজ যে মহৎজীবনের স্বাদ পেয়েছিল. তাকে প্রত্যক্ষ 
করেছিল বিদেশী শাসকের মধ্যে, নিজ সমাজের দৈন্য তার চিত্তে জাগিয়েছিল 
“বিক্ষোভ এবং বিক্ষোভের প্রকাশ হয়েছিল উচ্ছঙ্খলতায়। এই বিক্ষোভ 
শান্ত ক'রে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিকে তিনি কিরাতে চেয়েছিলেন বাঙলা ভাষা 
সাহিত্যের দিকে, অতীত ইতিহাস ও এঁতিহ্যের দিকে। পদ্মিনী উপাখ্যানের 
ভূমিকায় কবি তার সে উদ্দেখ্তকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন £ “বীরত্ব, ধীরত্ব, 
ধার্সিকত্ প্রভৃতি নানা সদ্গ্রণালংকারে রাঁজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, 
তাহাদিগের পত্বীগণও সেইরূপ সতীত্ব, স্থধীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাস্থ পদ্য পাঠে লোকের আশু 
চিত্তাকর্ধণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় 
উপস্থিত উপাখ্যান রাঁজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্বক মৎ কর্তৃক রচিত হইল ৷”? 
অতীতের কাহিনী থেকে প্রেরণা আহরণ ক'রে কবি বর্তমানকে সমৃদ্ধ করতে 
চেয়েছেন কিন্তু বর্তমান অতিশয় রাঢ়, সেখানে বীরত্ব বা “সাহসিকত্ব' প্রকাশ 
বিপদজনক, স্বাধীনতার আকাজক্ষা সেখানে শাসকের সতর্ক দৃষ্টিতে বিড়ম্বিত 
হবার মহ! আশঙ্কায় শঙ্কিত । সম্ভবত এ আশঙ্কাতেই কবি রঙ্গলাল তার 
স্বাজাত্যবোধ বা স্বদেশ প্রীতির কোন অভিব্যক্তি সমসাময়িককালের এঁতিহাসিক 
মহাযজ্ঞ সিপাহী বিদ্রোহে দেখেন নি। শুধু দেখেননি বল্লে ভুল হবে বরং 
বিদ্রোহকে ধিক্কার দিয়েছেন | জাতীর চেতনার উন্মেষকালে সিপাহী বিদ্রোহ 
সম্পর্কে কবি যদি নীরব থাকেন, প্রবল শাসকের পীড়নাশঙ্কা় কবি-ক 
যদি বিদ্রোহের বীরত্বকে অভিনন্দন জানাতে না পারে তাহলে কবিকে 
দোষারোপ করা হয়ত যায়না! কিন্তু যে-কবি জাতির সংগ্রাম এবং বীরত্বকে, 
এক কথায় তার বীর্ষের সন্ধান করেন অতীত ইতিহাসের মধ্যে অথচ 
বর্তমানের সংগ্রামকে করেন অবজ্ঞা, সে সংগ্রামের ব্যর্থতায় উল্লসিত হয়ে করেন 
ব্রিটাশের বিজয় ঘোষণা সে কৰি মানস জটিল এবং স্ববিরোধী বলেই প্রতীয়মান 
হয়। আসলে সমৃদ্ধপ্ররাপী বুদ্ধিজীবী সমাজের স্ববিরোধী মানসিকতাই 
রঙ্গলালের কাব্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। যে শিক্ষিত নাগরিক চিত্তে আত্ম-নর্যাদা, 
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স্বদেশ-প্রীতি এবং স্বাজাতাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল তাদের. নিজেদেরই জন্ম 
হয়েছিল শাসকের স্নেহ ও কৃপাকে আশ্রয় ক'রে এবং সে স্নেহ ও কৃপার 
প্লাবন প্রবল থাকা কালেই কবি পদ্মিনী উপাখ্যান রচনা করেন! এ কাব্যে 
স্বাধীনতা সংগ্রাম মুসলমানদের সঙ্গে । কাল্পনিক যবন-পীড়ন থেকে ইংরেজের 
সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভের প্রার্থনা জানিয়ে কাব্যের পরিসমাপ্তি £ 


“ভারতের ভাগ্য জোর দুঃখ বিভাবরী ভোর 
ঘুম ঘোর থাকিবে কি আর"? 

ইংরাজের কৃপাবলে, মানস-উদয়াচলে 
জ্ঞানভানু প্রভাষ়-প্রচার ॥ 

শাস্তির সরসী-মাঝে, সুখ সরোকুহ রাজে, 
মনোভ্ঙ্গ মজুক হরিষে 

হে বিভো করুণাময়! বিজ্রোহ-বারিদায় 
আর যেন বিষ না বরিষে॥”১ 


বুদ্ধিজীবীর কলেবর বৃদ্ধির প্রধান অবলম্বন তখন শাসক ইংরেজ, কাজেই 
তাদের স্তুতি, সেবা এবং সাহায্য করার গরজ কম ছিলনা । যে বিদ্রোহ 
কবির সহায় ইংরেজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে এবং তার পরিপুষ্টিকে বিদ্লিত 
করতে পারে, সে বিদ্রোহের সমূলে বিনাশই কবির চরম কামনা । বস্তুত 
রঙগলালঃ হেমচন্দ্ৰ, নবীন সেন প্রভৃতি কবির মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ তা 
একারণেই কোন নুম্পষ্ট রাষ্ট্রীয় রূপ লাভ করে নি। রাষ্ট্র বলতে যে ভারতবর্ষ 
তা ইংরেজ জাতির অধিকারে, তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করার বিপদ যথেষ্ট ; কাজেই 
সে ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকৃ। কেবল তারই ছত্রচ্ছায়ায় গোষ্ঠী-সমৃদ্ধি নিরহিত্ব হোক্‌, 
গোষ্ঠী তার স্বকীয় মর্ধাদাবোধ সচেতন হোক, সম্ভবত এই ছিল তাদের 
চুড়ান্ত আকাঙ্গা | 

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে জাতীয়তাবোধের সুচনাই দ্বিধাকম্পিত, প্রথম 
থেকেই স্থার্থবুদ্ধির দ্বারা কলঙ্কিত। স্বাজাত্যপ্রীতি ইশ্বরগুপ্তের কাব্যেই প্রথম 
লক্ষ্যগোচর হয়, আবার কবি-মনের স্ববিরোধিতাও সেখানে প্রকটিত হ'য়ে 
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উঠে। হশ্বরগ্তপ্তের কবিতায় প্রথম ব্বদেশপ্রেম ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু “ঈশ্বরগুপ্ুই 
ংলার প্রথম কবি-্যিনি যুক্ত কণ্ঠে ইংরেজের প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন | 
পরবরতীকালের রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মত ঈশ্বরগুপ্তের মনেও এই 
ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল, বে ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমন ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
বিধাতারই মঙ্গলময় বিধান 1৮5 কাজেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধারা সংগ্রাম 
করেছেন, যেমন নানা সাহেব, বঝান্পীর রাণী প্রভৃতিকে তিনি বিদ্রপ করেছেন, 
সে বিদ্রুপ অনেকক্ষেত্রে শালীনতাঁকেও লঙ্ঘন করেছে । 'কীরণ, -«ইংরেজের বলবীর্ষ 
পরাক্রমে তিনি মুগ্ধ, যুদ্ধে জয়ে তিনি উল্লসিত, ইংরেজের বিরুদ্ধে যাহারা রণক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হন তাহাদের তিনি পরম শত্রু 1৮২ . 
“ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমন ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা” যে “বিধাতারই মঙ্গলময় বিধান” 
এ ধারণা ইশ্বরগুণ্তেই শেষ নয়; বরং আরম্ভ । রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও-নবীন সেন 
প্রভৃতি কবির কাব্যে এ ধাঁরণারই এক্যতান শোনা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, 
কেশবচন্দ্র, ভূদেব প্রভৃতি মনীষিগণ নানাভাবে এ একই ধারণাকে ব্যক্ত 
করেছেন। যারা নতুন ভূম্যধিকারী এবং পাশ্চাত্য শান্ত্রাদি পাঠে নবচেতনা 
প্রাপ্ত শিক্ষিত যারা তারা অবাই--নিজের সমৃদ্ধিকে বিস্তৃত ও নিঝ্ঝাট 
করার উদ্দেশ্যেই কায়মনোবাক্যে ইংরেজের মঙ্গল কামনা করেছে। সেদিনের 
শিক্ষিত বাঙালী মনে করতেন--“ইংরেজ প্রভু, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শাসক, তার 
কর্মে নবীন গতি, কণ্ঠে অশ্রুতপূর্ব বাণী, সে বৃদ্ধিতে অপরাজেয়, আদর্শে 
অভিনব, আর ইংরেজের সঙ্গে বাণিজ্যে সমগ্িগতভাবে না হোক ব্যক্তিগত ও 
পরিবারগতভাবে অসামান্য সমৃদ্ধির গ্োতক, সুতরাং এই সব ব্যবহারিক সুফল 
থেকে যদি বঞ্চিত হতে না হয়, তাহলে ইংরেজকে সমর্থন কর, তার রাজ্য 
প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হও--ইহাই, কালের নীরব নির্দেশ। এ আমলের বাঙ্গালী 
চিন্তানায়কবুন্দ কালের নিৰ্দ্দেশ পালন করেছেন, অন্যথা করেন নি 1৮০ | 
কিন্তু অন্তথা করেছিলেন মাইকেল মধুস্থদন দত্ত । পাশ্চাত্য জীবন অবলোকন 
করে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যে অবগাহন করে এক প্রবল জীবনোন্নাদনা তাকে 
অস্থির করে তুলেছিল । আপন সমাজের সংকীর্ণতা তাঁর কাছে হয়েছিল 


১ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য--ত্রিপুরা শঙ্কর সেন, পৃঃ €৩ 


২ ওঁ, পৃঃ ৫৪ 
৩ উনবিংশ শতাব্দীর পথিক-__ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ ১ 


জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারায় মুসলমান কৰি ২৭ 


ছুধিসহ এবং খৃষ্টান হয়ে তিনি তা থেকে পেতে চেয়েছিলেন পরিত্রাণ 
মেঘনাদ বধ কাব্যে রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা প্রভৃতি চরিত্রে তিনি বলিষ্ঠ 
এবং বেপরোয়া জীবনের আলেখ্য অস্ষিত করেছেন। তার কবি সততায় যে 
সবল-্থৃস্থ মানবতাবোধ এবং উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়েছিল মেঘনাদবধ 
. কাব্যে তাকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কালোত্বীর্ণ প্রতিভার স্বাভাবিক 
অভিব্যক্তি তাঁর কাব্যকে সমকালীন স্বার্থবৃদ্ধি, ভেদবুদ্ধি ও সংকীর্ণতা থেকে 
মুক্ত রেখে মহিমান্বিত ও ভাস্বর বরেছে। মেঘনাদবধ কাব্যে সমকালের 
মানুষের জীবনোল্লাস ধ্বনিত হয়েছে । এশ্বর্ষের, বীর্যের, আত্মপ্রত্যয়ের এবং 
হৃদয়-মধিত বেদনার এমন অপরূপ সমন্বর কাব্যে ছুলভ। কাব্যের প্রথম সর্গেই 
এ সবের সম্যক পরিচয় পাওয়া যার! 


অগণিত হিরামরকত খচিত ব্বর্ণপ্রাসাদে “হৈমকুট হৈমশিরে শূঙ্গবর, এর মত 
‘তেজঃ পুঞ্জ’ বিকীরণ করে কনকাসনে রাবণ সমাসীন। ‘ভূতলে অতুল’ তার 
এশ্বধ্য ! শুধু হিরামরকতেই নয়, পাত্রমিত্র, কিস্করকিষ্করীও তার বিপুল 
এঁখ্য্যের অবিচ্ছেষ্য অঙ্গ। রাঁজছত্র ধারণ করে দাড়িয়ে আছে যে ছত্রধরটি 
তার রূপেরই কি সীমা আছে! দেখে মনে হয় 


“হের কোপানলে কাম যেনরে না পুড়ি 
দাড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে» 


এ হেন সম্পদশালী রাবণের কাছে যখন সংবাদ এল, পুত্র বীরবাহুকে রাম 
সম্মুখ সমরে হত্যা করেছে তখন যে সংবাদ তার কাছে “নিশার স্বপন সম’ 
অলীক মনে হয়েছে__ 


“আমরুবৃন্দ যার ভূঞ্জবলে 
কাতর, দে ধনুদ্ধরে রাবব ভিখারী 


বধিল সম্মুখে বণে? ফুলদল দিয়া 
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুববে ?৯ 


বিপুল আত্মপ্রত্যয়ী রাবণের বিস্ময়ের আর অবধি নেই! কিন্তু রাঁবণতো শুধু 
এষবধ্যবান বা শক্তিমানই নয় সে হৃদয়বানও বটে। তাইতো পুত্রের মৃত্যুতে 
তার অস্তেরের ক্রন্দন উচ্ছুসিত হয়ে উঠেছে । রাবণ বিজ্ঞ কিন্ত 
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“জেনে গুণে তবু কাদে এ পরাণ 
অবোধ | হদয়-বৃস্তে ফুটে যে কুসুম 
তাহারে ছি'ড়িলে কাল, বিকল হৃদয় 
ডোবে শোক-সাগরে, মুণাপ যথা জলে, 
যবে কুবলর ধন লয় কেহ হরি।” 


বুদ্ধি দিয়ে যাকে অনিবার্য বলে জানা যায় হৃদয় তাকে স্বীকার করতে চায়না 
কিছুতেই । মানব হৃদয়কে আশ্রয় করে স্েহ-প্রেমের যে ফুল ফুটে আছে তার 
সঙ্গে বিচ্ছেদ জেনেও পক্গাণ কাদে, ছোট্ট মেয়ের মতই সে অবোধ, সে 
কেবলি তার স্নেহের দাবী ঘোষণা ক'রে বলে--যেতে নাহি দিব 1, 


রামের সঙ্গে সংগ্রামে বীরপ্রন্থ লঙ্কা হারিয়েছে অনেক তবু সে রিক্ত 
নয়। আর লঙ্কার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব তো মেঘনাদ। বিপন্ন মাতৃভূমিকে আহবান 
জানিয়ে রাজ সভার বন্দী বন্দনা করেছে ঃ 


‘উঠ বাণি, দেখ এও ভীম বাম করে 
কোদও, টঞ্কারে যার বৈজয়স্ত-ধামে 
পাত্বর্ণ আথগুল। দেখ তুণ, যাহে 
পশুপতিত্রাস অস্ত্র পাশুপত সম। 


স্বর্ণ লঞ্কীর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এক দুর্বার শক্তি অবলোকন ক'রে অভিভূত 
হই। আর বীরত্বের এই বিস্ময়কর অভিব্যক্তির জন্য কবির কোন বিশেষ 
সম্প্রদায়কে উৎফুল্ল বা ক্ষুণ করার প্রয়োজন হয়নি, ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাঁতে 
হয়নি! দেশপ্রেমের সহজ আবেগ এ কাব্যে কত সুস্থ ভাবেই না ব্যক্ত হয়েছে । 
হয়ত কিছুকাল আগে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত 
করে থাকবে। বিধ্বস্ত রণক্ষেত্রের দিক তাকিয়ে রাবণের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি ৪ 


“রিপুদল দলিয়! সমরেঃ 
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ৭ 
যে. ডরে ভীরু, সে মূঢ় ; শতধিক তারে ।” 


৷ মেঘনাদ বধ কাব্যের ভাষা, ছন্দ, এবং গঠনকৌশলকে পরবস্তাঁ প্রায় প্রত্যেক 
জাতীয় কাব্য রচয়িতাগণই অনুশীলন এবং অনুকরণ করেছেন কিন্তু কোন 


জাতীয় আখ্য।ন-কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি ২৯ 


কবিই তার মূল ভাব ধারাকে অনুসরণ করেন নি, হয়ত সে প্রেরণা তারা অন্তরে 
অনুভব করতে পারেন নি! পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যের সংস্পর্শ দেশের 
শিক্ষিত চিত্তে যে উদার ও বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ জাগ্রত করেছিল তাকে মাইকেলের 
মত মনে প্রাণে অনুভব করা বা সে অন্ুভূতিসঞ্রাত শিল্প সুষ্টি করা এদের 
কাউরি দ্বারা সম্ভব হয়নি। তারা আঙ্গিকের দিক দিয়ে মাইকেলের প্রভাবকে 
অন্ধভাবেই স্বীকার বরে নিয়েছেন কিন্তু তাদের কাব্যের মর্মবাণীর আশ্চর্য্য 
মিল হচ্ছে রঙ্গলালের সঙ্গে । রঙ্গলাল ব্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-প্রীতির প্রকাশ 
ও প্রচার করতে গিয়ে কাহিনী নির্মানের যে কৌশল অবলম্বন করেন তাতে 
হিন্দু-মুসলমানের লড়াই, মুসলমান আক্রমনকারীর হাত থেকে হিন্দুর ধন-প্রাণ 
কুল-মর্ধযদা রক্ষা প্রভৃতি বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এতে একদিকে যেমন হিন্দু- 
সমাজ মুসলমানকে তাদের মহাশক্র জ্ঞান করতে শিখেছে অন্যদিকে মুসলমান 
সমাজ হয়েছে বিক্ষুক্ধ, এবং পরস্পরের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে, সর্বোপরি শাসক 
ইংরেজের হয়েছে পরম লাভ। “ইংরেজী শিক্ষার শুরু থেকেই এদেশের 
ইতিহাসও ক্রমশঃ শিক্ষিত জনের পাঠ্য তালিকার অন্তভূর্ভি হয়েছে। আর 
তখন থেকেই ইংরেজ এতিহাসিকগণ হিন্দু এবং মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে 
জাতিগত বিরোধ স্থষ্টির চেষ্টা করেছেন সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে । এই 
মনোভাবের সংগঠনে ইংরেজ রাষ্ট্রুকর্তা এবং মিশনারিদের দানও কম নয়। 
একেবারে পলাশির যুগ থেকেই মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে শাসক ও শামিতের 
সম্পর্ক ব্যবধানটুকু জাগিয়ে তোলার সচেতন চেষ্টা করে এসেছেন দেশীয় 
ইংরেজ-সমাজ। তার ফলে আলোচ্য পর্যায়ে ইংরেজী শিক্ষিত নাগরিক বাংলার 
জাতি-চেতনা হিন্দু জাতিত্ব নোধের নামান্তর হ'য়ে দাড়িয়েছিল। রঙ্গলালের 
যুগ ভারতবর্ষের পরাধীনতার গণনা শুরু করেছে ভারতের মুসলমান আক্রমণের 
কাল থেকে এবং সেই পরাধীনতার গ্লানি মুক্তির আশা রঙ্গলাল এবং তার 
যুগ দেখতে পেয়েছে নূতন ইংরেজ অধিকার প্রবর্তনের মধ্যে ।”১ বিদেশী 
শাসকের সুচিন্তিত পরিকল্পন|” রপায়নে সাহায্য ক'রে রঙ্গলাল হয়ত লাভবান 
হয়েছেন ডেপুটিগিরি পেয়ে কিন্তু দেশ বা জাতি উদ্ধারের পথকে করেছেন 
কণ্টকাকীর্ণ। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য রেখে গেছেন এক বিদ্বেষ 


৯। বাংলা সহিত্যের ইতিকথা দ্বিতীয় পর্যায়, ভূদেব চৌধুরী, পৃঃ ২৪৮ 
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এবং ঘ্বণার শিক্ষা । হেমচন্দ্রের বীরবাহু বা নবীন সেনের পলাশির যুদ্ধ কাব্য 
কালের ব্যবধান সত্বেও এ একই শিক্ষা দিয়ে গেছে। “হিন্দু স্বাদেশিকতা 
উদ্বোধনে হিন্দু বৃদ্ধিজীবিদের কোন দায়িত্ব ছিলনা ভাবলেও ভুল হবে। সাত্রাজ্য- 
বাদী এঁতিহাসিকেরা এই সময়ে মুসলমান আমলের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা 
উপস্থিত ক'রে একটি সাম্প্রদায়িক বৃদ্ধির মূলে ইন্ধন জোগাতে থাকলেন। 
বাঙলার বুদ্ধিগীবিদের অনেকে ইংরেজ এতিহাসিকদের এই উদ্দেশ্টমূলক প্রচারের 
মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেন নি! তারাও এই ইতিহাসকে পুরোপুরি সত্যি 
ইতিহাস ধরে নিয়ে মুসলমান বিদ্বেষ প্রচ'রে কলম ধরলেন। ব্যক্তিগত 
কুসংস্কার ও সম্প্রাদায়গত সংস্কীর্ণতাবুদ্ধি থেকেও যে তারা এই মুসলমান বিদ্বেষ 
প্রচার করতেন তাঁও অস্বীকার করা যায়না ।৮£ চতুর ইংরেজ উনিশ শতকে 
হিন্দুকে কোলে টানার. এবং মুসলমানকে দূরে ঠেলার যে নীতি অবলম্বন 
করেছিল, তাকে এভাবেই তারা সার্থক করেছেন, হিন্ু-মুসলমানের ইতিহাসই 
শুধু নয় পরস্পরের সম্পর্কেও বিকৃত করতে সাহায্য করেছেন। ফল হয়েছে 
এই যে দেশ ও জাতির প্রত্যক্ষ শত্রু ইংরেজ পড়েছে আড়ালে এবং হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে এক আত্মঘাতী মনোভাবের স্থষ্টি হয়েছে । দেশে, সমাজে 
এবং সাহিত্যে তার প্রভাব হয়েছে দূর প্রসারী। একে অস্বীকার করতে 
পারলে স্বস্তি পাওয়। যয়, অগ্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা ক'রে সান্ত্বনা স্থষ্টি 
করা যেতে পারে, কিন্তু এ এক অভ্রান্ত এতিহাসিক সত্য এবং হিন্দু জাতীয় 
কাব্যের এক মর্মান্তিক পরিণতি। কে না জানে পদ্মিনী উপাখ্যান, বীরবান্ধ, 
পলাশির যুদ্ধ, আনন্দ মঠ প্রভৃতি কাব্য এবং উপন্তাস বাঙ্গালী হিন্দুকে নব 
জন্ম দান করেছে। সাম্প্রদায়িকতার স্থুর যেখানে যত কড়া, হিন্দুর আত্ম- 
জাগরণের মন্ত্র সেখানে তত চওড়া । 


এমনি এক বিভ্রান্ত মানসিকতা থেকেই বৃত্রপংহার এবং ত্রয়ী কাবোর 
জন্ম । কাজেই মাইকেলের “মেঘনাদবধে যে উদাত্ত মনুষ্যত্ব বা আত্মশক্তির 
বিজয় ঘোঁষণ!, এক কথায় বুদ্ধির প্রগতি-ধর্মের সংকীর্ণ সংস্কারকে অতিক্রম 
করেই যা সম্ভব-_পুরাতন থেকে নতুনের মধ্যে প্রবেশের দিকেই যার লক্ষ, 
তা এ'দের কাব্যে দেখা দেয় নি; বরং উপ্টোটাই হয়েছে প্রকট । 


১ “স্বাধীনতা সংগ্রামে বাউলা'--নরহরি কবিরাজ, পৃ ১৮৬ 
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প্রকৃত অর্থে বাঙলা মহাকাব্যের প্রথম ও শেষ কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত 
তার বিপুল প্রতিভায় ও প্রাণের আবেগে তিনি মেঘনাদ বধ কাব্যের নায়ক" 
নায়িকার মধ্যে মানুষের অস্তঃ-বাহিরের সীমাহীন মহান শক্তিগুলিকে 
প্রকাশ ক'রেছিলেন। দেব-দেবীর প্রাধান্তে জর্জরিত বাঙলা কাব্যে মানুষের 
প্রচণ্ড শক্তিকে প্রত্যক্ষ করার অবকাশ তার মহাকাব্যে ঘটেছিল । শুধু আদর্শ 
মানুষ নয়. মহত্ব ও ক্রুটিমিশ্রিত বাস্তব মানুষের মহিমা পরিক্ষুট হ'তে পেরেছে 
বলেই মেঘনাদ বধ কাব্য আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট অব্দানরপে গণ্য 
হ'তে পেরেছে? মাইকেল ছিলেন বাঙ্গালীর নব প্রাণ স্পন্দনের প্রতীক। 
জাগরণ ও সমৃদ্ধির যুগে একটি জাতির প্রাণে পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুনকে 
বরণ করার যে প্রবল আগ্রহ জেগে উঠে তারই প্রকাশ মাইকেলের জীবনে 
ও কাব্যে। জীবনে তিনি ছিলেন যেমন বিদ্রোহী, কাব্যের ক্ষেত্রেও তেমনি 
তার বিদ্রোহ সুস্পষ্ট, তা সে বিষয়বন্তুতেই হোক আর কাঁবোর ছন্দ বা গঠন 
কৌশলেই হোক। কিন্তু তারই অনুসরণকারী হেম-নবীনের কাব্যে নব মানবতা- 
বোধের বিকাশ তো নাই-ই বরং হিন্দু সনাতন ধর্মের গৌরব প্রচারের অক্ষম চেষ্টা 
দেখা যায়। দেব-দেবী, রাক্ষল-রাক্ষপীকে অবলম্বন ক'রেও মানুষের মহিমাকে 
কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করার মত কল্পনা শক্তি বাঁ প্রতিভা কোনটাই হেম-নবীনের 
ছিল বলে মনে হয়না। বৃত্ৰ সংহার ও ত্রয়ী কাব্য এক ধরণের ধর্মগীথ! 
হয়েছে, মহাকাব্য হয় নি। শ্বর্গচ্যুত দেবতার সঙ্গে অস্থুর কৃত্রের সংগ্রামের 
মধ্যে অলক্ষ্যে স্বাদেশিকতার বাণী থাকতে পারে কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্যের মত 
প্রবল ব্যক্তিত্বের বিজয়-ঘোষণ| নেই | নবীন সেনের ত্রয়ী কাব্যে [২০৩1৬৪11570 
এর ভাবটাই প্রধান। ইসলামের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আঘাতে হিন্দু ধর্মে 
যে আলোড়ন স্থ্টি হয়েছিল তাঁর পরিচয় আমরা মধা যুগের বৈষ্ণব আন্দোলনে 
দেখেছি । একালে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘাত হিন্দু সমাজকে আর একবার 
বিচলিত করে তোলে । ধর্মীয় আচার-নিষ্ঠা ও সব্ীর্ণতা মানুষের মুক্তি বৃদ্ধি 
ও বিচার শক্তিকে সামাজিক কঠোর বিধি নিষেধের দ্বারা আবদমিত করে 
রাখলেও বাইরের বৃহৎ জীবন, যুক্ত উদার বিচার-বুদ্ধির সংস্পর্শ হিন্দু মানসে 
বিপুল চাঞ্চল্য স্থষ্টি করে এবং তখনই চেষ্টা হয় এক দিকে সংস্কার ও অন্যদিকে 
প্রাচীনকে নতুন ব্যাখ্যার দ্বারা জিইয়ে রাখার । আধুনিক কালে রামমোহন 
রায়ের সংস্কার এবং পণ্ডিত সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে হিন্দুমানস 


৩২ . সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৬ 
চাঞ্চল্যের পরিচয় পাওয়া যায়! নবীনের সংঘাত থেকে.-রক্ষা পাওয়ার জন্য 
ধর্মের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের হান্তকর প্রয়াসকে রবীন্দ্রনাথ কঠোরভাবে বিদ্রুপ 


করেছেন। তার একটি ব্যঙ্গ কবিতার অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা 
যেতে পারে £ 


পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিত শির 
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা 

নবীন সভায় নব্য উপায়ে 
দিবেন ধর্ম দীক্ষা 

কহেন বোঝায়ে কথাটি সোজাএ ' 
হিন্দু ধম” সত্য, | 

মুলে আছে তার কেমিষ্ী আর 
শুধু পদার্থ ততৃ। 

টিকিটি যে রাথা ওতে আছে ঢাকা 
ম্যাগনেটিজম শক্তি। 

তিলক-রেথা বৈদ্যুত ধায় 
তায় জেগে ওঠে ভক্তি ।ঃ 


নবীন সেনের ত্ররী কাব্যে আর্ম্য-অনার্ধ্য দ্বন্দের সমাধান কল্পে এক ধর্ম, এক জাতি 
এক রাজা রূপে ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার মানসে কৃষ্ণের মহৎ পরিকল্পনা 
তদানীস্তন হিন্দু নবজাতীয়তাবোধেরই প্রকাশ। আর এ জাতীয়তাকোধে 
ব্ববর্মের প্রধান, অন্য ধর্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে উদগ্রীব হয়েছে। হেমচন্দ্রের কৃত্রসংহার কাব্যে দেবদেবীর মহিমা দেবচিত। 
কবি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে দেব চরিত্রকে সর্বপ্রকার দুর্বলতা থেকে রক্ষা 
করেছেন। অস্থরের শক্তিমত্তাকে তিনি অন্থরিক রূপে অঙ্কিত করেছেন, 
তার মধ্যে কোন মানবীয় মহিমা নেই। প্রকৃত পক্ষে মেঘনাদ বধ কব্যে 
দেবদেবীর অবমানমা কল্পনা করে তৎকালীন হিন্দু-সমাজে যে আক্ষেপের সৃষ্টি 
হয়েছিল, তাহাকে দূর করার চেষ্টারপেই বৃত্রসংহার কাব্য রচিত হয়। 
সমনাময়িক কালে বৃত্রসংহার কাব্যের জনপ্রিয়তার কথা আমাদের জ্ঞাত নয়। 


১-_'কল্সনা_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “উন্নতি লক্ষণ’ । 
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হেমচন্দ্ৰ প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও বৃদ্ধিহীন অন্ধ আবেগকে মহিমান্বিত রূপ 
দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। নবীনসেন স্বপ্ন দেখেছেন পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম-রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার । সম্মুখের সত্যকে অস্বীকার করে পুরাতনের প্রতি তাদের এই 
মোহ, দেশের ও মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের কথা বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের 
নিরাপত্তা বিধানের প্রয়াস জাতির মুক্তি এবং বিকারকে বিদ্বিত করেছে এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। কে জানে হয়ত সংকীর্ণতার এই পঙ্কিল আবর্তে বাঙালা সাহিত্য 
মহৎ স্থ্টির পথ হারিয়ে ফেলত! বঙ্গ ভাষাভাষি মানুষ, হিন্দু এবং মুসলমান 
বিদ্বেষ এবং ঘৃণার মধ্যে আবতিত করতে! সমগ্র সাহিত্যকে যদি না রবীন্দ্রনাথ 
এসে শাশ্বত মানবাত্মার চিরস্তন বাণীকে ধ্বনিত করে তুলতেন, যদি না নজরল 
ইসলাম সমগ্র বাঙালী চিত্তের জাগরণকে সম্ভব করে তুলতেন। 


দুই 


আধুনিক যুগে বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানদের দান নগণ্য। একালে হিন্দু 
সাহিত্যিকদের বিকাশ যেমন বহুমুখী ও ফলপ্রস্থ হয়েছে মুসলমানদের তা 
হয়নি। অথচ ত্রাহ্ষণ্যবাদের অবজ্ঞ! থেকে 'ইতরজনের ভাষা” বাঙলাকে মুসলমান 
রাজশক্তি শুধু রক্ষাই করেনি, বাঙলা সাহিত্যে মানবীয় ভাবধারার সর্বপ্রথম 
প্রবর্তন করেন মুসলমান কবিগণ এবং সেটা উনবিংশ নয়-_যষ্ঠদশ শতাব্দীতেই। 
দৌলত কাজী, আলাওল প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিগণের কাব্যে মানবীয় ভাবধারা 
ক্রমে স্পষ্ট, মধুর ও বিচিত্র রূপ লাভ করে।' ‘দৌলত কাজি ও তাহার কাব্য’ 
সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল বলেছেন £ “দেবদেবীর 
মাহাত্ম্য কীর্তন প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া অথবা ধর্মভাবকে কেন্দ্র করিয়া কিংবা 
ভক্তি রসাত্মক পৌরাণিক কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা, বাংলা সাহিত্যে ইহার 
প্রথম ব্যতিক্রম ঘটিল মুসলমান কবিদের রচনায়। বঙ্গ সাহিত্যে এই যে 
একটানা নিছক ধর্মের স্থুর এতদিন চলিয়া আসিতেছিল তাহা বদলাইয়! নূতন 
ধরনে অবিমিশ্র প্রেম-কাহিনী লইয়া কাব্য রচনার সম্মান মুসলমান কবিদের 
প্রাপ্য তাহাতে সন্দেহ নাই ।********মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান 
কবিদিগকে এক নুতন সাহিত্যিক যুগের স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত করিলে কিছুমাত্র 
অন্তার হয়না 1” ২ 

১। দাহিত্য প্রকাশিকা”_ প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ১ 
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৩৪: | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


সংস্কীর্ণ চিন্তায় আবদ্ধ সমাজ বাঙলা কাব্যকে যখন একটি একঘে'য়ে খাতে 
পরিচালিত করিয়াছিল-_যার প্রধান. স্বর ছিল দেবদেবীর, মাহিমাকীর্ভন এবং 
সেই দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে সর্বপ্রকারে অসহায় রূপে অঙ্কিত করা 
ঠিক সেই সময় দৌলত. কাজি মান্থষের যে অপরিসীম মূল্য ও মর্যাদা নিদ্ধীরণ 
করেছেন তা” যেমন বিস্ময়কর তেমনি বৈপ্লবিক। রোসাঙ্গ রাঁজস্ভার বর্ণনা 
দিতে গিয়ে কবি তার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার বলে নির্দেশ করেছেন মানুষকে £ 


নিরঞ্জন স্বষ্ট নর অমূল্য রতন । নর সেপরম দেব নর পে ঈশ্বর! 


ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহান সমান ॥ নর বিনে ভেদ নাই ঠাকুর কিন্কর। 
নর বিনে চিন নাই কেতাব কোরাণ। তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল ।- 
নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান ॥ ' নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জল ॥১ 


ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্ব্ণধুগে সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে মুসলমানগণের 
যে উন্নত দৃষ্টি বর্তমান ছিল, জাতিধর্ম নিধিশেষে মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধা 
বিদ্যমান ছিল,__কানান্নাসো উম্মাতান্‌ ওয়াহেদাতান্--সকল মানুষ একজাতি বলে 
যে মহামিলনের বাণী তারা শুনিয়েছিলেন তারই এক ধরনের বিকাশ এ কালের 
বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য দান করেছিল। গাথা কাব্যের (ময়মনসিংহ 
গীতিকা প্রভৃতি) মধ্যে তো “মাটির কাছাকাছি’ কবির গানই ধ্বনিত হয়েছে। 
“নির্বাক মনের’ এবং অবঙ্ঞাত জীবনের মহিমান্িত রূপ অঙ্কিত হয়েছে এসব 
অখ্যাত জনের’ কবির কাব্যে। এ সম্পর্কে হুমায়ুন কবীরের উক্তিটি 
স্মরণযোগ্য “মোসলেম প্রভাবের সবচেয়ে বড় অবদান পল্লী কবিতার ক্ষেত্রে। 
ইসলামের মধ্যে যে বিপ্লবী সাম্যবাদ নিহিত ছিল, তাতে কেবল অবিনশ্বর 
থেকে নশ্বরের দিকে মানুষের দৃষ্টিকে টানেনি, মানুষের সমাজেও রাজসভা ও 
অভিজাতের সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে দরিদ্র. জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের 
দুঃখ স্থখের মধ্যে কাব্যের উপাদান খঁজেছে।”২ এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামে 


 বাস্তব.ও বিপ্লবী চিন্তাধারায় উদ্ধ দ্ধ যে মুসলমান মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যে 


১৯ দাহিত্য প্রকাশিকাঃ__১ম খণ্ড ( সতীময়না ও লোরচন্ত্রানী ) বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৮ 


২। বাউলার কাব্য__হুমায়ুন কবীর । 


জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি ৩৫ 


অবিস্মরণীয় পরিবর্তন আনলো» তাদের প্রতিভা আধুনিক কালে এমন বন্ধ্যা হল 
কি ক'রে, কেনই বা তাদের স্থষ্টি হল পঞঙ্ছু। এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া 
যাবে উনিশ শতকের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে । 


ইংরেজ এদেশের মুসলমানদের হাত থেকে ছলে বলে কৌশলে রাজশক্তি 
লাভ করেছিল। মুসলমান সমাজ নতুন রাজশক্তিকে স্থনজরে তো দেখেইনি 
বরং দীর্ঘদিন নানা ভাবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। রাজশক্তি কতকটা 
নিজের গরজে, কতকটা মুসলমানদের দুর্বল ও নিবিষ করার উদ্দেশ্যে এমন 
কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করে যা মুসলমানদের আথিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত 
ও জীবিকার অবলম্বনগুলোকে নির্মূল করে দেয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে 
রাজভাষ! পারসীকে অপস্থত করে ইংরেজী প্রবর্তন একদিকে বিত্তবান মুসলমানদের 
নিঃস্ব, অন্তদিকে মুসলমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো এবং চাকুরী-নির্ভর মুসলমান 
বুদ্ধিজীবীদের ধ্বংস সাধন করে। দূর দেশের, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশের 
মানুষের সমর্থন ছাড়া নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেনা । মুসলমান সমাজের 
সমর্থন তো দূরের কথা, শক্রতাই ছিল প্রবল। কাজেই হিন্দু সমাজকে স্থুখ 
স্থৃবিধা দিয়ে তাদের আকৃষ্ট করা ছিল ইংরেজ শাসকের তখনকার একটি বিশেষ 
কাজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বানিজ্যে সহযোগিতা ক'রে এবং নতুন 
ভূমি-ব্যবস্থার শরিক হয়ে হিন্দু সমাজে একটি স্থিতিশীল বিত্তবান শ্রেণীর 
উদ্ভব হয়। তারা ইংরেজ স্ষ্ট শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেন নতুন সমাজ 
আর এই সমাজ গেকে উদ্ভূত হয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ইংরেজীর 
মারফতে সমৃদ্ধিশালী পশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস এই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও বাস্তব চেতনার বিকাশ সাধন করে। 
মধ্যবিত্ত সমাজ চিরকালই সুবিধাবাদী এবং স্বার্থসচেতন। কাজেই উদীয়মান 
হিন্দু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিগণ তাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে 
শাসককে সাহায্য করতে গিয়েই মুসলমানদের আহত করেছেন, সিপাহী বিদ্রোহের 
মত এক্যবদ্ধ জাতীর সংগ্রামকে অবজ্ঞা করে ভেদবুদ্ধির আশয় নিয়েছেন ' 
এ সবই সত্য কিন্তু একমাত্র সত্য নয়। বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের 
সুচনাও করেছেন এশ্রাই। কবি সমাজেরই অবদান এবং সম্ভবতঃ মহত্তম 
অবদান। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন মনীষী বাঙলা দেশে সংস্কার-মুক্ত মানবতার 


৩৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৬ 


প্রতিষ্ঠা কল্পে যে আন্দোলনের স্থচনা করেন তার অনেকখানি প্রেরণা পাশ্চাত্য 
জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত হলেও বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব বিকাশকে সম্ভব 
করেছে। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর» দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ধর্ম ও সমাজ 
সংস্কারকগণ হিন্দু সমাজে একদিকে যেমন স্বস্থ জীবনবোধ ও সবল দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রবর্তন করেছেন তেমনি বিভিন্ন পত্রিকা ও সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্য সৃষ্টির 
যথার্থ অবকাশ রচনা করেছেন। তন্ববোধিনী পত্রিকা থেকে আরম্ভ করে 
বেঙগীয়-সাহিত্য পরিষণ পর্যন্ত সাহিত্যিক ও সমালোচকগণের বিভিন্ন সংগঠন 
ও প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস আলোচনা করলেই এ কথার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। 
প্রতিভাবান দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া’ তুলেন বটে কিন্তু তিনি স্বয়ন্তু 
নন, তাঁর উন্নতি ও বিকাশ অনেকটাই সামাজিক পারিপার্থিকতার উপর নির্ভরশীল ৷ 
মুসলমান সাহিত্যিকগণের সাহিত্য পড়তে গিয়ে একথা বারবার মনে পড়ে । 


বিদেশী শাসকের সঙ্গে সংঘর্ষে মুসলমান সমাজ বারবার পরাজিত হয়েছে। 
স্বাধীনতার অন্যম্য স্পৃহা নিয়ে তারা একটার পর একটা আত্মঘাতী- সংগ্রামে 
ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের শুধু ক্ষতবিক্ষতই করেনি পর্ূ্যদস্ত করেছে। আধুনিক 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন সেদিনের মুসলমান বলদৃপ্ত ইংরেজের শক্তি 
সীমাকে পর্য্যন্ত পরিমাপ করতে পারেনি। একটা অন্ধ অভিমানে ইতিহাসের 
অনিবার্য গতিকে রুদ্ধ করতে গিয়ে নিজদের অনৃষ্টকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। 
ওহাবী এবং ফাঁরাঁজী -অন্দোলনের পেছনে যে: উদগ্র স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি 
বিদ্যমান ছিল এবং এসব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শত সহস্র মানুষ বে 
অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা চিরকাল মানুষের শ্রদ্ধার সম্পদ হয়ে 
থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একে সামস্ততন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন 
মনে করলে ভুল করা হবে। এ সব ছিল ব্যাপক গণজাগরণ এবং গণসংগঠনের 
আন্রোলন। ফারাজী আন্দোলনকে তো অনেকটা অর্থনৈতিক আন্দোলনই 
বলা যায়। অবশ্য এসবের প্রেরণা ছিল ধর্মীয় এবং আন্দোলনের নেতাদের 
মনে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও হয়ত ছিল। আসলে এ সব 
সংগ্রামের সবচেয়ে বড় ক্রটি ছিল এগুলো একদিকে যেমন অবৈজ্ঞানিক অন্যদিকে 
তেমনি যুগবর্মের বিরুদ্ধে । স্মগ্রভাবে মুসলমান সমাজ এসব আন্দোলনের 
দ্বারা লাভবান ন! হয়ে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিপর্যস্ত ও দিশেহারা 
সমাজকে যুগচেতনায় উদ্ধ দ্ধ ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সজাগ ক'রে আধুনিক 
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জ্ঞানবিজ্ঞানের পথে পরিচালিত করার মত নেতৃত্বের অভাব বাঙলার মুসলমান 
সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান স্থষ্টি করতে পারেনি। রাজশক্তি 
থেকে আরম্ভ করে পত্রিকা সমিতি কোনটারই আনুকূল্য সেদিন মুসলমানদের 
পক্ষে সুলভ ছিলনা । 


১৮৬৩ সালের দিকে নবাব আবছুল লতিফের নেতৃত্বে ‘মোহামেডান লিটারারী 
সোসাইটি" স্থাপিত হয় এবং সৈয়দ আমীর হোসেন প্রমুখ নেতারা মুসলমানদের 
ইংরেজী শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকেন। উনিশ শতকের 
শেষ দিক থেকে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহ 
দেখ! দেয় এবং ঢাকা, কোলকাতা প্রভৃতি শহর থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা 
তারা প্রকাশ করেন! আবার ঠিক এই সময়েই খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্ম 
প্রচার মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। উদীয়মান মুসলমান 
সমাজ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। বিভিন্ন শহরে আঞ্জুমান ও মিশবারী 
গড়ে উঠতে থাকে। এ সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ, এবং 
তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সেদিনের বহু তরুণ সাহিত্যিক, সমাজকর্মী ও 
বক্তাগণ। এ*দের মধ্যে শেখ ফজলল করিম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রভৃতি 
কৰি সাহিত্যিকরাও ছিলেন । 


হিন্দু কবিদের মধ্যে যে আত্ম-সচেতনতা ও আত্ম-মর্াদাবোধ দেখা দিয়েছল 
উনিশ শতকের মাঝামাঝি, মুসলমান কবিদের মধ্যে তা দেখা দিল উনিশ শতকের 
একেবারে শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়া থেকে তারা জাতীয় আখ্যান- 
কাব্য রচনা শুরু করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যানে যে 
ধারার সুচনা হয়েছিল ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নবীন সেনের হাতে তার পরিসমাপ্তি - 
ঘটে। অবশ্য এর জের খু*ড়িয়ে খু"ড়িয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত 
চলেছে ( যোগীন্দ্রনাথ বস্তুর পৃথিরাজ কাব্য ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে )। 
মহাকাব্যের ঢং-এ জাতীয়-কাব্য রচনার আসরে আবিভূর্ত হয়ে মুসলমান কবিরা 
দেখলেন হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনায় তাঁদের ইতিহাস কলঙ্কিত, খৃষ্টান মিশনারীদের 
দ্বারা তাদের ধর্ম বিপন্ন, হিন্দু মধ্যবিত্তের দ্বারা তাদের জীবিকার পথ অবরুদ্ধ 
এবং ধর্মান্ধ অভিজাত মুসলমানদের দ্বারা বাঙলা সাহিত্য চচ্চা বিদ্িত। সমস্ত! 
সঙ্কুল পরিবেশের মধ্যে তার! যে সব রচনা করলেন তা একারণেই স্বস্তিহীন 
এবং কিছু বেশী পরিমানে প্রচার ধর্মী হয়ে পড়লো । হিন্দু কবিদের দ্বারা 
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প্রবর্তিত রীতিকে অনুসরণ করে তারা নিজেদের ধর্মীয় ও এঁতিহাসিক কাহিনী 
অবলম্বনে কাবা রচনা করেন। এ সব কাব্যের মূল কথা মুসলগান সমাজকে 
জাগ্রত করাঃ তাদের মধ্যে ধর্মবোধ, দেশাত্মবোধ ও ম্বাজাত্যবোধ উজ্জীবিত 
করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানী এঁতিহাপূর্ণ বাঙলা সাহিত্য স্থষ্টি করা। 
বাঙলা ভাষা সাহিত্য চর্চার প্রতি মুসলমানদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করাও . 
এদের একটা মস্ত বড় কর্তব্য হয়ে দাড়ায় এবং সে কর্তব্য পালনের জন্য . 
প্রথমেই দরকার হয় হিন্দু সাহিত্যিকদের আঘাত থেকে নিজের ইতিহাস ও 
এঁভিহাকে রক্ষা করা। তারা যে সব এঁতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রকে বিকৃত 
করেছিলেন তাদের প্রকৃত স্বরূপ যে গৌরবময় সে কথ! প্রতিপন্ন .করা। 
তথাকথিত মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় বাঙলা ভাষা চর্চার বিরুদ্ধে যে সব 
যুক্তির অবতারণা করতেন তাঁর মধ্যে প্রধান ছিল হিন্দু সাহিত্যিকদের মুসলিম 
কুৎসাপূর্ণ সাহিত্যের নিদর্শন । এ সব মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গেয়ে 
তদানীন্তন মুসলমান সাহিত্যিকদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা কিছু বেশী 
পরিমাণেই করতে হয়েছে। সাহিত্যে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর বদলে ইসলামী 
কথা কাহিনী প্রবর্তন. এবং মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবী, পারসী শব্দ 
ব্যবহারের চেষ্টাও তারা করেছেন। হিন্দু সাহিত্যিকগণ একালে মুসলমানদের 
কতটা বিক্ষুব্ধ করেছিলেন তার পরিচয় মুসলিম সাহিত্য পত্রগুলোতে পাওয়া 
যায়। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৩০৭ সালে সৈয়দ 
নওয়াব আলী চৌধুরী মুসলমানদের বাঙলা শিক্ষা সম্পর্কে The Vérnacular 
Education in Bengal নামে একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি বাঙলা 
সাহিতো মুসলিম বিদ্বেষের সমালোচনা! করেন। প্রবন্ধটি তখনকার দিনে 
বেশ আলোড়ন স্থষ্টি করে এবং রবীন্দ্রনাথ সহ অনেকেই তার উপর আলোচনা 
করেন! ১৩১০ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে ইমদাছুল হক সাহেব এ বিষয়ে 
আলোচনা করতে গিয়ে বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করে 
মন্তব্য করেনঃ “বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যে যোগদান করেন না বলিয়া 
হিন্দুগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহারা বলুন দেখি, মুসলমানরা বাঙলা 
হি পড়িবে-_ কেবল গালি খাইবার জন্য ?” 


গালি ‘না খেয়েও মুসলমানরা বাঙালা সাহিত্য যাতে পড়তে পারে তারই চেষ্টা 
একালের মুসলিম কবি সাহিত্যিকগণ করেছেন। ১৩১০ সালের ফাল্গুণ মাসে 
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- প্রকাশিত পরিত্রাণ কাব্যের “অবতরণিকায়* শেখ ফজলল করিম তাঁর কাব্য রচনার 

উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে বলেছেন যে 'প্রেমে-পুণ্যে-সঞ্জীবিত সত্য ধর্মের উজ্জল কাহিনী’, 
ধর্মভীরু পাঠকের হৃদয়ে সজীব ধর্ম্মভাব উদ্দীপন” করতে পারবে এই ভরসাতে 
তিনি উক্ত কাব্য রচনা করেছেন। ১৩১১ সালে প্রকাশিত কাশেম বধ কাব্যের 
ভূমিকায় হামিদ আলী তার কাব্যরচনার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে 
তৎকালীন বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের বিশেষ একটি সমস্তার ইঙ্গিত দিয়েছেন । 
ভূমিকার প্রথমেই কবি লিখেছেন £ “১৩১০ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণের “মিহির 
ও স্ধাকরে” বাবু দিনেশচন্দ্র সেনের “মাতৃভাষা” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন ;__মুসলমান, হিন্দু সাহিত্য পাঠে, 
হিন্দু আচার-ব্যবহার শিক্ষায় ক্রমেই হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে, তাই বাঙ্গালা 
সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকায় মুসলমানদের উচিত নহে। 


“১৩১০ সালের ভারতীতে মাননীয় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মহোদয়ের 
“মুসলমান ছাত্রের .বাঙালা শিক্ষা” নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় কবিবর 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন £ “মুসলমান গ্রানিপূর্ণ বলে আমরা আপন সাহিত্য 


বৰ্জ্জন করিতে পারিনা পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সময়ে মুসলমান ছাত্রের 
স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখার, মুসলমান গ্রস্থকারদিগকে উৎসাহ দেওয়ার সময় 
আসিয়াছে ।.****তাই মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িয়া ওয়া উচিৎ ৷” 


“প্রকৃতপক্ষে মহানুভব হিন্দু ভ্রাতৃবর্গের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, মুসলমান 
পাঠক-__মুসলমান বালক, চিরকাল তাহাদের গ্রানিপূর্ণ পুস্তক পাঠে ব্যথ্তি হওক, 
আর মনে মনে গ্রন্থকারদিগের আত্মার প্রতি অভিসম্পাত করুক। তাই 
তাহারা আমাদিগকে স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িতে পরামর্শ দিতেছেন। 


“আমার এই কাব্য প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য মুদলমান (8:৪0৮৪%০) দিগকে 
সাহিত্য ক্ষেত্রে আহ্বান_পুস্তক প্রণয়নের দিকে পথ প্রদর্শন ও সে বিষয়ে 
তাহাদের গদাসীন্যের দিকে মনোযোগ আকর্ণ। নতুবা আমার মত দীনের 
কাব্য প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র 1” 


| ১। কাসেম বধ? কাব্য--হামিদ আলী, ভূমিকা, পৃঃ ৩০7০1 


৪০ | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৬ _ : 


১৩১৪ সালে কবির ‘জয়নলোদ্ধার কাব্য নামে আর একখানা কাব্য প্রকাশিত 
হয়। এ কাব্যের -ভূমিকাতেও তিনি বলেছেন £ “যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া 
- আমি বঙ্গ সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার কিঞ্চিত আভাস ‘কাসেম বধ’ 
কাব্যের ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে । “কাসেম বধে’র ভূমিকায় আমার বক্তব্য 
যাহা, জয়নলোদ্ধারের ভূমিকায়ও উহা প্রায় তাহাই”? 


কবির ভূমিকা পড়ে মনে হয় তখনকার দিনে মুসলমান সমাজের সামনে 
নিজস্ব সাহিত্য স্থপ্ি করাই ছিল একটা বড় সমস্যা । কারণ হিন্দু সাহিত্যিক" 
গণের স্থষ্টিতে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধাঁরনারই প্রতিফলন ঘটেছিল । সে সাহিত্যের 

ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু ধর্ম, পুরাণ ও সমাজকে কেন্দ্র 
করে রূপায়িত হয়েছিল। মুসলমানরা তার মধ্যে না পেতেন নিজের ধর্মকে, 
না পেতেন নিজের সমাজ বা ধ্যান-ধারণাকে । উপরন্ত ক্ষেত্র বিশেষে তাদের 
ইতিহাসকে দেখতেন বিকৃত ও বদর্যরপে। ফলে তারা তখন সাহিত্যে এক 
ধরনের নিজস্ব পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করেছেন যার অভিব্যক্তি হয়েছে মুনলমানী 
কথা, কাহিনী এবং ইতিহাস কেন্দ্র করে রচিত কাব্য, ' উপন্যাস, গল্প প্রভৃতিতে। 
জাতীয় আখ্যান-কাব্যগুলোতে এ প্রয়াসের স্বাক্ষর সবচেয়ে বেশী করে দেখা যায়। 


রঙ্গলালের কাব্যে বাঙ্গালীর যে জাতীয়তাবোধ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে 
স্বসমাজ- ও স্বধর্মের কথাই ছিল প্রধান এবং এ প্রধান্ত পরবর্তী প্রত্যেক হিন্দু 
কবির কাব্যেই দেখা দিয়েছিল! কাজেই এই কাব্যধারায় তদানীস্তন হিন্দু 
মানসেরই প্রতিফলন দেখতে পাই। মুসলমান সমাজের বা মুসলিম মানসের 
পরিচয় পেতে হলে আমাদের সে সময়ের মুসলমান কবিগণের কাব্যেই তা সন্ধান 
করতে হবে। মুসলমান কবি-রচিত তথাকথিত মহাকাব্যগুলো অন্ণুধাবন করলে 
দেখা যায় হিন্দু কবিদের মত তারাও জাতির অতীত গৌরব ও বলবীর্ষ্য অস্কিত 
করতে চেয়েছেন। কায়কোবাদ তার মহাশ্মশান কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন ঃ 
“আমি বহুদিন যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ করিতেছিলাম যে ভারতীয় 
মুসলমানদের শোৌধ্যবীর্ধ্য সংবলিত এমন একটি যুদ্ধ-কাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা 
পাঠ. করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে এক সময়ে 


১। জয়নলোদ্ধার কাব্য__ হামিদ আলী, ভূমিকা, পৃঃ /* 


জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি ৪১ 


ভারতীয় মুসলমানগণ অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন, শৌধ্যে বীর্য্যে ও গৌরবে কোন 
অংশেই তাহারা জগতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না; 
তাই তাহাদের অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ যেখানে যে কীত্তিটুকু, যেখানে 
যে স্মৃতিটুকু পাইয়াছি তাহাই কবি-তুলিকীয় অঙ্কিত করিয়া পাঠকের চক্ষের 
সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, এবং তাহাদের সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতি- 
টুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি । আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। 
একথা স্থির নিশ্চয় যে আজই হউক কি দুইশত বৎসর পরেই হউক, বঙ্গীয় 
মুসলমানদের মধ্যে যখন বাঙ্গালা ভাষার বহুল প্রচার আরম্ভ হইবে, তখন তাহারা 
এই িহাশ্মশান” পাঠ করিয়া অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে পাণিপথের এই 
তৃতীয় যুদ্ধ তাহাদেরই পূর্বপুরুষদের অসাধারণ শৌরধ্য-বীর্যের শেষ অগ্নিশ্ষুলিঙ্গ 1৮১ 


রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবির কাব্য যেমন বিশেষ ক'রে হিন্দু বাঙালীর 
জন্য কাঁয়কোবাদের কাব্যও তেমনি বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের জন্য । কবি 
জানতেন 8 “আমাদের দেশের সমালোচক ও সম্পাদকদের মধ্যে এরূপ অনেক 
মহাত্মা আছেন, যাহারা স্বার্থের বশীভূত হইয়া ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল বলিয়া 
থাকেন, এবং মুসলমান প্রণীত কোন কাব্যের সমালোচনা করা দূরে থাকুক, 
সম্পূর্ণ কাব্যখানা পাঠ করিতেও তাহারা অপমান বোধ করেন ।”২ 

১৮৯৮ থেকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত “মহাশিক্ষাঃ কাব্যের বন্দনায়, 
কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলেছেনঃ 


“শিক্ষা দিতে নরকুলে অপূর্ব শিক্ষায় 


বীরেন্দ্র কুল-কেশরী রাজধি হোসেন যে ভীষণ বীর ধর্শ, কঠোর প্রতিজ্ঞা 
মহানবী মোস্তফার নন্দিনী নন্দন . সত্যে অবিচল নিষ্ঠা ন্যায়ের গৌরব 
বীরেশ কুলের ত্রাস আলীর অঙ্গজ বিশ্বাসের দীপ্ত তেজঃ অতুল সাধনা 
অনন্ত কল্যাণ-প্রশ্থ প্রজাতন্ত্র প্রথা অক্লান্ত অশীম ধৈর্য্য তীব্র উন্মাদনা 
ধর্শের মর্ধাদা আর স্বাধীনতা হেতু ; অতুল অক্ষয় তাহা কবীন্দ্রকুলের 
দেখাইলা যেই দৃশ্য, যেই আত্মত্যাগ চির অভিরাম ধন 1 


অক্ষয় বীৰ্য্য এবং অপূর্ব আত্মত্যাগের মহিমা কীর্তন করে কবি মানুষকে স্বাধীনতা 
এবং গণতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে চেয়েছেন । 


১। মহাশ্শান কাব্য (২য় সংস্করণ) কায়কোবাদ, ভূমিকা, পূঃ ১/০--১০/০ 
২। এ (৯মসংস্করণ) ভূমিকা, পৃঃ।%, 


শশী 


৪২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, £৩৬১ 


১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত “স্পেন বিজয় কাব্যে “ইতিহাস উদ্যানের ঘটনাকুস্ুস’ 
ভাবের সুত্রে গ্রথিত করতে গিয়ে বন্দনা অংশে সিরাজী বলেছেনঃ 


«গাব সে অতীত কথা, গৌরব কাহিনী গাব সে ছুর্শদ-বীর্ধ দীপ্ত উন্মাদনা 
নাচাইতে মোললেমের নিস্পন্দ ধমনী । কৃপা করি অগ্নিময় কর এ রসনা |» 


কবির একান্ত কামনা ঃ 


“গৌরব কাহিনী-গাথা করুক স্মরণ * উঠুক গগনে পুণঃ সৌভাগ্য চন্দ্র 
গঠিত করুক সবে জাতীয় জীবন। মোহিত ককুক বিশ্ব ইল্লাম-সুষমা .৮ 


ইতিহাসের গৌরবপুর্ণ কাহিনী স্মরণ করে বাঙলার মুসলমান তাদের 
জাতীয় জীবন গঠন করুক এবং “ইন্সাম-স্থযমা*য় বিশ্বকে মোহিত করুক এই 
ছিল কবির জাতীয় আখ্যান-কাব্য রচনার মূল উদ্দেশ্য ৷ 


ইতিহাসের অন্তর্গত বাঁরত্বকেই শুধু নয় তার অন্তনিহিত কারুণ্য এবং 
বেদনাকেও মুসলমান কবি দরদ দিয়ে রূপায়িত করেছেন। ১৯১২ খু্ান্দে 
প্রকাশিত “কারবালা” কাব্যের প্রথম সর্গে কবি ৪ বারি তার অস্তরের 
কামনাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ 


হিন্দু, মুসলমান গুহক সকলে, কাদিতে বিশন্ন নরের দুঃখে, 
“কারবালার” এই বিষাদ-গান ! হ’লে বিশ্বপ্রেমে দীক্ষিত বাঙ্গালী, 
আমার ক্রদ্দনে শিখুন সকলে হবে মৃত্যু মোর পরম সুখে । 


কারবালার বিষাদ গান শুনিয়ে বাঙ্গীলীকে বিশ্বপ্রেমে দীক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে 
মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধির কালেও কবি আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছেন ঃ 


“ওহে বঙ্গময়ী মাতৃভাষা মোর ! করিতে বর্ধন তোমার গৌরব, 
কর দীনে এই আশীষ দান ; পারি যেন আমি স'পিতে প্রাণ 1৮ 


শুধু ভাবছ বা বিষয়বস্তুর দিক দিয়েই নয়, কাব্যের ভাষায় মুসলমান কবিরা 
নিজ্ন্ব বৈশিষ্ট্য স্থষ্টির চেষ্টা করেছেন। কারবালা কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেনঃ 
“বর্তমান গ্রন্থে, মুদলমানগণের সমাজে ও পরিবারে নিত্য কথিত, কতিপয় 
আরবী, পারশী শব্দ প্রয়োগের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নু । *ঙ্গীয় 


জাতীর আখ্যান-কা.ব্যর ধারায় মুসলমান কবি ৪৩ 


পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের কিয়দংশ আহারে, বিহারে যে সমস্ত শব্দাবলী উচ্চারণ 
করিয়া মনোভাব পরিব্যক্ত করেন, তাহাদের মাতৃভাষায় সম্ভবমতে এ পদগুলি 
ক্রমশঃ আসনলাভ করিতে পারিলে তাহারা স্বভাবতই মাতৃভাষার প্রতি 
অনুরক্ত হইয়া উঠিবেন, প্রধানতঃ এই যুক্তির পরে নির্ভর করিয়াই আমি 
স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের বঙ্গ মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি আকর্ষণ মানসে, “কারবালা"য় 
সেরূপ কতকগুলি বৈদেশিক পদ প্রয়োগে সাহসী হইয়াছি।”১ 


‘বঙ্গ মাতৃভাষার” ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্য সম্পর্কে মুসলমান সাহিত্যিকগণ 
প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। মীর মশাররফ মুসলমানের বাংলা শিক্ষা” 
বই লিখে জলকে পানি, আকাশকে আসমান বলতে শিখিয়েছেন। তবু সাহিত্য 
রচনা করতে গিয়ে তারা যে বঙ্কিম-মাইকেলের ভাষা ব্যবহার করেছেন, তাঁর 
কারণ তাদের প্রতিভার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই তারা মুসলমানী শব্দ 
ব্যবহার করে তাদের সাহিত্যকে কিন্তৃতকিমাকার করে তুলেন নি। 


ইসলামী কাহিনী অবলম্বনে আদি মানব-মানবীর স্থষ্টি রহস্ত এবং মানুষের 
আত্মার মুক্তি-সন্ধান করেছেন শেখ হবিবর রহমান, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 
কোহিনূর কাব্যে £ 


“কি হেতু এসেছে নর সংসার আবাসে পশিবে সে কি প্রকারে তার গম্য দ্রেশে- 
কি লক্ষ্য সন্মুখে তার, কোন পথ ধর গৌরব সম্মান সহ হয়ে বিপুদ্রমী 1” 


এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মুসলমান কবিগণ জাতির চিত্তকে জাগ্রত 
করার জন্য আখ্যান-কাব্যগুলোতে যে রীতি ও প্রেরণা অবলম্বন করেছিলেন 
তা হিন্দু কবিদের দ্বারা প্রবর্তিত এতিহাসিক ও ধর্মীয় কাহিনী-রচনার রীতি 
এবং হিন্দু বীরদের মত মুসলমান বীরপুরুষদের শৌর্ধ্য-বীর্য্যের প্রেরণা মহাশ্বশান 
কাব্যের আদর্শ চরিত্র আমেদ আব্দালী শাহা ভারতীয় মুসলমানদের, এঁতিহাসিক 
বীর জোবের বিন আওয়াম, ফজল বিন আব্বাস, ওকবা প্রভৃতির আদর্শে 
{ অনুপ্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছে ঃ | 


১। কারবালা” __আবছুল বারি -- গ্রন্থকারের নিবেদন, পৃঃ %ৎ 
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“মর সেই পূর্ব বীর্য, ‘দীন দ্বীন’ রবে 
আবার কীপ।ও বিশ্ব, উড়াও গগনে 
ইসলামের অর্দচন্দ্র পতাকা সুন্দর |” 


বলা বাহুল্য, তদানীন্তন ভারতীয় মুসলমানের কাছে কবি কায়কোবাদের অকুল 
আহ্বানই “আমেদ আব্দালী শাহার” কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, যেমন হয়েছে রঙ্গলাল 
হেমচন্দ্ৰ প্রমুখ কবির কণ্ঠে হিন্দু জাতির উদ্দেশ্যে জাগরণের আহ্বান। কিন্ত 
হিন্দু কবিদের সঙ্গে মুসলমান কবিদের একটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। 
মুসলমান কবিদের স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতির প্রকাশে সাম্প্রদায়িকতার উত্তাপ 
পরিলক্ষিত হয়না । স্থার্থবুদ্ধির যে তাড়না! হিন্দু কবিদের দায়িত্বহীন ও সংকীর্ণ 
দৃষ্টির অধিকারী করেছিল তা মুসলমান কবিদের চিত্তে ছায়াপাত করেন। 
রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানের নায়ক স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্ধ দ্ধ করে স্টার 
দেশবাসীকে যে ডাক দিয়েছেন তার শেষ কথা £ 


যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে 
চিতোর না পাই।” 


হেমচন্দ্ৰ স্বজাতিকে জাগরণের আহ্বান দিতে গিয়ে বলেছেন £ 
«পাষণ্ড যবন দল বল আর কতকাল 
নিদয়, নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে |” 
পলাশির যুদ্ধে নবীনসেন ইংরেজের জয়ে বাংলা দেশের পরাধীনতার শুচনা 
মনে করেননি, তিনি বলেছেন £ 
যেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন 
হারইল অবহেলে পাপাত্বা হবনে।? 


কিন্তু কাঁয়কোবাদের কণ্ঠে ঝংকৃত হয়েছে এঁক্যের মিলনের মহাবানী £ 
“এল ভাই এস হিন্দু মুসলমান আমরা দুভাই ভারত সন্তান 
এক স্বরে আজ গাহিব এ গান £ ছুঃখিনী ভারত যাদের মাতা 1” 


হিন্দু সাহিত্যিকদের এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষের একটি 
বিশেষ কারণ অন্তুমান করা যেতে পারে। মুসলমানদের ইতিহাস একটি বিশেষ 
দেশে আবদ্ধ নয়, তার ইতিহাস মিশরে-স্পেনে, পারস্তে তুরস্কে বিস্তৃত কিন্ত 


জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি 8৫ 


হিন্দুর ইতিহাস একমাত্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ। হিন্দু ইতিহাস খু'জতে গিয়ে 
দেখেছে মেবারের পতন, রাজপুতের সংগ্রাম, মহারাষ্ট্রের সশস্ত্র জত্যু্থান যার 
. মূলকথা মুসলমান শাসকের সঙ্গে সংঘর্ষ । আসলে অবশ্য এগুলো স্বাধীনতার 
গ্রাম নয় বরং এসবকে সামন্ত প্রতৃত্থের প্রতিদ্বন্দিতা বলা যায়। ছূর্ভাগ্যবশতঃ 
হিন্দু সাহিত্যিকগণ জাতীয় ইতিহাসের গৌরব সন্ধান করলেন এ সব সংঘর্ষের 
মধ্যে। তারা ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে বুঝেছিলেন হিন্দু জাতির ইতিহাস, 
হিন্দু মুসলমানের আবাস-ভূমির ইতিহাস নয়। সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি 
পাক-ভারত উপমহাদেশে একদিন আৰ্য্যের এসেছিল বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে, তাদের 
রথচক্রে পিষ্ট হয়েছিল তথাকথিত অনার্ধ্য অসভ্যতা যার নিদর্শন সাজ পীও়া 
যাচ্ছে মহেনজোদারো বা হরপ্নার ধ্বংসাবশেষে। তারপর শক এসেছে, হুন এসেছে, 
পাঠান এসেছে, মোগল এসেছে । সবাই ভারতবাসী ব'লে স্বীকৃত হয়েছে 
কেবল পাঠান-মোগল অর্থাৎ মুসলমানরা থেকে গেছে বিদেশী ‘পাষণ্ড যবন দল? হয়ে ! 


দেশের বৃহত্তর কল্যান চিন্তা করে হিন্দু কবিগণ বিদ্বেষ এবং ঘ্বণার পথকে 
পরিহার করতে পারতেন এবং শিল্পী-স্থলভ শালীনতা ও উদারতা প্রদর্শন 
করতে পারতেন যেমনটি কায়কোবাদকে করতে দেখা যায়। এহাশ্মশান, কাব্যের 
ঘটনা প্রধানতঃ হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ কিন্ত কবি তাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে 
অস্কিত করেছেন। কাব্যের ভূমিকার তিনি বলেছেনঃ “আমার এ কাব্যে আমি 
কোন সম্প্রদায়ের লোককেই আক্রমণ করি নাই, হিন্দু লেখকগণ যেমন 
মুললমানদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া পিয়ন-চাপরাশী, কুলি-মজুর রূপে রঙ্গমঞ্চ 
আনায়ন করিয়া বাহ্‌ বা লইয়াছেন! ভুরু চাচা, নেড়ে মামা ইত্যাদি মধুর 
সম্ভাষণে অপ্যার়িত করিয়া মনের ক্ষোভ মিঠাইয়াছেন, আমি হিন্দুদিগের প্রতি 
তেমন ব্যবহার করি নাই,******যদি মুসলমান ভ্রাতৃগণ বলেন যে এই কাব্যে 
হিন্দুদের চিত্র এত উজ্জল করিয়া অঙ্কিত করা মুসলমান লেখকের উচিত হয় 
নাই, হিন্দু মহারথীগণ যে নীতির অনুসরণ করিব! মুসলমানদের চিত্র অঙ্কিত 
করিয়া থাকেন, মুসলমান লেখকেরও সেই নীতির অনুসরণ করিরা লিখিলে 
এই কাব্যের সৌন্দর্য ও স্বাভাবিকতা অনেক পরিমানে কমিয়া যাইত, এবং 
পক্ষপাতিত্থের ঘুণণীয় কলঙ্ক কালিমায় ইহা কলুষিত হইয়া পড়িত।”১ 


১। মহাশ্মশান কাব্য-_কায়কোবাদ, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ 0/--৪/* 
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হিন্দু কবিরাও তাদের কাব্য পক্ষপাতিত্বের ঘৃণনীয় কলঙ্ক-কালিম1ঃ থেকে মুক্ত 
রাখতে পারতেন কিন্তু কোন্‌ বিশেষ স্বার্থে তারা তা পারেননি সে কথা আমি 
পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবু যে কথাটি ভেবে আশ্চর্য্য লাগে তা হচ্ছে 
এই £ শীসককে সাহায্য ও সহযোগিতা করার যে তাগিদ থেকে হিন্দু-সাহিত্যিকরা 
সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেছিলেন সে তাগিদ. বিশ শতকের গোড়ায় উদীয়মান 
মুসলমান মধ্যবিত্তের কাছে বড় হয়েই দেখা দিয়েছিল । আমরা সবাই জানি, 
একালে হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে শাসকের সংঘর্ষ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছিল 
এবং উনিশ শতকের গোড়া থেকে ইংরেজ হিন্দুর ক্ষেত্রে যা করেছিল বশ 
শতকে মুসলমানের ক্ষেত্রে তারই পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু ব্যক্তি বা গেস্ঠীর 
স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, শাসকের ভেদনীতিকে সার্থক করার জন্য মুসলমান সহিত্যিকগণ 
লেখনী ধারণ করেন নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বাণী তারা শুনিয়েছেন তার 
মধ্যে দ্বিধা নেই বা পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নেই । কবির কণ্ঠ কোগাও 
বিদ্বেষের দ্বারা বিষাক্ত, লোভের দ্বার! কম্পিত বা ভয়ের দ্বারা কুষ্টিত নত; 
সে কণ্ঠ উদার, প্রদীপ্ত এবং নিভীকি। 


তিন 


- মুসলমান কবি-রচিত জাতীয় আখ্যাঁন-কীবাগুলো অধিকাংশই এখন বিস্মৃতির 
গর্ভে নিমজ্জিত। ইচ্ছে থাকলেও আগ্রহী পাঠক এগুলো পড়ার স্থযোগ পানন'। 
দুঃখের বিষয় ‘বসুমতী সাহিত্য মন্দির” বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান এ স্ব 
কবি-কর্মকে রক্ষা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করেননি । অথচ কাব্যের সঙ্গে পরিচয় 
না থাকলে নিছক সমালোচনা অর্থহীন ফাকা কথা মনে হওয়া অসম্ভব নয়। 
কাজেই আমি যেসব কাঁব্য অবলম্বন করে সে কালের মুসলিম কবি-মানসকে 
বুঝতে চেয়েছি এখন সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো। কিন্ত 
তার আগে, তারা আখ্যান-কাব্যগুলোকে যে মহাকাব্যের রূপদান করতে চেয়েছিলেন 
তার প্রকৃতি এবং কোন্‌ ধ্যান-ধারণার বশবতীঁ হয়ে তারা মহাকাব্যের প্যাটার্ণকে 
অনুসরণ করেছিলেন তা উপলদ্ধি করা দ্রকীর। 


বর্তমান সভ্যতা! মানুষের জীবনে কতটা অভিশাপ এবং কতটা আশীর্বাদ 
তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে। লালসা এবং বাসনাপুর্ণ মরীচিকার 
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মধ্যে মানুষের অস্থিরতা লক্ষ্য করে একালের কবি আক্ষেপ করেছেন-_দাও 
কিরে সে অরণ্য লও এ নগর । আধুনিক কালের জটিল জীবন এবং জটিলতর 
মানবমন মহাঁকাব্যের মুক্ত পরিসরকে নিঃসন্দেহে ব্যাহত করেছে। বিস্তৃত 
অবকাশের মধ্যে স্থষ্ট ও উপভোগ্য মহাকাব্য শুধু যে আজকের দিনে আর 
রচিত হচ্ছে না তাই নর, লোকে পুরানো মহাকাবা পড়তে চায়না পড়ার অবকাশ 
এবং ধৈর্ধা নেই। শিল্পীর শিল্প-কর্ম যুগদৃষ্টিকে অতিক্রম করলেও পাঠকের 
দিকে নজর তাকে কম রাখতে হয়না । এজন্যই মহাকাব্যের আলোচনা করতে 
গিয়ে রামেন্দ্রহ্থন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দুঃখ করেছেন-_“স্থনিপুণ শিল্পী এ্রকালে 
তাজমহল গড়িতে পারেন কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে ৷” 
বহু শতাব্দীর স্মৃতিকে বহন করে যে পিরামিড উচ্চতায় এবং পরিধিতে আজও 
তার স্থবিপুল মহিমায় সমুন্নত তার দিকে আজকের মানুষ বিস্ময় 
বিস্ষীরিত নেত্রে তাকিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্ন অতীতের কথা স্মরণ বটে, কিন্তু নতুন পিরামিড 
গড়ে তোলার কল্পনা করেনা । বর্তমানের মানুষ বিশালের চেয়ে বিশেষের মধ্যে, 
বিস্তৃতির চেয়ে নৈপুণ্যের মধ্যে আপন শক্তিকে প্রকাশ করতে চায়। একলক্ষ 
শ্লোকের মহাভারত বা ষাটহাজার শ্লোকের শাহানামা রচনার কথা এখনকার 
কবি ভাবতে পারেন না । 


প্রত্যেক দেশে মানব সভ্যতার প্রাথমিক স্তর থেকেই গাথা জাতীয় কাব্য 
লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। একদিকে মানব-মানবীর হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতিকে 
অবলম্বন করে রচিত হয়েছে প্রেমগাথাঃ অন্যদিকে গোত্রের বীরপুরুষের বীরত্বকে 
অবলম্বন করে রচিত হয়েছে বীরগাথা। এই গাথা জাতীয় কাব্যের সাধারণ 
ধর্ম একটা বিশেষ অঞ্চলের মানব সমাজের সাধারণ ভাব কল্পনাকে রূপদান কর! | 
ফলে গাথা কাব্যে ব্যক্তিনিষ্ঠ বল্পনার চেয়ে বস্তুনিষ্ঠ ঘটনার প্রাধান্য দেখা যায়। 
প্রকৃতি ও বিরুদ্ধ মানুষের সঙ্গে সংগ্রাম করার প্রয়োজন প্রত্যেক জাতির জীবনেই 
কোন না কোন সময়ে অনুভুত হয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্ম সম্প্রসারণই 
হচ্ছে মানব জাতির যুদ্ধ বিগ্রহের মূল উদ্দেশ্টে। আদিম গুহাবাসী মানুষ যেদিন 
থেকে দলবদ্ধ জীবন যাপন আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকেই স্বধ্মীর সঙ্গে তার 
সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । এক গোত্র অধিকতর দুর্খল গোত্রের কাছ 
থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে 'জীবনধারণের উপাদানগুলো, নিজের সুখ-স্থবিধা 
বৃদ্ধির উদ্দেগ্যে। ছূর্বলকে করতে হয়েছে আত্মরক্ষা । স্মগ্রি হয়েছে যুদ্ধ-বিগ্রহ। 


৪৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


এ সব যুদ্ধে নিজের গোত্রের বীরগণের বীরত্মূলক গাথা তদানীস্তন কবিরা 
গেয়েছেন এবং কালক্রমে সেগুলো দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে । 
তারপর এককালে প্রতিভাবান এক বা একাধিক কবি বিচ্ছিন্ন আখ্যানগুলোকে 
একটি সুসংহত রূপদীন করেছেন মহাকাব্যের মধ্যে। এজন্য জাত মহাকাব্য- 
গুলোতে ( pic of ৪r০wth ) বীর রসের বিপুল সমাবেশ থাকে। এসব 

প্রাচীন মহ[কাব্যের মধ্যে এক একটি দেশের এবং জাতির বহুকাল সঞ্চিত চিন্তা-ভাবনা 
ও জীবনাদর্শের পরিচয় বিদ্যমান থাকে । পিতার প্রতি ভক্তি, গুরুর প্রতি 
শ্রদ্ধা, প্রভুর প্রতি আনুগত্য, ভ্রাতার প্রতি স্তরে, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, শক্রর 
প্রতি ক্ষমা প্রভূত মানব-চিন্তের মহৎ বৃত্তিগুলির আদর্শরূপ মহাকাব্যে প্রতি- 
ফলিত দেখা যায়। জাতীয় কবির মনোরাজ্যে যে রামের জন্ম হয় তার চরিত্রে 
জাতির জীবনাদর্শ রূপ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের কথায় 


“কবি, তব মনোভূমি 
রামের জনমস্থান, অযষোধ্যার চেয়ে সত্য জেনে” 


রামায়ণের রাম অযোধ্যার নয়, জাতিরই মানসপুত্র ৷ 


জাত মহাকাব্য দেশের মানুষের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয় এবং তাদের আত্রয় 
করেই বেঁচে থাকে । পাক-ভারত উপমহাদেশে রামায়ণ, মহাভারত ও শাহনামার 
কাহিনীগুলে। মানুষের অবকীশকে কল্পনার সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ করে রেখেছে বহুকাল 
থেকে । শাহনাম! যদিও পারশ্য কবির রচনা তথাপি দীর্ঘ কয়েকশ” বছর 
এদেশে মুসলমান শাসনের প্রভাবে পারসী সাহিত্যের সঙ্গে দেশের মানুষের 
পরিচয় ঘটেছে ঘনিষ্ঠভাবে । পারশ্য সাহিত্যের বিভিন্ন আখ্যান ও ভাবধারাকে 
অবলম্বন করে এদেশের সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়েছে । 


লোকমুখে প্রচলিত বীরত্বব্যঞ্ক গল্পগুলোকে অবলম্বন করে মহাকাব্য গড়ে 
ওঠে । এজন্য মহাকাব্যে বিস্ময় ও রোমাঞ্চ স্থ্রিকারী অতিগ্রাকৃত ঘটনার 
বাহুল্য দেখা যায়। জাত ম্হাকাব্যগুলোর কাহিনী বিস্তৃত, চিন্তা ও কল্পনা 
ব্যাপক ও প্রসারিত এবং এগুলো বহর সৃষ্টি । একদিক দিয়ে আমরা এ সব 
মহাকাব্যকে দেশের সাহিত্যের ভাণ্ডার বলতে পারি। অসংখ্য চিত্রপূর্ণ ঘটনার 
সমাবেশ এ জাতীয় মহাঁকাব্যে থাকে যার অংশবিশেষকে অবলম্বন করে বিভিন্ন 
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কৰি সাহিত্যিকের প্রতিভা বিকাশ লাভ করে । মহাভারতের অস্তর্গত শকুস্তল! 
উপাখ্যান, নলোপাখ্যান, সাবিত্রী আখ্যান, শাহানামার অন্তর্গত সোহরাব রুস্তমের 
আখ্যান, তহমিনার প্রণয়কাহিনী প্রভৃতি অবলম্বন করে এদেশে বহু সাহিত্যিক 
তাদের কল্পনাকে রূপদান করেছেন। 


জাত মহাকাব্যগুলোর বিশালত্ব এবং এসবে কল্পনার বিস্তৃতি দেখে স্বভাবতই 
সে যুগের মানুষের সরল-চিত্তের কথা মনে পড়ে। আজকের যান্ত্রিক সভ্যতা 
মানুষের মনে বুদ্ধি এবং মুক্তির সুক্ম জাল রচনা করেছে, মানুষকে প্রকৃতির 
সংস্পর্শচ্যত করেছে কিন্তু কয়েকশ’ বছর আগেও মানুষের মনে নিরাবিল সরলতার 
অভাব ছিলনা । অসম্ভবকে বিচার করে তার সম্ভবতা যাচাই করার মত মানসিক 
পরিপন্তা সে কালের মানুষের ছিলনা । শিশু যেমন গল্প শুনতে এবং মনের 
মধ্যে সে গল্পের চিত্র কল্পনা করতেই ভালবাসে কোথাঁও থেমে থুমে বিচার 
বিশ্রেষণ করতে চায়না, সে যুগের মানুষও তেমনি গল্প শুনতে ভালবাসতো, 
মুক্তপক্ষ কল্পনায় ঘটনা প্রবাহের মধ্যে অবাধে সঞ্চরণ করতো । এইজগ্য জাত 
মহাকাব্যে ঘটনা যেমন বই বিচিত্র এবং বিস্তৃত, তেমনি সেগুলি সম্ভব এবং 
অসম্ভব প্রশ্নের অতীত। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ুড, ওডেসি প্রভৃতি মহাকাব্যে 
সরল ও সহজ বিশ্বাসী মানুষের কল্পনায় অবগাহনের ক্ষেত্র সুপ্রচুর। 


প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণ তাদের দেশের মহাকাব্যগুলোকে সামনে 
রেখে উক্ত কাব্যের ধর্ম নির্ধারণ করেছেন কাজেই তাদের স্বৃত্র সবক্ষেত্রে একরকম 
হয়নি। প্রাচ্যের দৃষ্টিতে ধর্ম বড়, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা বড়। রামায়ণ 
মহাভারতে বীরত্বের চিত্র কম নেই কিন্তু তার মূল প্রেরণা ধর্ম। পাশ্চাত্য 
মহাকাব্য যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিজের বা গোত্রের প্রতিষ্ঠা আর প্রাচ্য মহাকাব্যের 
উদ্দেশ্য অধর্মের বিলোপসাধন ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা। তবু কতকগুলো ক্ষেত্রে 
আলঙ্কারিক-এক্য দেখা যায়। মহাকাব্যের নায়ক যদু মধু হলে চলবেনা, তিনি 
হবেন উচ্চ বংশের অসাধারণ ক্ষমতা ও গুণাবলীর অধিকারী | বস্তুতঃ সাধারণ 
মানুষের মর্য্যাদা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে একেবারে একালে এসে। 
সমাজের চারিপাশে নিত্য ভীড় করে আছে যে নানা শ্রেণীর মানুষ তাদের 
মধ্যে মহৎ প্রবৃত্তির কোন সন্ধান কবি সাহিত্যিকর' করেননি, কাজেই মহাকাঁব্যের 
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৫০ সাহিত্য পত্রিকা ! শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


মধ্যে দিয়ে জাতীয় আদর্শকে মহিমান্বিত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে রাজা 
রাজড়াদের, যারা শুধু মহাকাব্যের মধ্যেই নয়, সমাজের মধ্যেও ভীতির, শ্রদ্ধার 
- এবং বিস্ময়ের পাত্র ছিল। 


শিল্প ধর্মী মহাকাব্যের (1405755621০) স্থষ্টি একালে। জাত মহাকাব্যের 
আখ্যান বিশেষকে অবলম্বন করে কবি তার মধ্যে আপন শিল্প প্রতিভাকে 
প্রতিফলিত করেছেন। এ ধরণের মহাকাব্যে বিস্তৃতি নেই আছে শিল্পীর ' অপূর্ব 
শিল্প নৈপুণ্য, ব্যক্তির একনিষ্ঠ মননশীলতা। ভাষার, ভাবের অলঙ্কারের 
পারিপাট্যে এ জাতীয় কাব্যগুলো একটি অখণ্ড সুন্দর শিল্পসত্বা লাভ করে। 
কবির ভাবসমুদ্র মন্থন করে স্থষ্টি হয় একটি পরিপূর্ণ রসমৃত্ি। 


জাত মহাকাব্যের ভাষায় থাকে আড়ম্বরহীন সরলতা, সাবলীল ঘটনা এবং 
জটিলতাহীন চরিত্র কিন্ত শিল্পধমাঁ মহাকাব্যে ভাষা, ঘটনা-সংস্থান বা চরিত্র 
চিত্রণ কোনটাই সরল নয়। কবির বিশিষ্ট অনুভূতির ছারা চরিত্রগুলো সৃষ্ঠি 
হয়। জাত মহাঁকাব্যে কবির নিজন্ব অনুভূতি প্রকাশের অবকাশ নেই, 
সেখানে বিশেষ কালের একটি জাতির বিশ্বাস, ধারণা এবং আদর্শ কাব্যে 
রূপায়িত হয়। কিন্ত শিল্পধ্মী মহাকাব্যে জাতির আশা-আকাজ্ষা কবির ব্যক্তি 
অনুভূতিকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়। মাইকেল মধুস্থদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে 
‘দেবদৈত্য নরত্রাস” রাবণ চরিত্রে যে শক্তি, সাহস এবং আত্মপ্রত্যয়ের 
পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে কবির ব্যক্তি জীবনের প্রভাব ন্ুষ্পষ্ট। 
উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চাত্য জীবনাদর্শ বাঙলার তরুণ মনে আত্মজাগরণ ও 
আত্মপ্রতিষ্ঠার যে উন্মাদনা স্থর্তি করেছিল তাকেই প্রতিকলিত দেখি মেঘনাদবধ 
কাব্যে। আবার কাব্যে নিয়তি লাঞ্ছিত মানব ভাগ্যের যে হাহাকার তা 
কবিভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দ্েয়। মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে 
শয়তানের উদ্ধত চরিত্র সে যুগের ইংরেজ জাতির মানসিক চাঞ্চল্যের সাক্ষ্য 
বহন করে। স্বর্গের নিরীহ সাধু অপেক্ষা নরকের অধীশ্বর হওয়াকেই থে 
শৱতান শ্রেয় জ্ঞান করে। নরকে দুঃখ আছে, দাহ আছে কিন্তু আধিপত্য করার 
গৌরবও আছে। 


আধুনিক যুগে অর্থাৎ বাউলা দেশে ইংরেজ আধিপত্য ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষা-সংস্কৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে ক’খান! মহাকাব্য রচনার 


জাতীয় আখ্যান-কাঁব্যের ধারায় মুসলমান কবি | ৫১ 


উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হয়েছে তার মধ্যে কবিনানস ও যুগচেতনার প্রতিফলন 
সুস্পষ্ট । এসবের কোন কোনটি আবার আকারে এত বড় যে জাত মহাকাব্যের 
বিশালতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । কিন্তু এক ‘মেঘনাদ বধ’ ছাড়া অস্ত কোন কাব্যে 
মহাকাব্যোচিত গাস্তীর্ধ্য নেই; কাব্যের নির্মাণ-কৌশলে মহাবাব্যোচিত সংযম 
এবং মহিম! প্রকটিত হয়নি! ফলে এসব কাব্য পাঠক-চিত্তে কোন মহত্ব 
বোধ জাগ্রত করতে সক্ষম কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে 
যে ধ্যান এবং ধারণার বশবতাঁ হয়ে আমাদের কবিরা মহাকাব্য বা জাতীয় 
আখ্যান-কাব্য রচনা করেছেন তাকে আমি অন্ুধাবণ করার চেষ্টা করেছি। 
মহাশ্মণান” কাব্যের ভূমিকায় কায়কোবাদ মহাকীব্যের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ 
করে বলেছেনঃ 


“সাহিত্যের বাজারে আজকাল কবিতার বড়ই ছড়াছড়ি। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্যের জন্ম অতি বিরল। মধুস্থদনের পর হইতে আজ 
পর্যন্ত মহাকবি নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্ৰ ব্যতীত কয়জন কবি মহাকাব্য লিখিয়াছেন ? 
এখনকার কবিগণ কেবল “নদীর জল’, “আকাশের তারা” ফুলের হাসি” 
“মলয় পবন’ ও “প্রিয়তমার কটাক্ষ” লইয়া পাগল । প্রেমের ললিত বস্কারে 
তাহাদের কর্ণ এইরূপ বধির যে, অন্ত্রের বণঝণি ও বীরবৃন্দের ভীষণ হুঙ্কার 
তাহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিতে অবকাশ পায়না । তাহারা কেবল প্ররেমপূর্ণ 
খণ্ড কবিতা লিখিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। খণ্ড কবিতা কেবল 
কতকগুলি চরণের সমষ্টি, সামান্য একটি ভাব ব্যতীত তাহার বিশেষ কোন 
লক্ষ্য নাই, কিন্তু মহাকাব্য তাহা নহে; তাহাতে বিশেষ একটি লক্ষ্য আছে, 
কেন্দ্র আছে। কবি কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন 
গঠনম্প্রণালীর অন্থুদরণ করিয়া নানারূপ মালমশলার যোগে বহু কক্ষ সমন্বিত 
এনটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ইহার প্রত্যেক কক্ষের সহিত প্রত্যেক 
বক্ষেরই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, অথচ সকল গুলিই পৃথক, সেইই্পৃথকত্বের মধ্যেই একত্ব, , 
ইহাই কবির নৃতন স্ুষ্টি ও রচনা কৌশল ।__ইহাইযমহাকাব্য ৷’? 


গীতিকবিতার স্বর্ণযুগে, উপন্তাস এমন কি ছোট গল্পের" প্লাবনের মধ্যে 
বনে মুসলিম কবিগণ মহাকাবা রচনা করে তাতে “অস্ত্রের ঝণঝণি ও বীরবুন্দের 


১। প্রথম সংস্করণ, ভূমিকা পৃঃ ॥*-/* 


৫২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৬ 


ভীষণ হুঙ্কার’ ধ্বনিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তারা যে “বিশেষ লক্ষ্য ঠিক 
রাখিয়া মহাকাবোর ইমারত গঠনের চেষ্টা করেছিলেন সেটি ছিল জাতিকে 
জাগ্রত করার লক্ষ্য। মহাকাব্যের অন্যতম কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী 
বলেছেন 2 

“কোন জাতি যখন মরণ সাগরের তলে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে, তখন 
কবির ব্বগাঁয় বীণাধ্বনিই জাতিকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া জীবন-তটে 
উপস্থাপিত করিয়া থাকে”? 


এবং তার ধারণায় কবিকণ্ঠের বীণা মহাকাব্যের মধ্যেই সার্থক ভাবে ধ্বনিত 
হতে পারে। মহাকাব্যের মহিমা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তিনি বলেছেনঃ 


“যে রবীন্দ্রনাথের গৌরবে আজ বাংলা দেশ আত্মহারা হইয়া উঠিঘাছে ; 
তিনিও মহাকবি নহেন ; তিনি শুধু গীতি কবি (1710 poet )। তিনি বন্ধ 
সংখ্যক সঙ্গীত, গাথা ও কবিতা রচনা করিয়াছেন বটে; কিন্ত একখানিও 
মহাকাব্য লেখেন নাই। সঙ্গীত, গাথা ও কবিতা বসন্তের ফুলের গ্তার, উহা 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়না । **** ** "কিন্ত মহাকাব্য হিমাচলের মত জিনিষ, 
যতদিন মানব-সমাজ থাকিবে, ততদিন উহাঁও থাকিবে । আজ কতকাল হইল 
ব্যাস বাল্মিকী হোমার ও ফেরদৌসী পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু নিখিল 
জগতের স্থৃধীমণ্ডলী তাহাদের কাব্য রসামৃত পানে আজও সরস ও উৎফুল্ল 
হইতেছেন।*২ 


১৩২৬ সালে বাঙলা সাহিত্যে, বাঙলা দেশের মানুষের চিন্তা ভাবনায় 
রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রভাব কত প্রবল এবং সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছিল সে কথা 
আজ বিচারের অপেক্ষা রাখেনা । কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে ইসমাইল হোসেনের 
সিরাজীর মনোভাব লক্ষ্য করে। তিনি রবীন্দ্র-কাব্য সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত 
করেছেন তা যে কম বেশী সব মুসলমান কবিরই সে কথা বোঝা যায় তাদের 
মহাকাব্য রচনার প্রয়াস দেখে। 


১1 “মহাকবি কায়কোবাদ?__ইলমাইল হোসেন পিরাজী-_মোহাম্মদী-_-১৩শ বর্ষ, 
শ্রাবন, ১৩২৬ | 
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আমরা দেখেছি মহাকাব্য রচনার পেছনে প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ 
করেছে--ন্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম, অতীত ইতিহাসের প্রতি প্রবল মোহ এবং 
বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, যে বীরত্ব মনের চেয়ে দৈহিক বলের দ্বারাই বেশী প্রকটিত। 
উনিশ শতকের মধ্যভাগে হিন্দু কবিরা যেমন মনুষ্যত্বের আদর্শকে উপলব্ধি 
করতে চেয়েছেন বীরধর্সের মধ্যে, বীর ধর্মের চিত্র অঙ্কন করার নিরাপদ অবলম্বন 
খু'জে পেয়েছেন ইতিহাসের পাতায়, দ্ধ শতাব্দী পরে মুসলমান কবিরাও 
অনেকটা এ একই চিন্তা এবং একই পদ্ধতিকে অবলম্বন করেছেন । 


গণতন্ত্র এবং ক্রমবর্ধমান গণচেতনার যুগে বসে সামন্ত রাজা-বাদশাকে আদর্শ 
জ্ঞান করা, তাদের জয়গান করা কবির রক্ষণশীলতা ব'লে মনে হওয়া অসম্ভব 
নয়। কিন্ত এ কগাও সত্য যে রাজা-বাদশার কাহিনীকে তারা এঁতিহাসিক 
প্রেরণা রূপে দেখেছেন। জাতীয় আখ্যান কাব্যগুলোতে কোন কবিরই বোধহয় 
এমন কামনা ব্যক্ত হয়নি যে রাজতন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠিত হোক--দিল্লীর সিংহাসনে 
রাজাধিরাজ বা শাহেনশাহ, এসে বন্থন। আসলে গণ-চিত্তকে জাগ্রত করার 
চেষ্টাই তারা এঁ সব কাহিনী-কাব্যের মধ্যে করেছেন। মুসলমান কবির ক্ষেত্রে 
এ কথা সমভাবেই প্রযোজ্য । কিন্তু ইতোমধ্যে কাল বসে থাকেনি। বাঙলা 
সাহিত্যে তার অগ্রগতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর এ*কে চলেছিল । বাঙলা গদ্য পরিপুষ্ট 
হয়েছে, কাহিনী রচনার ক্ষেত্র কাব্কে ছেড়ে গগ্ভকে আশ্রয় করেছে উপন্যাস 
এমনকি ছোটগল্পের সম্ভারে বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সাহিত্যিকরা 
গল্পের উপাদান কতলু খাঁর দুর্গ বা মীর কাশেমের প্রাসাদে সন্ধান না করে 
বাঙলা দেশের পর্ণ কুটারে, তার বিস্তীর্ণ মাঠেঘাটে এবং বদ্ধিষ্ুট শহরের অলি- 
গলিতে খু'জেছেন। আর শুধু গল্পের উপাদানেই নয় তার প্রধান অবলম্বন 
যে মানুষ তাঁকেও উপলব্ধি করেছেন হৃদয়ধর্মের বিকাশের মধ্যে । ইউরোপীয় 
জ্ঞানবিজ্ঞান এবং তারই প্রভাবে জীবনকে স্বমহিমায় উপলব্ধির চেতনা শিক্ষিত 
চিত্তকে তখন আর সচকিত করেনি, তারা নিজের অন্তরে সে বোধকে জাগ্রত 
করেছেন। বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে জাতির আদর্শকে সন্ধান করার তাগিদ শেষ 
হয়েছে এবং শিল্পী ক্ষুদ্র তুচ্ছ ও বাস্তব মানুষের অন্তরের অপরিসীম রহস্তের 
সন্ধানে ব্যপৃত হয়েছেন। জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধা এবং বিস্মর শিল্পী চিত্তের 
জাগরণকে ব্যাপক করেছে। সে জাগরণের মন্ত্র তারা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 
অতুলনীয় কাব্যে। পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকের মত ফুলে ফুলে তখন ভরে উঠেছে 


৫৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


বাঙলা সাহিত্যের প্রাঙ্গন, বিশ্ব-সাঁহিত্যের মোহনায় মহামিলনের উদ্দেশে তার 
যাত্রা হয়েছে শুরু । আর এই “অভাব্য দুর্ঘটনায়’ মহাকাব্য তখন নায় 
কনাঁয়” ছড়িয়ে পড়েছে। 

মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ যে নানাকারণে বিদ্বিত হয়েছে এবং শহর 
কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় .থেকে মুসলমানেরা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সে 
কথা আমি আগেই বলেছি। অব্য উনিশ শতকের শেষে এসে মুসলমানদের 
মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং পত্র-পত্রিকারও উদ্ভব হয়। এসব 
পত্র-পত্রিকা ধারা পরিচালনা করেন তারা আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত 
ছিলেন না। ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রাথমিক চেতনাই তাদের মধ্যে প্রবল 
ছিন। উপরন্তু তাদের সমাজের উপর খৃষ্টান মিশনারীর আক্রমণ এবং ধর্ম, 
ইতিহাস প্রভৃতির উপর হিন্দু সাহিত্যিকদের কটাক্ষ তাদের চিন্তাকে ব্বস্তিহীন 
করে তুলেছিল। নিজের সমাজের গোঁড়ামীও তাদের মাথায় খড়গ উদ্ধত 
করে রেখেছিল। সাহিত্যের সব রকম অভিব্যক্তিকেই তার! ধর্মের বিধান 
দিয়ে চুলচেরা বিচার করতেন। আমরা দেখেছি বাঙলা ভাষা চর্চার পথে 
গোঁড়া সম্প্রদায় একটা মস্ত বাধা হয়ে দাড়িয়েছিল। এদের অভিযোগ ছিল 
বাঙলা ভাবা সাহিত্যে হিন্দুদের প্রভাব । সে প্রভাব যে অতিক্রম করা যায়না, 
সাহিত্যের অগ্রগামী ধারাকে অস্বীকার করে যে সার্থক রচনা সম্ভব নয় একথা 
মুসলমান সাহিত্যকগণ বুঝতে চাননি অথচ ইতিহাসের অনিবার্য গতিকেও রোধ 
করতে পারেননি । ফলে বাঙলা সাহিত্যের উন্নত ধারাকে তারা পরিহার করেছেন 
আবার পূর্ববর্তী কবিদের রচনার রীতি পদ্ধতিকেও অনুসরণ করে কাব্য রচনা 
করেছেন কিন্তু তাদের সাহিত্য সমসাময়িক কালের স্থর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে 
গেছে। সাহিত্যে ধর্মের নিখাদ স্থুর এবং ইতিহাসের অকাট্য যুক্তিকে তারা 
প্রাণপণে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মহাশ্াশান, মহাশিক্ষা, স্পেন বিজয় 
প্রভৃতি কাব্যের পাদটীকায় এঁতিহাসিক তথ্য সমাবেশ দেখে দেখে মনে হয় 
যে সাহিত্য রচনা সম্পর্কে তাদের মনোভাব ছিল ঃ 


“লেখা হবে সারবান 
অতিশয় ধারবান 

খাড়া রবে দ্বারবান 
দশ দিকে রাখি দৃষ্টি।» 
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দৃষ্টি তাদের সতর্কই ছিল কিন্তু সৃষ্টি সার্থক হয়ে ওঠেনি। 

উপরোক্ত মনোভাবের জন্যই মুসলমান কবিরা নিজেদের রবীন্দ্র প্রভাবের 
মহাপ্লাবন থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন। ব্যতিক্রম যে ঘটেনি এমন নয়। 
কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, সিরাজী প্রভৃতি কবিরাও ফুলের হাসি’ বা 
প্রিয়তমার . কটাক্ষ’ নিয়ে খণ্ড কবিতা লিখেছেন, জাতীয় কাব্য লিখতে গিয়ে 
ব্যক্তি-প্রেমের আনন্দ বেদনাকে অবহেলা করতে পারেননি, হয়ত তা বীর 
হুঙ্কারকেও ছাপিয়ে উঠেছে। কিন্তু সে সব যেন তাঁদের অসতর্ক মুহূর্তের 
অভিব্যক্তি। তাদের সচেতন মন জাতীয় সমস্যার দিকেই নিবদ্ধ ছিল। এবং 
সে মনেরই সৃষ্টি জাতীয় আখ্যান কাব্য। 


মুসলমান কবিদের রচনাকালে দেশপ্রেম সক্রিয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ 
করেছিল। জাতি ও দেশপ্রেমের যে বাণী মহাকাব্যের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল 
তা খণ্ড কবিতার বিচিত্র ক্রমেই তীব্র এবং তীক্ষ হয়ে উঠেছিল। দেশের 
মানুষের মনে দেশপ্রেমের চেতন! বলিষ্ঠ হয়েছিল এবং তা নানাভাবে প্রকাশের 
পথ খু'জেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে একালের প্রতিফলন নেই এমন নয় 
কিন্তু কবির উন্নত মন-মেজাজ, তীর সমুন্নত স্থষ্টি সমসাময়িক কালের সংঘর্ষ 
এবং কোলাহলকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেনি, উন্নত প্রতিভার পক্ষে তা হয়ত 
সম্ভব নয়। শ্রেষ্ঠ কবিরা যুগমানসকে তাঁদের কাব্যে উপজীব্য রূপে গ্রহণ 
করেও যুগকে অতিক্রম করতে পারেন তাই যুগের স্বরূপটি তাদের কাব্যের 
চাইতে আর সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরের কবির কাব্যে। 
হিন্দু কবিদের প্রবর্তিত দেশাত্মবোধের সঙ্গে মুসলমানদের চিন্তার দন্ব আগে 
থেকেই দেখা দিয়েছিল ফলে সমসাময়িককালের খণ্ড কবিতাকে তারা বিশেষ 
অনুকরণ করেননি । অবশ্য পিরাজী খণ্ড কবিতার মাধ্যমে দেশ এবং জাতির 
প্রেমের কথা উচ্চ কণ্ঠেই বলেছিলেন এবং তা বিশ শতকের শুরুতেই, কিন্ত 
তিনি নিজেই মনে করতেন জাতির আত্মজাগরণ মহাকাব্যের মধ্যেই সম্ভব । 
কাজেই সমকালীন সাহিত্যের ধারাকে পাশ কাটিয়ে বিশ শতকে মুসলমান কবিরা 
উনিশ শতকের নাধনার ব্যাপৃত ছিলেন। এর পরিবর্তন হয়েছে নজরুল . 
ইসলামের আবির্ভাবে। তার কাব্যে শুধু দেশপ্রেম নয়-_রাষ্ট্রীয় সামাজিক, 
ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তির কথা শুনতে পাওয়া 
গেল। গৌড়! মুসলমান পেল ইসলামী সংগীত; প্রগতিশীল মুসলমান পেল 


৫৬ 1". সাহিত্য পত্ৰিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 
ধর্মের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাণী । আর এ সবই নজরুল করলেন খণ্ড: 
কবিতার সাহায্যে । ফলে মুসলমান কবিদের আখ্যান কাব্য রচনায় ছেদ 
পড়লো । | 

কিন্তু এতকাল তারা যে সব জাতীয় আখ্যান কাব্য রচনা করলেন, তার 
কি কোনই সার্থকতা নেই ? যুগধর্মের বিচারে হয়ত সে সব অহেতুক, হয়ত 
বা নিক্ষল, তবু একমাত্র কাব্য পাঠের দ্বারাই বোঝা সম্ভব তারা 

| “কি যন্ত্রনায় মরেছে পাথরে নিক্ষল মাথা কুটে।, 


বাংলা মুদ্রণেনত্র গোঢাঘ কথা 
মুহম্মদ সিদ্দিক খান 


ক। পাক ভারতে মুদ্রণের প্রথম প্রচেষ্টা* 


আধুনিক পাঁক-ভারতীয় সাহিত্য এবং ভাষাসমূহের উন্নতির ইতিহাসে মুদ্রণের 
প্রাথমিক প্রচেষ্টার কাহিনী একটি চিত্তাকর্ষক অধ্যায়। ইউরোপীয়দের এদেশে 
আসার পূর্বে ছাপার কোন প্রচেষ্টা চলেছিল কিনা তা বলা শক্ত। অবশ্য 
খোদাই করা কাঠ বা পোড়ামাটির পাতের সাহায্যে ছাপার অপরিপন্ক প্রচেষ্টা 
মধ্যে মধ্যে পরিলক্ষিত হলেও তাঁলপাতা এবং তুলোট কাগজে হাতে লেখা 
পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে ছাপানো বই অবধি রূপান্তরের বিভিন্ন স্তরত্ঠলোও 
নির্দেশ করা সহজ নয়। ছাপার সেই প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে মুদ্রণীয় বিষয়কে 
কাঠ অথবা মাটির পাতে গভীর খোদাই’ (deep ০৮) বা উচু খোদাই? 
(relief) অক্ষর বসিয়ে যাওয়া হতো । এ সম্পর্কে দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন 
যে, তিব্বতী কিংবা নেপালী প্রণালীর অনুসরণে কাঠের ব্লকের উপর সম্পূর্ণ 
খোদাই প্রায় ছু'শে! বছরের পুরানো পাগুলিপি তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন । 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেছেন যে এ প্রণালীর সাধারণ ব্যবহার ছিল না; 
এবং সৌন্দর্যবর্ধনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত কোন সাময়িক উদ্ভমকে বিশেষ রীতি 
অথবা বিদ্যার নিয়মিত চর্চার পূর্বলক্ষণ বলে গণ্য করা যেতে পারে না৷? 


এই প্রসঙ্গে চলনশীল হরফের’ ( Moveable (9৩) সাহায্যে ভারতে 
মুদ্রণপদ্ধতি প্রবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। 
যে সময় বিভিন্ন ইউরোগীয় জাতি এ উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন ও বাণিজ্য- 


* বতর্মান প্রবন্ধের অন্তান্ত অংশে ভারত এবং বাংলাদেশ বলতে আমরা যথাক্রমে 
পাক-ভারত ও বিভাগপূর্ব বাংলার কথাই বোঝাব। 

১। বিশ্বকোষ; পঞ্চদশ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩১১ সন, পৃঃ ১৪৭। 
দীনেশ চন্দ্র সেন, A History of. Bengali Language and Literature, 
Calcutta, পৃঃ ৮৪৯ | 


লক 


৫০ | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৬ 


ব্যপদেশে আগমন করেছিল সে সময় ইউরোপে মুদ্রণশিল্পের প্রচুর উন্নতি সাধিত ' 
হয়। .তাই একথা অনুমান করা স্বাভাবিক যে সেই সব ওপনিবেশিক ও 
ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এদেশে মুদ্রণ প্রণালীর প্রথম প্রচলন হয় | অন্তান্ত 
কয়েকটি বিষয়ের মতো ছাপাখানার প্রবর্তন ও বই ছাপানোর ব্যাপারে পর্তুগীজরাই 
ছিল অগ্রদূত। অভিযানপ্রিয়, দুঃসাহসিক এ জাতির ছিল খুষ্টধর্ম প্রচারে অদম্য 
ও অক্লান্ত উৎসাহ । পর্তুগীজ জলদন্থ্য, নৌ-সেনা এবং শাসকদের অব্যবহিত 
পরেই. আসে ধর্ম প্রচারের জন্য উৎসগিত পুরোহিত, সন্ন্যাসী ও প্রচারকের দল । 
ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে লিখিত বা মুদ্রিত বইয়ের বিরাট সম্ভাবনা ও গুরুত্ব সম্পর্কে 
এ*রা অবহিত ছিলেন। ফলে তারা বহু ধর্মপুস্তক রচনা করেন। তার এক বৃহৎ 
অংশ প্রথমে পর্ভ গাল বা অন্ত কোন ইউরোপীয় দেশে এবং পরবর্তী কালে 
ভারতে ছাপা হয়। | 

ঠিক কোন সময়ে যে ভারতে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় তা 
নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে 
পর্ত,ীজরাই এদেশে সর্বপ্রথম ছাপার প্রচলন করে। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে এদেশে 
প্রথম বসতি স্থাপন করার কিছুকাল পরে পত্গীজগণ ইউরোপ থেকে ছুটি 
মুদ্রাযন্ত আমদানী করে এবং সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এ যন্ত্র 
ছ'টি গোয়ায় প্রতিষ্ঠিত করে। যতদুর জানা যায় যোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
গোয়ায় মুদ্রিত প্রথম বইটি ছিল পর্তুগীজ ভাষায় রচিত 00100105063 এটির 
বিষয়বস্তু ছিল জনবিতর্কে ছাত্রদের ব্যবহার্য দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 
১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায়। এর পরের বছরেই সেন্ট. ফ্রান্সিস 
জেভিয়ার কতৃক সংকলিত খৃষ্টীয়ধর্ম সম্পর্কিত একটি প্রশ্নোত্তরমালা বইয়ের 
আকারে গোয়ায় ছাপা হয়। গোয়ার অল্লসংখ্যক পতুগীজ রোমান ক্যাথলিক 
পুরোহিত ও প্রচারক এবং পর্তুগালে শিক্ষাপ্রাপ্ত গুটিকয়েক অজ্ঞাতনামা ভারতীয়কেই 
এ থেকে “ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের জন্মদাতা” রূপে আখ্যায়িত করা চলে ।, 


১। সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (২), সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৫শ 
খণ্ড, ১৩৪৫১ পৃঃ ১১৫7 বিনয় ঘোষ, কলকাতা কালচার, পৃঃ ১*১) (এর মতে প্রথম 
পতুগীঙ্গ যুদ্রাযন্তগুলি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
স্থাপিত হয়। ) 

The Carey Exhibition of. Early Printing’ and Fine Printing at the 
National Library, Calcutta, 1955, p.l, 


বাংলা যুদ্রণের গোড়ার কথা ৫৯ 


বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বই মুদ্রণের একটি এঁতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে ১৫৭৭ 
খৃষ্টাব্দে মূল পতুগীজ থেকে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ারের Doctrina Christao 
এর খখুষ্তীয় ভন্নকনম” নামে মালাবার-তামিল ভাষায় অনুবাদ ।১ ক্রমে ক্রমে 
পতুগীজদের মুদ্রণশিল্পের চর্চা ভারতের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকুলস্থ 
কোচিন, পুদ্বারকয়েল, ভাইপিকট্টা, আম্বালাকান্দ, ইত্যাদি নানা স্থানে ছড়িয়ে 
পড়লো । প্রথম প্রথম এখানকার ছাপাঁখানাগুলোতে পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত 
ধর্মপুস্তকই ছাপা হতো । পরে ধর্মগ্রচারে দেশী ভাষার ব্যবহারের স্থযোগ- 
স্থবিধার কথা উপলব্ধি করতে পেরে রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীর! পর্তুগীজ থেকে 
দেশীয় ভাষায় কয়েকটি বই অনুবাদ করেন। মুদ্রণশিল্পের গতিপথের এই 
পরিবর্তন পাক-ভারতের ইতিহাসকে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলো । 


বলা বাহুল্য পুস্তক প্রণয়ন ধারার গতিপথের এই শুভ পরিবর্তনের ফলে 
ভারতীয় যুদ্রণশিল্পের দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। De Backer’'s Bibliothe- 
que de la Compagnie de Jesus নামক গ্রন্থে Antoine de Proencag 
রচিত গ্রন্থাবলীর বিবরণে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। Antoine 
de Proenca রচিত Vocabulario Tamulico পুস্তকটি ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ 
আস্বালাকাদ্দ,তে মুদ্রিত হয়। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে ফাদার জোয়ানেস 
গনসালভেস (Father Joannes Gonzalves) নামক জেন্থইট সম্প্রদায়ভূক্ত 
জনৈক স্পেনীয় পাদ্রী ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে আম্বালাকাদ্দ,তে সর্বপ্রথম মালাবার ভাষার 
কতকগুলি হরফ তৈরী করেন। উক্ত গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে ফাদার 
জোয়ানেস ফারিয়ার (Father Joannes Faria) Flos Sanctorum নামক 
বইটি তামিল অক্ষরে ১৫৭৮ সালে ছাপা হয়।২ 


১। আলোচ্য যুগে মালাবার ভাষা বলতে পতুগীজ ও অন্যান্ত বিদেশীরা মালয়ালম 
ও তামিল উভয় ভাষাকেই বুঝাতেন। 

21 Talbot Baines Reed, A History of the Olid English Letter 
Founderies, revised and enlarged edn,, London, 1952, p. 69, 


আসম্বালাকাদ বা বর্তমান আস্বালাকান্দ, দক্ষিণ ভারতের কোচিনস্থ ত্রিচুর শহর 
থেকে বিশ মাইল দুরে অবস্থিত একটি গ্রম। 


৬০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


তামিল ভাষায় লিখিত এ বইগুলি সম্ভবতঃ মালয়ালম ধখচের অক্ষরের 
সাহায্যে মুদ্রিত হয়েছিল, কিন্তু তামিল ভাষায় বিভিন্ন জাতের অক্ষর ব্যবহারের 
সার্থকতা বা কারণ যে কি তা” সঠিক বোধগম্য হয় না। তামিল ভাষাভাষী 
লোকদের পক্ষেও অক্ষরগুলো অনেকাংশে কষ্টকর ছিল। ফাদার পলিনাসের 
( Father Paulinus) একটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে ইগনাশিয়াস 
আইচামনি ( Ignatius Aichamoni ) নামক জনৈক তামিল একটি তামিল 
পর্ত,গীজ অভিধান ছাপাঁর জন্ত কাঠের তৈরী তামিল হরফ প্রস্তুত করেছিলেন ।, 


প্রথমে মালয়ালম, তামিল এবং পরে কংকানি, মারাঠি প্রভৃতি দেশী ভাষায় 
বই ছাপার নীতি গ্রহণের ফলে ইউরোপ থেকে রোমান হরফ আনা ধীরে ধীরে 
বন্ধ হয়ে যায়। রোমান হরফের পরিবর্তে এদেশে ছেনিকাটা ও ঢালাই করা 
হরফের ব্যবহার শুরু হতে থাকে।২ ত্রাংকেবার খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে 
ভারতীয় মুদ্রণশিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে ।* এর মূলে ছিল সেখানে 
প্রতিষ্ঠিত দিনেমার লুথেরান প্রটেষ্টান্ট মিশনটির প্রধান পুরোহিত বার্থোলো- 
মিয়া জিয়েগানবান্স ( Bartholomeus 21626100816 )। তিনি পাক- 
ভারতের মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসে তার মূল্যবান অবদানের জন্য অমর হয়ে আছেন। 
তিনি যে কেবলমাত্র একজন সুপণ্ডিত ও স্থলেখক ছিলেন তা নয়, তিনি 
তামিল হরফ তৈরী ও তামিল বই ছাপার ব্যাপারেও অনেক কিছু করে গেছেন। 
ভ্রাংকেবার মিশনের ছাপাখানার জন্য প্রথম প্রথম তিনি ইউরোপ থেকে 
প্রয়োজনীয় টাইপ আমদানী করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এ হরফগুলো তার 
মনঃপূত না হওয়ায় তিনি স্বয়ং তামিল ভাষার টাইপ নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। 
তার স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Horti [00101 Malabariciর তামিল অনুবাদ ' 
মুদ্রণের জন্য তার পরিচিত ভারতীয় তামিল অক্ষরনির্মাতাদের তৈরী হরফ 


১1 ‘The Carey Exhibition..., Pp. I. 

‘২1 সুনীতি কুমার চ্যাটাঞ্জি সম্পাদিত ম্যানোয়েল দা আস্ুম্পনাওঁয়ের বাংলা ব্যাকরণ, 
কলিকাতা, ১৯৩৩, পৃঃ /* 

৩। ত্রাক্ষেবার মাদ্রাজের অন্তর্গত তান্জোর উপকূলের একটি ছোট শহর। দিনেমারগণ 
সেখানে ১৬২ সালে একটি কুঠি স্থাপন করে। পরে ইংরেজরা ১৭৪৬ সালে 
শ্রীরামপুর এবং এই স্থানটি কিনে নেয়। | 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ৬১ 


উপযুক্ত হবে না, এ জেনেই তিনি ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে আমষ্টার্ডামের কোন একজন 
প্রসিদ্ধ টালাইকর দ্বারা এক সাট (6) মালয়ালম অক্ষর তৈরী করিয়ে 
আনেন। জিয়েগেনবান্পের অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল Biblica Damulica অর্থাৎ 
তামিল ভাষায় New Testament এর একখানা অনুবাদ। অনুবাদটি ১৭০৮ 
সালে সমাপ্ত এবং ১৭১৪ কিংবা ১৭১৫ সালে সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়।১ বিশ্ব 
কোষের একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে New Testament এর অন্ুবাদটির 
অস্তভূক্ত 41950165076 অংশটি তামিল অক্ষরে জার্মানীর অন্তর্গত হলে 
(Halle) শহরে মুদ্রিত হয় ও পরে ত্রাংকেবারে পাঠানো হয় ।২ 


হলে শহরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জিয়েগেনবান্সের দিনেমার লুথেরান প্রটেষ্টাণ্ট 
মিশনের বহু সমর্থক ও হিতৈষী ছিল। তারা এ সময় নানাভাবে তামিল 
বাইবেল ও ভন্যান্ত আবশ্যকীয় বই মুদ্রণ প্রভূত সাহায্য করে এবং New 
Testament এর অন্থুবাদটির বাকী অংশ ছাপার জন্য একটা মুদ্রাঘন্ত্র ও প্রয়োজনীয় 
টাইপ ভ্রাংকেবার মিশনে প্রেরণ করে। ব্রাংকেবারের বদ্ধিষু ছাপাখানার চাহিদা 
পূরণের জন্য ত্রাংকেবারেই ভারতের সর্বপ্রথম কাগজের কল স্থাপন করা হয় 
বলে জানা যায়। অক্রান্তকর্মী জিয়েগেনবালন্স অতঃপর Grammatica 
Damulica নামে একটি তামিল ব্যাকরণ রচনা করেন। এই বইটিও ১৭১৬ 
খৃষ্টাব্দে হলে থেকে ছাপিয়ে আনা হয়। কিন্তু ওয়ারেন বলেন যে ব্যাকরণখানি 
হলে থেকে আনা টাইপের সাহায্যে ত্রাংকেবারেই ছাপা হয়। " সে যা'হোক 
বিশ্বকোষ ও ওয়ারেন এই উভয় সুত্র থেকেই জানা যায় যে হলে থেকে 
আমদানীকৃত হরফগুলো ব্যবহারোপযোগী না হওয়ায় বাধ্য হয়ে জিয়েগেনবান্ন 
পরিশেষে ত্রাংকেবারেই ক্ষুদ্রাকৃতির উৎকুষ্টতর টাইপ নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যেতে থাকেন। রীড বলেন ধে হলের অক্ষর প্রয়োজনাতিরিক্ত বড় ছিল; 
তাই দিনেমার মিশনের কর্মীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় ব্যবহারোপযোগী নতুন অক্ষর 


১। ৬. লু, Warren, ‘“‘Early Tamil 07101000222 in Memoirs of the Madras 
Library Association 1941, pp 88-89, 


খীডের মতে বইখানা ছাপা হয় ১৭১৪ সালে । এর আরেক সংস্করণ ছাপা হয়েছিল 
১৭২২ সাদে। | 
২। বিশ্বকোষ, পঞ্চদশ খণ্ড, যুদ্রাযন্ত্র শীর্ষক নিবন্ধ, পৃঃ ১৯৭ । 


৬২... সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


তৈরী করে New [৩9210 এর অসম্পূর্ণ অংশ মুদ্রিত করেন। কিন্ত 
বিশেষজ্ঞদের মতে ত্রাংকেবারের তামিল টাইপগুলোও কিছুটা স্থুল ও চৌকা 
ছিল এবং সুন্দর ছিল না। পরবর্তী কালে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
কলম্বোস্থ ছাপাখানায় তৈরী তামিল অক্ষরগুলো তাদের বিশিষ্ট ঢাল ও অপেক্ষাকৃত 
 গোলাকৃতি লাভ করে।১ 


পোপ পঞ্চদশ গ্রেগরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রোমান ক্যাথলিকদের অন্যতম ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠান ও মিশনারীদের শিক্ষাকেন্দ্র Congregatio de Propaganda Fide 
এর জন্য বিবিধ ভারতীয় ও অন্ান্ প্রাচ্য ভাষায় মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করা হয়। 
১৭৭১ সালে প্রসিদ্ধ স্কটিশ অক্ষরনির্মাতা ডাঃ এডমাণ্ড ফ্রাই এই প্রতিষ্ঠানটির 
জন্য বিশেষ আকারের এক সাট মালাবারী টাইপ তৈরী করেন! তাছাড়া 
এ Congregatioটি সংস্কৃত বা দেবনাগরী হরফও নির্মাণ করান । Alphabetum 
‘Brammanicumএর মতে সর্বপ্রথম নি্্িত দেবনাগরী অক্ষরগুলো এই 
প্রতিষ্ঠানটির জন্যই ১৭১১ সালে খোদিত ও ঢালাই করা হয়েছিল। প্রসিদ্ধ 
ইংরেজ অক্ষরনিম্ণতা জোসেফ জ্যাকসন ( ১৭৩৩--১৭২৯ ) Joseph Jackson 
উইলেম বোণ্টসের ( Willem Bl ) ফরমায়েশ মত পরীক্ষামূলক ভাবে বাংলা 
হরফ তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন । এ কারণে তাকে বাংলা ছাপার হরফের জন্মদাতা 
বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচ্ভাষাবিশারদ ডাঃ 
(পরে নাইট খেতাবে সন্মানিত) চালস উইলকিন্স ( ১৭৪৯--১৮৩৬ )এ গৌরবের 
অধিকারী । এই প্রবন্ধের পরবর্তা অংশে এদের ছৃ'জনের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
বিশদ আলোচন! করা হয়েছে । 


জ্যাকসনের বাংলা হরফনির্মাণের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা ছাড়াও 
ভারতীয় অন্যান্য ভাষার হরফ তৈরীর কীতি রয়ে গেছে। তিনি এক ফাউন্ট 
দেবনাগরী হরফ ছাড়াও ছুই ফাউন্ট আরবী ও ফারসী ভাষার অক্ষর প্রস্তুত 





১। ১৭৩৮ সালে পিংহলবাসী ওলন্দাজ মিশনারীরা সেখানে তৈরী মুদ্রাক্ষরে সিংহলী 
ভাষায় একটি প্রার্থনাপুস্তক ছাপায়। এর ছুই বৎসর পরে .তারা সিংহলী ভাষায় New 
Testament এর একটি অন্গুবাদও প্রকাশ করে। এদের কাছে তামিল টাইপও ছিল 
এবং সম্ভবত্তঃ এগুলোরই কথা এখানে বলা হয়েছে৷ 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ৬৩ 


করেছিলেন। রীড বলেন “জ্যাকসনের তৈরী দেবনাগরী অক্ষরের নমুনা এখনো 
পাওয়া যায়*-.-.*এর সংস্কৃত অক্ষর ও যুক্তাক্ষরগুলি প্লেট আকারে এক পৃষ্ঠায় 
ছাপা। ওগুলোর নির্াণকৌশলে যে যথেষ্ট নিপুণত! প্রকাশ পেয়েছে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। এই নৈপুণ্য শুধুমাত্র প্রাচ্য হরকনির্মাণে সীমাবদ্ধ 
থাকে নি--বরং আখ্যা ছাপার জন্য কতিপয় রোমান টাইপ নির্মাণেও পরিলক্ষিত 
হয়******৮ ১. উইলিয়াম কার্কপাট্রিক (William Kirkpatrick) নামক 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন পদস্থ কর্মচারী,_যিনি কিছুদিন ভারতের 
প্রধান সেনাপতির পাসঁয়ান সেক্রেটারী হিলেন তিনি Grammar and 
Dictionary of Hindvi Language নামক বইখানা সঙ্কলন করেন। 
এই বইটির জন্য জ্যাকসন অতি সুন্দর এক সাট দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত করেন। 
কিন্তু যেহেতু কার্কপ্যাট্‌ কের আরবী ফারসী শব্দগুলির সহিত হিন্দু” বা হিন্দবি 
শব্দের পরিভাষা নামক একাংশমান্র ১৭৮৫ সালে মুদ্রিত হয়, তাই জ্যাকসনের 
দেবনাগরী অক্ষরগুলো আদৌ ব্যবহৃত হয়নি। এই কারণেই জ্যাকসনের 
প্রাচ্ভাবার হরফনির্মাণের দক্ষতা আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত রয়ে গেছে ।+ 


এভাবে ক্রমে ক্রমে ভারতের অন্যান্য ভাষার প্রথম হরফ উৎপত্তির কাহিনী 
জানা যায়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভিনসেন্ট ফিগিন্স ( Vincent 
Figgins )কে দিয়ে তেলেগু ভাষার এক সাট অক্ষর তৈরী করে নেয়। 


১] Reed, ৩৯৪ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য | 
বর্তমান প্রবন্ধের শেষাংশে দেখুন । Kiঃ৮Patri€৮ এর বইটির শীর্ষনাম ছিল & 


Vocabulary, Persian, Arabic, and English, containing such words as 
have been adopted from the two former of these languages and incor- 
porated into the Hindvi ; together with some hundreds of compound 
verbs formed from Pesrian or Arabic nouns and in universal use. Being 
the seventh part of the new Hindvi Grammar and Dictionary, London, 1785 


উল্লেখিত ‘হিন্দু’ শব্দগুলি স্পষ্টতঃই ছিল হিন্দবী বা উদ্। কেননা Kirkpatrick 
এর উক্ত বইটিতে এ সমস্ত শব্বগুলির জন্য কোন দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহৃত হয়নি৷ 
তাছাড়া লেখক কর্তৃক বইটির শীর্ষনামেও হিন্দবী শব্দের ব্যবহারের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা যেতে পারে। 
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পুর্বোল্লেখিত এডমাণ্ড ফ্রাই (Edmund Fry) ১৮২৪ সালে দুই 
আকারের গুজরাটি টাইপ প্রস্তুত করেন। ওয়ারেন বলেন যে ১৭৬১ সালে 
ইংরাজগণ যখন পণ্ডিচেরী দখল করে তখন তারা মাব্রাজনিবাসী তামিল 
ভাষাভিজ্ঞ জার্মান পাদ্রী জোহান ফেবরিসিয়াস (Johann Fabricius ) এর 
নিকট একটি লুষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্র সমর্পণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
কেবরিসিয়াস তীর এতিহাসিক ইঙ্গ-তামিল অভিধান প্রণয়ন করেন। অচিরেই 
তার ছাপাখানাটি সাদ্রাজের অন্তর্গত ভেপারীর Diocesan Press নামে 
খ্যাতি অর্জন করে। ভারতে সর্বপ্রথম মাদ্রাজে তামিল অক্ষর প্রস্তুত হয় এবং 
এগুলোর ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ভেপারীর ছাপাখানায় ব্যবহৃত হতো বলে উল্লেখ 
আছে।১ স্বনামখ্যাত ইংরেজ হরফনির্মাতা উইলিয়াম ক্যাসলন (Wiliam 
085100. ) ১৮২৫ সালে সংস্কৃত টাইপ তৈরী করেন। পাক-ভারতীয় অন্যান্য 
ভাষার হরফ এমনি করেই নিম্নিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের আদি নির্মাতাদের 
পরিচয় আজও সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়ে উঠে নি। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 
হার্টফোর্ডের খ্যাতিসম্পন্ন স্টিফেন অষ্টিন প্রতিষ্ঠানটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
জন্য ভারতীয় ভাষায় বহু পুস্তক ছাপিয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি হার্টফোর্ডে 
প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কলেজের অন্থুমোদিত ভারতীয় ভাষার পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ 
কার্যে নিয়োজিত ছিল । ১৮০৬ সালে হার্টফোর্ডে কলেজটি প্রথম স্থাপিত হয় 
এবং তিন বৎসর পর কলেজটিকে হেইলীবারিতে স্থানান্তরিত করা হয়।২ 
অষ্টিন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরিত টাইপে ১৮৪৭ সালে সংস্কৃত হিতোপদেশ গ্রন্থটি 
মুদ্রিত হয়। | ৃ 


১1] Warren. 


২। হেইলীবারী কলেজটি ১৮০৬ সালে স্থাপিত হয়। সিভিলিয়ান হিসাবে ভারতে 
পাঠাবার জন্যে মনোনীত ইংরেজ যুবকদের এখানে তিন বছরের জন্য শিক্ষা দেওয়া হতো। . 
শিক্ষাসমাপ্তির পর তাদের রাইটার হিসাবে কোম্পানীর অধীনে ভারতে পাঠানো হতো] । 
এই কলেজের কতৃপক্ষের উদ্দেগ্ত ছিল এক বিশেষ পাঠ্যতালিকার মাধ্যমে এ সমস্ত যুবক 
সিভিলিয়ানদের ভারত এবং ভারতবাসীদের উপযোগী করে গড়ে তোলা । অন্তান্ত শিক্ষা 
ছাড়াও এখানে শিক্ষার্থীদের আরবী, ফারসী, হিন্দুস্তানী ( উদ“), হিন্দী ভাষা এবং এপিয়ার 
ইতিহাস আয়ত্ব করতে হতো । ১৮৫৫ সালে কলেজটি বিলুপ্ত হয়| 


বালা মুদ্রণের গোড়ার কথা ৬৫ 


বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের ( ১৭৫৯--১৭৯৩) সময় তীর নিজের উৎসাহ 
ও তত্বাবধানে সাফল্যজনক মুদ্রণের কথা জানা যায় । Bengal Armyর Major 
Yuleএর বিবরণী পাঠে জানা যায় যে ১৮০৩ সালে ইংরাজবাহিনী কতৃক 
আগ্রাহূর্গ দখলের সময় একটা মুদ্রাযন্ত্র দুর্গের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়। Major 
Yuleএর প্রুফশীটগুলি দেখে বিস্মিত হন কেননা অক্ষরগুলি ছিল অতি 
সবন্দর। ঘটনাস্থলে উপস্থিত Major Yule, Lieutenant Mathews এবং 
অন্যান্য ইংরাজ সেনানীরা মনে করেন যে এটাই সম্ভবতঃ হিন্দুস্থানে ছাপার 
প্রথম প্রচেষ্টা ৷ | 


১৭৭৮ সাল থেকে বিভাগপূর্ব বাংলার ছাপা ও প্রকাশনার ইতিহাসে এক নতুন 
যুগের সুচনা হয়। প্রাচ্য ভাবাবিশারদ পণ্ডিতবর্গ এবং প্রাচ্যভাষাঙ্ুরক্ত গভর্ণর- 
জেনারেলদের সাহায্য ও সহানুভূতির ফলেই এই যুগের গোড়াপত্তন। পরবর্তী 
অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই বই রচনা ও প্রকাশের এই উগ্ভম সাফল্যের চরমে 
উন্নীত হয়। এই সময়েই শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায় এবং পরে ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজের কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও সক্রিয় সাহায্যের ফলে বাংলা বই ছাপার পরিমাণ 
আশাতীত রূপে বেড়ে যায়। 


খ। বাংলা প্রথম মুদ্রিত পৃস্তকাবলী ও ছাপাখান! সমৃহ-_- ১৭৯৯ সাল পৰ্যন্ত) 


বাংলা বই রচনা ও ছাপার ক্ষেত্রে পর্ত,গীজ ধর্মপ্রচারকদের একনিষ্ঠ ও 
অক্লান্ত সাধনার কথা উল্লেখ না করলে পাক-ভারতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের 
প্রচেষ্টা সম্পর্কিত এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । 

পাঁক-ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রথমে বাণিজ্যে সাফল্যলাভ ও পরে 
ওপনিবেশিক শাসন কায়েম করার পর পর্তুগীজ সওদাগরগণ নতুন নতুন 
ব্যবসাকেন্দ্রের উদ্দেশ্যে সমস্ত উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়লো । ইউরোপীয় ও 
আরব পর্যটকদের বিবরণী মারফত সমৃদ্ধিশালী দেশরূপে বাংলার খ্যাতি শুধু 
সেকালে নয় বরং পঞ্চদশ শতাব্দীর বহু পূর্বেই দিকে দিকে বিস্তৃত হয়েছিল । 
বাংলার প্রচুর ধনদৌলতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দুঃসাহসী, পর্ত গজ বশিকগণ 


১1 W. H., Carey, The Good Old Days of {Honorable John 
Company, 1909 reprint, Vol. 1, Pp. 332-333. 


লা 
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অনতিবিলম্বে বাংলায় উপনিবেশ স্থাপনে মনোযোগী হয়। স্থ্যনো দা কুনহা 
( Nuno da Cunha) (১৫৩৯--১৫৩৮) নামক গোয়ার জনৈক পতুগীজ 
শাসনকর্তা বাংলার সমুদ্রোপকুলে বাণিজ্যঘাটি স্থাপনের জন্য বহুকাল অবধি 
খুব আগ্রহাশ্বিত ছিলেন। তার এই বহুদিনের বাসনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য 
তিনি ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে পাঁচটি জাহাজযোগে একদল বণিককে চট্টগ্রাম প্রেরণ করেন। 
তার পর থেকেই ১৫৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসরই চট্টগ্রামে (পতুগীজ ভাষায় 
পোর্ট! গ্রাণ্ডে Port০ Grande) পর্তুগীজ জাহাজ নিয়মিত আসাযাওয়া 
করতে আরম্ভ করে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলায় বেশ কয়েকটি পর্তুগীজ 
বাণিজ্য কুঠি গড়ে উঠে। হুগলীতে স্থাপিত কুঠিটিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল। বণিকদের অব্যবহিত পরে ধর্মপ্রচারকগণ আসতে থাকেন ও নানাস্থানে 
মিশন নির্মাণ করে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। ব্যাণ্ডেলের পুরানো পর্তুগীজ 
গির্জার ষ্যায় ঢাকার ভাওয়াল পরগণাস্থ নাগোরির গির্জা ও মিশনটি বেশ 
প্রসিদ্ধ । এই মিশনের উৎসাহী পাদ্রী ফাদার ম্যানুয়েল দা আস্ুম্পসাওঁ 
( Father Manoel da Assumpcao) এর রচিত ও তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় 
মুদ্রিত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ছাপা তিন খানা বই মিশনটিকে অমর করে রেখেছে। 


বাংলাদেশের পর্তুগীজ মিশনগুলোর প্রধান পাদ্রী ফাদার মার্কস আত্তনিয়ো 
সানটুচ্চি ( Father Marcos Antonio Santucci ) নালোয়াকট (1619 
0০) থেকে গোয়ার পাদ্রীদের প্রাদেশিক কতৃপক্ষের নিকট লিখেন যে 
“The fathers ( Ignatius Gomes, Manoel Surayva and himself ) 
have not failed in their duty: they have learned the 
language well, have composed vocabularies, a grammar, 
a confessionary and prayers; they have translated the 
Christian Doctrine [ Doutrina Christa or catechism ] etc, 


nothing of which existed until now.” 


১ O Chronista de Tissuary, গোয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৬৭ সাল, ১২ পৃষ্ঠা 1 
Bengal: Past and Present পত্রিকার নবম খণ্ড, প্রথম ভাগ, ৪৬ পৃষ্ঠায় Hosen এর _ 
the Three First Type Printed Bengali Books শীর্ষক প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য । 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ৬৭ 


জেম্বইট মিশনারী ফ্রান্সিসকো ফার্নাণ্ডেস ( Francisco Fernandes ) 
পূ্ববাংলার শ্রীপুর থেকে গোয়াস্থ জেস্ুইট মিশনেব অধ্যক্ষ নিকোলাস পিমেন্টাকে 
( Nicolas Pimenta ) লিখিত এক পত্রে তার সংকলিত খুষ্টধর্মের মূলনীতি 
সম্বলিত একটি গ্রন্থ ও অপর একটি প্রশ্নোত্তরমালার কথা উল্লেখ করেন। 
তারই সহকর্মী ভমিনিক দা স্থজা ( Dominic da 90839.) যিনি বাংলা শিখতে 
আরম্ভ করেছিলেন, তিনিই বই ছুটি বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৭২৩ সালে উল্লেখিত 
ফাদার বারবিয়ে ( Father Barbier ) নামে একজন পর্তুগীজ পান্রীর রচিত 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরমালা নামক একটা! ক্ষুদ্র বাংলা বইএর সন্ধান পাওয়া যাঁয়।ঃ 


যা হোক এখানে সেখানে উল্লেখের ফলে বইগুলোর নাম আমাদের আর 
অজানা নয়। তবে যেহেতু এদের কোনটার সন্ধান বর্তমানে পাওয়া যার না 
তাই বইগুলোর বিস্তারিত বিবরণ কিংবা তাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষ 
কিছু বলা সম্ভব হচ্ছেনা । এমন কি তাদের সবগুলো অথবা কোন একট! 
বই মুদ্রিত আকারে ছিল কিনা তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। 


পরবর্তী সময়ের কয়েকটি বই আজও কালের গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করে 
বেঁচে আছে। এই বইগুলি সম্বন্ধেই আমরা এখন আলোচনা করবো । আমাদের 
আলোচ্য বিষয়বস্তু বাংলার আদি মুদ্রণ ও মুদ্রিত বই হলেও ভারতের বাইরে 
রচিত ও মুদ্রিত বাংলা বই সম্পর্কে এখানে কিছু বলা সমীচীন মনে করি। 
এই জাতীয় বইগুলোর মধ্যে পাদ্রী ম্যন্য়েল দা আস্ুম্পসাওঁএর প্রণীত রোমান 
হরফে মুদ্রিত তিনটি বাংলা বই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ফাদার আসুম্পসার্ঁ 
১৭৩৪ সালে বাংলাদেশে আগমন করেন । তিনি বাংলার St. Nicholas of 
Tolentino মিশনের রেক্টুর রূপে কাজ করার সময় ১৭৪২ সালে ভাওয়াল পরগণার 
নাগোরির ক্যাথলিক গির্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।২ আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি 
যে পতুগীজদের স্বদেশ থেকে আমদীনীকৃত অথবা ভারতে মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশের 
মূল উদ্দেগ্ত ছিল খুষ্টধর্মের প্রচার। ম্যানুয়েল দা আহ্ম্পসা্এর বইগুলো 


১! সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলিকাতা; 
৪৫ খণ্ড, পৃঃ ৫২। সজনীকান্ত দাস সুনীতি কুমার চাটাজীঁ এবং সুরেন্দ্রনাথ সেন থেকে 
উদ্ধতি দিয়েছেন। 

২। এই মিশন এবং নাগোরির গির্জার ইতিহাস সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণের জন্তে Camps 


এর History of the Portuguese in Benzal কলিকাতা, ১৯১৯ ইংরাজী, পৃঃ ২৪, 
১১১, ও ১৪৭-২৪৯ দেখুন। 
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রচনার পিছনে শুধুমাত্র এই প্রেরণাই কাজ করেছে। নিজের স্বীকৃতির মধ্যেই 
তিনি বলেছেন যে নবদীক্ষিত খৃষ্টানদের কাছে খুষ্টধর্মের নীতিগুলো অপেক্ষাকৃত 
সহজ করে তোলাই ছিল তাঁর পুস্তক রচনার মূল উদ্দে্ঠ। ফাদার আস্বম্পসীও 
এর রচিত বইগুলোর নাম নিয়ে প্রদত্ত হলোঃ 

(ক) 26601719250 da Doutrina Christaé বা খৃষ্ট মতবাদ সম্বন্ধীয় 
প্রশ্নোত্তর মালা৷ কথোপকথনের মাধ্যমে খৃষ্টধর্মের মূলনীতিগুলোর ব্যাখ্যা হল 
বইটির বিষয়বস্ত। ১৭৪৩ সালে বইটি লিসবনে ফ্রান্সিসকো দা সিলভা 
( Francisco da Silva) কর্তৃক মুদ্রিত। বইটি পর্যায়ক্রমে এক কলাম 
বাংল! ও পরবর্তী কলাম পততুগীজ ভাষায় যাহ; এবং এর বাংলা অংশ 
রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছে। 


ভূষণার খৃ্টধর্মান্তরিত একজন বাঙালী রাজকুমার এ বইটির মূল রচয়িতা । 
ম্যানুয়েল দা আম্বম্পসীও মূল বাংলা থেকে পতুগীজ ভায়ায় এর অনুবাদ করেন। 
পুস্তকটির মুদ্রণ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। স্পেনের ভ্যালাদলিদস্থ 
Colegio dos Agostinhos Filibinosএর পাজী ফাদার থার্সে 
লোপেজের প্রেরিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ফাদার হোষ্টেন বলেন যে 
বইটি উপরোক্ত বর্ণনা অন্থসারেই মুদ্রিত হয়। কিন্তু ডাঃ স্থরেন্দ্রনাথ সেন 
তার সম্পাদিত ব্রাহ্মণ ক্যাথলিক সংবাদে বলেন যে বই খানি আদৌ ছাপা 
হয় নি এবং তিনিই স্পেনের ইভোরায় রক্ষিত মূল দানি অংশের 
প্রতিলিপির প্রথম মুদ্রণ করেন ।১ 
৯ H. Hosten “The Three First Type Printed Bengali Books. 
Bengal Past and Present: vol-IX Pt, 1, July-Sep. 1914, pp. 40-63. 

ডাঃ সেনের বইটি উপরোন্তেখিত নামে ১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক 
প্রকাশিত হয়েছে। মুল বইটি Don Antonio ৫৪ Rozari0 নামক ভূষণার একজন 
বাঙালী বাজকুমার কর্তৃক লিখিত হয়। তিনি বাল্যকালে মগদস্যুদের হাতে বন্দী হয়ে 
আরাকানে নীত হন। এই সময়ে তিনি আরাকানস্থ রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের 
দ্বারা! খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তাদের সাহায্যে বাংলায় ফিরে এসে এই বাঙালী রাজকুমার 
বাংলায় পতুগীজ মিশনারীদের শক্তির আধার হয়ে উঠেন। আস্ুষ্পর্াও মূল বইটির 
পতুগীজ আঙ্গুবাদ করেন এবং বইটি এভোরার আর্চবিশপ Father Miguel des Tavoraর 


নামে উৎসর্গ করেন। উল্লেখ করা যেত্যে পারে যে আনুম্পর্পাও নিজে ছিলেন : 
এভোরার অধিবাসী । 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ' ৬৯ 


(খ) Compendio dos Misterios da Fe... ফাদার ম্যানুয়েল দা 
আত্মুম্পসীওএর রচিত খৃষ্টধর্মের রহস্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার সম্বলিত এই বইটি 
লিসবনে ১৭৪৩ সালে ফ্রান্সিসকো দা সিলভা কর্তৃক মুব্রিত হয়। বইটির 
বিশেষত্ব এখানে যে বইটির ডান হাতের পৃষ্ঠায় মূল পতুগীজ ও বাম হাতের 
পৃষ্ঠায় বাংলা অনুবাদ ছাপা । 


এই বইটি 08501015000 da Doutrina Christa Ordenado por 
modo de Dialogo em Idioma Bengalla e Portuguez নামেও 
পরিচিত । এর বাংলা আখ্যা হলো “কিপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ( Crepar 
Xaxtrer Orth bhed) 


(গ) Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez dividido 
em duas 7১৪:৮০3...[ছেইভাগে বিভক্ত বাংলা এবং পতুগীজ ভাষার একটি 
শব্দকোষ ] বইটি ফ্রান্সিসকো দা সিলভা কতৃক ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লিসবনে মুদ্রিত । 
এই বইটিতেও বাংলা হরফের পরিবর্তে রোমান হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। 
বইটি বাংলা ও পর্তুগীজ এই ছুই ভাগে বিভক্ত এবং বাংলা শব্দথকোষের প্রথমে 
বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।? 


রোমান ক্যাথলিক পাডরীদের দ্বারা রচিত অপর দুইটি বইয়ের লেখকের 
নাম বেন্টো দা স্থজা ( Bento Da 9০90%৪,)| গোয়ায় তার জন্ম হলেও বাংলা 
দেশে তিনি সুদীর্ঘ পনর বছর কাঁজ করেছেন। তিনি Book of Prayer ও 
Catechism নামে ছুইটি বইয়ের অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদ করেন। পুস্তক 
দুটি প্রার্থনামাল!? ( Prarthanamala ) ও ‘প্রশ্নোত্তরমালা’ ( Proshnottar- 
Nala) নামে লণ্ডন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। 


বাংলাদেশে খুষ্টধর্ম প্রচারের কাজ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় 
লিখিত বই রোমান হরফে ছেপে প্রকাশ করার জন্য পর্তগীজ পাত্রীর সযত্ব 
প্রচেষ্টা সত্বেও বাংলা ভাষা বা সাহিত্যের অনুরূপ উন্নতি সাধিত হয় নি। নিয়লিখিত 
কারণগুলোর সাহায্যে এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে ঃ 
(১) প্রথমতঃ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভন্গীর দ্বারা পরিচালিত পান্ডীগণ শুধুমাত্র ধর্মমূলক 


৯1102938062, 
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বই প্রকাশ করতেন; (২) রোমান হরফে ছাপা এই সব বইয়ের প্রতি 
সাধারণ মানুষের বিশেষ কোন' আকর্ষণ ছিল না এবং (৩) শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর 
ও অসংঘবদ্ধ বাঙালী জাতি তাদের ভাষা ও সাহিত্যে মুদ্রণের বিপুল সম্ভাবনার 
কথা উপলব্ধি করে উঠতে পারে নি। এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরাজমান হতাশাব্যপ্রক পরিস্থিতিও ছিল সেই ব্যর্থতার অগ্যতম 
প্রধান কারণ। 


এই সব কারণে পয়ত্রিশ বছর পরেও ন্যাথানিয়েল ব্রামী হলহেড 
( Nathaniel Brassey Halhed) (১৭৫১-১৮৩০) এবং উইলিয়ম কেরীর 
( William Carey) (১৭৬১-১৮৩৪ )১ মতো নিরপেক্ষ অথচ ' নির্ভরযোগ্য 
পর্যবেক্ষকগণ এ আমলের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বইএর তীব্র অভাব লক্ষ্য করে 
বিস্মিত হয়েছিলেন। হলহেড তাঁর বিখ্যাত A Grammar of the Bengal 
Language এর প্রণয়ন ও প্রকাশের সময় বলেন যে বাঙালী লেখকদের 
লেখার সঙ্গে তার ঘনিষ্ট পরিচয় থাকা সত্তেও তিনি ধর্মীয় মহাকাব রামায়ণ 
ও মহাভারত ও রায়গুণাকর ভারতচন্ত্রের বিষ্যাস্থুন্দর সহ মাত্র ছ'খানি, বইয়ের 
সন্ধান পান। এই বইগুলি হাতে লেখা পাঙুলিপির আকারে তার হস্তগত 
হয়। পরে বাংলা ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত উইলিয়াম কেরী যখন বাংলার ধর্মীয় 
এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করেন তখন অনেক অন্ব্সন্ধানের 
পর তিনি মাত্র ৪০টি বইয়ের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 


পতৃতীজদের প্রচেষ্টায় লিসবনে মুদ্রিত তিনটি বাংলা বইয়ের জন্য ১৭৪৩ 
সালে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বছর হিসাবে পরিগণিত 
হয়। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র একটি বই মুদ্রণ ও প্রকাশের ফলে ১৭৭৮ সাল 
বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনের ইতিহাসে তার চেয়েও অধিক স্মরণীয় বংসর। 


১1101009025 of National Biography Vol, viii, pp. 625-26 
হলহেডের সংক্ষিপ্ত জীব্নী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেরীর জীবনকথা সম্বন্ধে অনেক 
বই আছে। এর মধ্যে J. C. Marshman লিখিত The Life and Times of 
Carey, Marshman and Ward...1859 @ 5S. Pearce Carey প্রণীত William 
Carey, London. 1923 বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ৭১ 


১৭৪৩ সাল থেকে ১৭৭৮ সালের প্রারস্ত পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে 
বাংলা দেশে রচিত কোন ছাপা বইয়ের পরিচন্ন পাওয়! যায় না, তাই এই 
কালকে বাংলা পুস্তক ঘুদ্রণের বন্ধ্যাত্বের যুগ বলা যেতে পারে। এঁতিহাসিক 
১৭৭৮ সালে হলহেড তার বিখ্যাত ব্যাকরণটি হুগলীতে ছাপেন। চাল স 
উইলকিন্সের তৈরী প্রথম বাংলা হরফে মুদ্রিত এই বইটির বহুস্থানে কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ, কাশীরাঁম দাসের মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাস্থন্দর থেকে বহু 
সংখ্যক উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে৷? হলহেড এবং উইলকিন্সের যুগ 
প্রচেষ্টার ফলে বাংলা সাহিত্যের দ্রুত উন্নতি হয়। উত্তরকালে সর্বাপেক্ষা 
সমৃদ্ধিশালী জাতীয় সাহিত্যরূপে বাংলার স্বীকৃতি পাওয়ার মূলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর এই ছুই ইংরাঁজ সিভিলিয়ানের দান অনেকখানি । অবশ্য সেই 
সময়ে মুদ্রিত বাংলা বইয়ের উজ্জল ভবিষ্যতের কথা তারা নিজেরা কিংবা 
তাদের পৃষ্ঠপোষক ও বাংলার স্থ্বীসমাজের কারো পক্ষেই উপলদ্ধি করা 
সম্ভব ছিল না। 


মুদ্রিত বাংলা বইয়ের সংখ্যা এবং বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন দীন অবস্থা 
হলহেড, কেরী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের নিকট নৈরাশ্ঠব্যগ্তক ও বেদনাদায়ক হলেও 
এই সময় হতে তাদের সযত্ব সাধনার ফলে বাংলা বই উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক 
সববর্ণ যুগের সুচনা হয়। এই স্বর্ণযুগ স্ষ্টির পেছনে তৎকালীন রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি অনেকটা কাজ করেছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে উচ্চতর যুদ্ধ কৌশল, 
কুটনীতির প্রয়োগ ও ষড়যন্ত্রের বলে ইংরাজগণ কলহপ্রিয় স্বার্থপর ওমরাহ 
পরিবেষ্টিত আরামপ্রিয় দুর্বল নবাবের কাছ থেকে শাসনদণ্ড সম্পূর্ণভাবে ছিনিয়ে 
নেয়। পরবর্তী যুগে ইংরাজ শাসন এদেশে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার 
উদ্দেশ্যে ইংরাজগণ ক্রমে ক্রমে একদিকে মুসলমান আমলের সরকারী ভাষা 
ফারসীর বিরুদ্ধাচরণ ও অপরদিকে আরবী-ফারসী শব্দবজিত সংস্কৃতবহুল 
বাংলার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। তাদের বাংলা ভাষার প্রতি এই আনস্মিক 
অন্থুরাগের পেছনে ভাষাগত কিংবা সাহিত্যিক মূল্যবোধের চাইতে রাজনৈতিক স্বার্থ 
হাসিলের প্রেরণাই ছিল প্রধান। বহুদিন পর্যন্ত মুসলমান রাজদরবারে ফারসী 


৯। হলহেডের ব্যাকরণ মূলতঃ লেখ! হয় সে সমস্ত ইংরাজ শিক্ষার্থীদের ভজন্ত 
যাদের বাংলা ভাষার সাথে প্রাথমিক পরিচয় ছিল। 


৭২ | | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


রাজভাষার সম্মান পাচ্ছিলো বলে সেই আমলের: অন্তান্য দেশীয় ভাষার মতো 
_বাংলাও ছিল ফারসী শব্দবহ্ুল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব 
_ সিরাজ-উ্্‌-দৌলার পরাজয়ের ফলে বাংলা দেশের শাসনভার বৃটিশ শক্তির হাতে 
চলে যায়। তাই এটা অতান্ত স্বাভাবিক যে বিজয়ী ইংরাজ বিজিত মুসলমান 
শাসকদের রীতি-নীতি, আদব-কায়দা এবং ভাষাকে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। 
আরবী-ফারসীবঙ্জিত সংস্কৃত-গন্ধী বাংলাভাষার উন্নয়নে ইংরাজদের এই উৎসাহ 
ছিল বাঙালী মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু 
করার বহুবিধ কারসাজির. মধ্যে অন্যতম 1 


তাছাড়া একথাও অনস্বীকার্য যে ইউরোপীয় সিভিলিয়ানদের শাসনকার্ষে 
দক্ষ করে তোলার জন্য কোম্পানী তাদেরকে দেশীয় ভাবার সঙ্গে পরিচিত 
করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলদ্ধি করতে পেরেছিলো। সংস্কৃত, বাংলা 
ও অন্তান্য প্রাচ্যভাষায় স্থপণ্ডিত হলহেড, ফর্ষ্টার, কোলক্রক, কেরী প্রমুখ ইংরাজ ' 
সিভিলিয়ান ও মনীষীরা সংস্কতবহুল বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার গোঁড়া 
সমর্থক ও উদ্যোক্তা ছিলেন, এবং পরিশেষে তাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ 
করে। ডাঃ স্থশীল কুমার দে এই উক্তির সমর্থনে লেখেন যে, “হলহেড ও 
ফর্ষ্টারের চেষ্টা এবং শ্রীরামপুর মিশনারী সম্প্রদায় ও রাজা রামমোহন রায় ও 
তার বন্ধু-বান্ধবের . সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতার ফলে বাংলা ভাষা শুধু বাংলার 
সরকারী ভাষাতেই পরিণত হর নি, বরং তা ভারতের অন্তান্য দেশীয় ভাষার 
চেয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।২ মুসলগানী বাংলা সহ একে একে পাক- 
ভারতে ব্যবহৃত অন্যান্য ইসলামী ভাষার. বিরুদ্ধে এইভাবে ইংরেজ শক্তি একজোট 
হয়ে দাড়ায় । 

ইষ্ট ইতিযা 1 কোম্পানীর শাসনযন্ত্রে রা খাটি বাংলার সমর্থক প্রাচ্যভাষাবিদ 
এ সব ইংরেজদের অদম্য প্রচেষ্টার চুড়ান্ত ফলস্বরূপ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী 
এক আইন পাশ করে। এই আইনবলে সরকারীভাবে কোম্পানীর আওতাভুক্ত 
সমস্ত. আদালতে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। 


১]. W. W. Hunter এর The Indian Musalmans দ্রষ্টব্য । 


২! Sushil Kumar De, History of Bengali Literature in the 
Nineteenth Century, 1800— 1825, Calcutta, 1919. পৃঃ ৯১। 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা - ~ ৭৩ 


ক্রমে ক্রমে ফারসী ভাষার পরিবর্তে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারে 
দ্রেত উন্নতি পরিলক্ষিত হতে থাকে । অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থাৎ 
১৭৫৫ সালের পর থেকে ভারতের হাটে-বাঁজারে দেশীয় ভাষায় সরকারী বিজ্ঞাপন 
টাঙানোর কথা জানা যায়। ওয়ারেন হেষ্টিংঘ ১৭৭২ সালে বাংলার গভর্ণর 
. এবং ১৭৭৩-১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। তিনি কোম্পানীর 
ইংরাজ সিভিলিয়ানদের জন্য এমন এক জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন যে 
শিক্ষায় শিক্ষিত হরে কোম্পানীর ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে থেকেও তার! যাতে 
সুঠুভাবে তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে পারে । ভারতের প্রধান প্রধান 
দেশীয় ভাবাগুলো শিক্ষা ছিল এই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ এবং 
এই উদ্দেগ্ত হাসিলের জন্যই ফোর্ট উইলিয়াম ও হেইলিবারি কলেজের পাঠ্য- 
তালিকার প্রস্তুতির সময় এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো । 
ব্যক্তিগতভাবে হেগ্টিংদ নিজে ও গ্ল্যাডউইন, হলহেড, উইলকিন্স, জোন্স্‌ প্রমুখ 
প্রাচাভাযাবিদ ইংরাজ পণ্ডিতবর্গের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম 
ও হেইলিবারী কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য দেশীয় ভাষায় রচিত যথেষ্ট 
সংখ্যক বই প্রকাশের ব্যপারে তাদের নিয়মিত উৎসাহ দিতেন । 


ইউরোগীর (এবং পরবর্তী কালে ভারতীয়) পণ্ডিতদের প্রাচ্যভাষ! শিখতে 
এবং সে সমস্ত ভাষায় বই লিখতে উৎসাহ দেবার নীতি উত্তরকালে আরো 
ব্যাপক আকারে গৃহীত হয়! ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিন যখন গভর্ণর 
জেনারেল ছিলেন তখন প্রখ্যাতনামা ইংরাজ রাজনীতিবিদ ও জনসেবক 
মিঃ উইলিয়াম উইলবারফোর্স পার্লামেন্টে প্রস্তাব করেন যে দেশীয় শিক্ষার 
প্রসারকল্পে পাক-ভারতে কোম্পানীর বেশী এবং ভাল স্থযোগ-মুবিধার ব্যবস্থ! করা 
উচিত। এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে আপাতঃৃষ্টিতে এই 
মহৎ উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় পাদ্রী ও শিক্ষিত ব্যক্তি অন্থুপ্রাণিত হয় 
এবং ভারতে বহু ছাপাখানা স্থাপনে ও ভারতীয় শিক্ষার উন্নতি সাধনে আত্ম- 
নিয়োগ করে । বস্তুতঃ খষ্টধর্ম প্রচার ও এদেশে একদল উৎকৃষ্ট সিভিলিয়ান 
সৃটিই ছিল এ ছাপাখানাগুলো স্থাপনের প্রাথমিক ও মূল উদ্দেশ্য । পরোক্ষভাবে 
এই ছাপাখানাগুলোর সাহায্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হয় 
এবং এদেশের শিক্ষাও দ্রুত প্রপার লাভ বরে। 


১০১ 


৭8 . সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৬ 


১৭৯৯ খণষ্টাব্দে ইংরেজ. ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারীরা বৃটিশ পাঁক-ভারতে স্থান না 
পেয়ে বাধ্য হয়ে দিনেমার রাজ্য শ্রীরামপুর তাদের মিশন ও ছাপাখানা স্থাপন 
করেন। এর পরের বৎসরই ইংরাজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার 
প্রকাশ্য অভিপ্রায় নিয়ে লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়। বাংলার মুদ্রিত পুস্তকের ইতিহাসে এই ঘটনা ছুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেটিংসের সমর্থন 
ও সাহায্যে বাটারওয়ার্থ বেইলী, ডাঃ কেরী এবং প্রীচাভাষা শিক্ষায় উৎসাহী 
অন্যান্য ব্যক্তিগণ মিলে Calcutta School Book Society প্রতিষ্ঠা করেন! 
এই সমিতিটির প্রধান উদ্দেগ্ড ছিল বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও মুদ্রিত বইয়ের 
অধিকতর প্রসার ও ভ্রমোনয়ুন । 


বাংলা মুদ্রণশিল্লের উন্নয়নের ইতিহাস বৈচিত্র্যময় কিন্তু এর ধারা যে কেন 
বাধা-বিযুক্ত অবাধ গতিতে প্রবাহিত হয় নি সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা 
করবো। কিন্তু তার পূর্বে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে বাংলা দেশের 
মুদ্রণ পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা সমীচীন মনে করি। ১৭৭৮ সালে এনডজ 
নামক জনৈক পুস্তক বিক্রেতা হুগলীতে বাংলার সর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপন 
করেন। এই ছাপাখানা থেকেই হলছেডের ব্যাকরণটি ছাপা হয়। বেঙ্গল 
গেজেটের কুখ্যাত সম্পাদক এবং প্রকাশক জেমস্‌ অগাষ্টাস হিকী ছুই বছর 
পরে বাংলার দ্বিতীয় ছাপাখানা “বেঙ্গল গেজেট প্রেস’ স্থাপন করেন। এই 
প্রেম থেকেই ‘হিকীর গেজেট’ নামে সমধিক পরিচিত বেঙ্গল গেজেট পত্রিকা 
প্রকাশিত হতো । বেঙ্গল গেজেটে হিকীর যথেচ্ছা নিন্দাভাষণে সরকারী মহল 
অচিরেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তৎকালীন বুটিশ-ভারভের বড়লাট হে্টিংস ও তার 
কাউন্সিল হিকীকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইনকে একটি প্রেস স্থাপনের 
জন্য উৎসাহ দেন। গ্ল্যাডউইন ১৭৮৪ খষ্টাব্দে Calcutta Gazette Press 
স্থাপন করেন।* এ প্রেস থেকেই সরকারী গেজেট প্রকাশিত হতো 


১। গ্ল্যাডউইনের আধা-দরকারী ছাপাখানিটি ১৭৮৬ সালের শেষে বা ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে 
প্রারম্ভে মরিস হারিংটন ও মেয়ারের নিকট বিক্রি হয়। সরকারী মুডণের কাজ 


১৮৯৫ সালে ২৫শে মে তারিখে সগ্স্থাপিত মিলিটারী অক্যণন প্রেসে হস্ত'স্তবিত 
করা হয়। 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ৭৫ 


এবং কোম্পানীর অধিকাংশ মুদ্রণকার্য নিষ্পন্ন হতো। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই 

ংলা মুদ্রণশিল্পের জনক চার্লস উইলকিন্সের সহায়তা ও তত্বাবধানে সরকার 
নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রেসটি প্রথমে অনারেবল কোম্পানীর 
প্রেস ও পরবতীকালে গভর্ণমেন্ট প্রেস নামে পরিচিত হয়। অল্প কয়েক 
বৎসরের মধ্যে কলিকাতা শহরে কলিকাতা ক্রনিকল প্রেস, পোষ্ট প্রেস, ফেরিজ 
এণ্ড কোম্পানীর প্রেস, রোজারিও এণ্ড কোম্পানীর প্রেস সহ বনুসংখ্যক 
ছাপাখানা গড়ে উঠে। এই সবগুলো ছাপাখানাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে 
প্রতিষ্ঠিত হয় বলে জানা যাব 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপিত এই সব ছাপাখানাগুলোতে ছাপার 
আনুমানিক খরচ নির্দেশ করার উদ্দেশ্যে উইলকিন্পের ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত 
কোম্পানীর প্রেসে কি পরিমাণ খরচ পড়তো তার একটি হিসাব নীচে দেওয়া 
গেল 1১ 
ইংরাজী ছাপার হার 
ফোলিও পোষ্টের কাগজের প্রতি দিস্তার জন্য খরচ 


সিন্ধা টাকা 
এক পৃষ্ঠার জন্য + ৩২ 
উভয় ৯৪৬ +e (a 


ফাঁরসী ও বাংলা ছাপার হার 
ফোলিও পোষ্টের কাগজের প্রতি দিস্তার জন্য খরচ 


এক পৃষ্ঠার জন্য *** *** ৫২ 
উভয় 5১ 52 one ৮০৬ ৭৯. 


১৭৯৯ সালে লর্ড ওরেলেসলী মহীশুরের অধিপতি টিপু স্থলতানের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থাবলম্বন হিসেবে অবাধ মুদ্রণের 
উপর তিনি কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেন। ফলে যুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা 
বহুক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হয় ও বাংলা মুদ্রণের গতি অস্বাভাবিকরূপে ব্যাহত হয় । 


>| Revenue Dept. Letter dated 8th January, 1779. সঙ্জনীকান্ত দাসের 


বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ শীর্ষক প্রবন্ধে (সাহিত্য পত্রিকা, ৪৫ খণ্ড, পৃঃ ১৮৮, ১৩৪৫ বাংলা 
১৯৩৯ ইং) বিবৃত । 


চর 


৭৬ 0 সাহিত্য পত্রিকা | শীত. সংখ্যা, ১৩৬৬ 


এ নৈরাশ্তজনক পরিস্থিতি ১৮১৮ খুষ্টাবব পর্যন্ত চলতে থাকে । অতঃপর 
১৮১৮ সালে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল মার্কোয়েস অব হেষ্টিংস ছাপাখানার 
উপর আরোপিত কড়াকড়ি বহুলাংশে হ্রাস করেন।১ এর স্বাভাবিক ফলস্বরূপ 
এ দেশে বহুসংখ্যক ছাপাখানা গড়ে উঠতে থাকে। এই. সময়ে স্থাপিত 
বেশ কয়েকটি ছাপাখানার মালিক ভারতীয়েরা ছিলেন বলে জানা যায়। 

১৮২৫-২৬ খষ্ট্াব্দে একমাত্র কলিকাতাতেই প্রায় চল্লিশটি প্রেস চালু 
অবস্থায় ছিল। এগুলোর মধ্যে পূর্ববর্ণিত প্রধান প্রধান ছাপাখানাগুলি ছাড়া 
বৌবাজারের মিঃ লেভেনডিয়ারের প্রেস, ইটালীতে (এন্টালী ) মিঃ পিয়ার্সের 
প্রেস, ধর্মতলার রামমোহন রায়ের ইউনিটারিয়ান প্রেস, ১৮০৬--১৮০৭ সালে 
স্থাপিত খিদিরপুরের বাবুরামের সংস্কতযন্ত্র ( এ*র! ছিলেন দেবনাগরী অক্ষরে 
সংস্কৃত ও হিন্দী ছাপাঁয় বিশেষজ্ঞ ), মির্জাপুরে মুন্সী হেদায়েতউল্লার মোহাম্মদী 
প্রেস, হিন্দুস্থানী প্রেস, কলেজ প্রেস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উইলিয়াম 
কেরী এবং শ্রীরামপুর মিশনের পাত্রীদের প্রচেষ্টার প্রতিষ্ঠিত ব্যাপ্টিষ্ট মিশন 
প্রেস সে সময়ের বাংলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রেস ছিল। এ সম্বন্ধে অপর 
একটি প্রবন্ধে আলোচন! করার ইচ্ছা রইলো । 

. প্রান্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে ১৭৭৮ সালের পূর্বে চালু ছাপাখানাগুলো 
সাধারণতঃ বিদেশ থেকে ইংরাজী এবং অন্যান্ত দেশীয় ভাষার টাইপ আমদানী 
করত। এমন কি কাগজ, কালি ও ছাপার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্ দ্রব্যাদির 
জন্যও এ*রা সম্পূর্ণরূপে বিদেশের মুখাপেক্ষী ছিল । 


গর! বাংল! হুরফের প্রথম ঢালাইখান! 


বাংলাভাষার প্রথম বইগুলি রোমান হরফে বিদেশে মুদ্রিত হতো। প্রথম 
প্রথম বাংলা হরফগুলোও বিদেশেই তৈরী হতো। হষ্টেনের মতে ১৬৯২ 
সালে জেন্ুইট পাদ্রী Jean de Fontenoy, Guy Tachard, Etienne 
Noel এবং Claude Beze প্রণীত Observations Physiques et 
Mathematiques pour servir a4?’ histoire naturelle, et la per- 
fection de Y Astronomie et la Geographie শীর্ষক পুস্তকে সর্বপ্রথম - 


১। ৯৮৩৫ সাপে স্তার চাল“যেটকাফ অল্পসময়ের জন্য গভর্ণর জেনারেল থাকাকালীন 
মুদ্রাযন্ত্রের ‘স্বাধীনতা’ পুমঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ৭৭ 


বাংলা বর্ণমালা মুদ্রিত হয়।১ জর্জ জেকব কের ( Georg Jacob Kehr ) 
কতৃক ল্যাটিন ভাষার লিখিত 44601 926১ নামে ১৭২৫ লালে লাইপজিগে 
মুদ্রিত অপর একটি বইয়ে অনুরূপভাবে বাংলা বর্ণমালা ব্যবহারের কথা জানা 
যায়। এই বইয়ে ১ থেকে 5১ পর্যন্ত বাংলা সংখ্যা, বাংলা বাঞ্জনবর্ণ এহং 
Sergeant Wolfgang Meyer এই জার্মান নামটি বাংলায় অক্ষরান্তরিত 
হয়ে “শ্রী সরজন্ত বলপকাং মাএর” রূপে মুদ্রিত হয়। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে লাইপজিগে 
মুদ্রিত জোহান ফ্রাইডরিখ ফ্রিটজের ( Johann Friedrich Fritz ) এর 
Orientalischer und Occidentalischer Sprachmeister বইটি 
পুর্বে উল্লেখিত বইগুলোর অনুকরণে বাংলা সংখ্যা ও বর্ণমালার প্রতিলিপি 
মুদ্রিত হয়েছে। জোয়ানেস জশ্ুয়। কেটেলেয়ার (Joannes Joshua Ketelaer) 
প্রণীত Miscellanea Orientali নামক হিন্দী ভাষার ব্যাকরণেও বাংল! 
বর্ণমালা মুদ্রণের কথা জানা ঘায়। শেষোক্ত বইটি ওলন্দাজ লেখক ডেভিড 
মিলের (David Mill) ল্যাটিন ভাষায় রচিত Dissertationes Selectae 
পুস্তকটির সাথে একত্র করে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লাইডেনে একখণ্ডে মুদ্রিত হয়। 
উক্ত বইয়ের Alphabetum Brahmanicum iii B শীর্ষক গ্রতিলিপিতে 
বাংল! ব্ণমালার স্বর ও ব্যঞ্জন এই উভয় প্রকারের প্রায় সমস্ত বর্ণ ই ছাপা 
হয়েছে।২ এ সমস্ত বাংলা হরফগুলো কখন এবং কোথায় যে ঢালাই 
হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না এবং এগুলোর নির্মাতার পরিচয় 
আমাদের নিকট অজ্ঞাত। বলা বাহুল্য এ টাইপগুলো সুন্দর হস্তাক্ষরের . নমুনা 
অনুসারে নিমিত হয় নি। 

এর কিছুকাল পরে বিলাতে বাংলা হরফ তৈরীর জন্য ছেনিকাটা ও 
ঢালাইএর প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। খ্যাতনামা ইংরাজ অক্ষরনির্মাতাদের 
প্রশংসনীয় কার্ধাবলীর বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি, তবু তাদের 
ছু'একজন সন্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করতে চেষ্টা করবে! । 


১1. H. Hosten, পৃঃ ৪০ 

২। সুনীতি কুমার চাটাজ এবং প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত ম্যানুয়েল দা! আস্ুল্পস!ওঁয়ের 
বাংলা ব্যাকরণ ... কলিকাতা» ১৯৩১, প্রবেশিকা পৃঃ ৩ দষ্টব্য। 

মিল তার উপরোক্ত ল্যাটিন বইতে কিছুটা ভুলবশতঃই বলেন যে বাংলা বর্ণমালা, 
ভারতের সর্বত্র বিশেবতঃ বাংলা, বিহার এবং উভ্ভিষ্যায় ব্যবহৃত হতো । 


| 
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সামান্য শিক্ষানবীশের পদ থেকে বিখ্যাত হরফনির্সাতা জোসেফ জ্যাকসনের 
নাটকীয় অভ্যুদয়ের কাহিনী সত্যিই আশ্চর্যজনক । লগ্ডনস্থ ক্যাসলনের ঢালাই , 


খানায় জ্যাকসন সামান্য ঘর্ষকের চাকুরী করতেন! এখানকার কর্তৃপক্ষের প্রবল 
বিরোধিতা সত্বেও তিনি গোপনে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ছেনিকাটার পদ্ধতি 


আয়ত্ত করেন। তারপর কালে তিনি কিরূপে বিলাতের অন্যতম শ্রেষ্ট হরফ 
নির্মাতার আসনটি দখল করেন তা আমাদের আলোচ্যবস্তুর বাইরে। তবে 
বিভিন্ন প্রাচ্যভাষার হুরফনির্মাণে জ্যাকসনের প্রচেষ্টার কথা আমরা আগেই 
উল্লেখ করেছি। ১৭৭ত সালে তার কারখানায় প্রাপ্ত বিভিন্ন ভাষার টাইপের 
এক তালিকায় হিব্রু (ডবল পাইকা ), ফারসী (ইংলিশ ) ও বাংলার নাম দেখা! 
যায়। তালিকাটিতে বাংলাকে “Modern 820510 বল! হয়েছে । Modern 


- .8909108 এর বাখ্যা দিতে তালিকায় বলা হয়েছে “a corruption of 


the character of the Hindoos, the ancient inhabitants of 
Bengal? রো মোরেস (Rowe Mores ) এর মতে জ্যাকসন উইলেম বোণ্টস্‌ 
নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্মচারীর কাছে থেকে বাংলা হরফ 
নির্মাণের নির্দেশ পান। মিঃ বোল্টস্‌ কলিকাতা! মেয়র কোর্টের একজন অল্ডার- 
ম্যান বা বিচারপতি ছিলেন। রীডের মতে কোম্পানীর নির্দেশেই তিনি একটি 
বাংলা ব্যাকরণ রচনা আরম্ভ করেন; কিন্তু ১৭৭৪ সালে আকস্মিক ভাবে তার 
ইংলণ্ড ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ফলে জ্যাকসনের অর্ধ সমাপ্ত বাংলা ‘ফাউণ্ট’ 
তৈরীর কাজ বেশীদুর এগোতে পারে নি। ৃ 


কোম্পানী বোস্টস্কে যে এ বাংলা : ব্যাকরণখানা প্রণয়নের আদেশ 
দিয়েছিলেন একধা রীড তার বইয়ে উল্লেখ করে বলেছেন যে এই বই রচনার 
মূলে কোম্পানীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজ সিভিলিয়ানদের কাছে বিভিন্ন 
প্রাচ্ভাষা-_-বিশেষ, করে ভারতীয় ভাষাগুলি-_-সহজগম্য করে তোলা এবং 
দেশীয় শিক্ষার মাধ্যমেই যুবক সিভিলিয়ানদের বিভিন্ন সরকারী পদের যোগ্য 
করে তোল! ৷: 

সুচতুর হোণ্টস্‌ নিজেকে একজন প্রাচ্যভাষা বিশারদ হিসেবে তুলে ধরতে 
হয়তো সফল হরেছিলেন। প্রাচ্যভাষার পাণ্ডিত্য অর্জনের তার এই দাবী যে 


21 Reed. ৩১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য । 
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কতটুকু যুক্তিযুক্ত বর্তমানে তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তদুপরি উপরে 
উল্লেখিত ব্যাকরণটির রচনার ভার তার উপর ন্যস্ত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে 
সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কেননা ১৭৬৬ সালে থেকে ১৭৬৮ সাল 
পর্যস্ত কোম্পানীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশ তিক্ত ছিল এবং এরই জের টানতে 
গিয়ে ১৭৭৪ সালে কোম্পানী এদেশ থেকে তাঁকে বলপূর্বক বহিষ্কৃত করেন। 
বিষয়টি বিবেচনা করলে কোম্পানী যে তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছিল 
তা বিশ্বাস করা কঠিন। সে যাহোক বোণ্টস্‌ যে ব্যাকরণখানি রচনার কাজে 
আদৌ সফলতা লাভ করতে পারেননি তা নিশ্চিত। এর কারণ হিসাবে 
বোপ্টসের বাংলা জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে উইলকিন্দের বক্রোক্তি বাদ দিলেও 
একথা অনস্বীকার্য যে বাংলা টাইপ নির্মাণের বহুবিধ সমস্তাই তার এই শোচনীয় 
ব্যর্থতার জন্য প্রধান্তঃ দায়ী! রীড তার সংগৃহীত তথ্যাবলীর উপর নির্ভর 
করে বলেন যে বাংলা হরফের জটিল ধশচের নমুনা তৈরী করার মত যোগ্যতা 
বোপ্টসের আদৌ ছিল না! বোপ্টদ্‌ বাংলা অক্ষরের যে নকশাগুলে! জ্যাকসনকে 
ছেনিকাটার আদর্শ হিসাবে দিয়েছিলেন সেগুলি অনুপযুক্ত ও অসস্তোবজনক 
হওয়ায় এ হরফগুলির প্রস্তুতের কাজ কিছুকাল পর্যন্ত স্থগিত থাকে। অবশ্য 
চাল“ উইলিকিন্স কয়েক বৎসরের মধ্যে নিপুণভাবে বাংলা হরফ তৈরী করে 
তার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন ।১ 


বোণ্টস্‌ এবং জ্যাকসনের হরফনির্সাণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা সম্পর্কিত 
হলহেডের বিবরণটি খুব তথ্যবহুল । তিনি বলেন ‘Mr. Bolts 
attempted to fabricate a set of types for it with the assis- 
tance of the ablest artists in London. But as he has 
egregiously failed in executing even the easiest part, or 
primary alphabet, of which he has published a specimen, 
there is no reason to suppose that this project when 
completed would have advanced beyond the usual state 
of imperfection to which new inventions are constantly 
exposed”.* 


১1 Reed, পৃঃ ৩১৩ 
২। হলহেড A Grammar of the Bengal Language. Introduction Ppp. 
XIH—-XXIV. 


৮০ | সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৬ 


বিশেষজ্ঞদের মতে বোস্টসের এই ব্যর্থতার দোষ জ্যাকসনের ঘাড়ে চাপাবার 
চেষ্টা করলে ভুল করা হবে। কেননা জ্যাকসন বোণ্টসের দেওয়া .হরফের 
নমুনার হুবহু অনুকরণ করতে পেরেছিলেন। নিকৃষ্ট অক্ষরের নমুনা বা মডেলের 
জন্য সম্ভবতঃ বোণ্টস্‌ স্বরং অথবা ভার নিযুক্ত শিল্পীদের অযোগ্যতাই দায়ী। 
মনে হয় তার নিযুক্ত শিল্পীরা জ্যাকসনকে বাংলা অক্ষরের যথাযথ নমুনা সরবরাহ 
করতে সক্ষম হয় নি। এর ্রমাণশ্বরূপ বলা. যেতে পারে যে কিছুকাল পরে 
Captain Kirkpatrickএর তত্বাবধানে উন্নত ধরণের এক ফাউন্ট দেবনাগরী 
অক্ষর তৈরী করে জ্যাকদন এই জাতীয় কাজে কার নৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রমাণ 
দেন। Kirkpatrick তার Grammar and Dictionary of the Hindvi 
Language গ্রন্থটির জন্য এ হরফগুলো প্রস্তুত করান ৷? 


হলহেড অনূদিত 4১ Code of Gentoo Laws নামক বইটি বাংলা 
এবং দেবনাগরী অক্ষরের মুদ্রিত চিত্রসহ ১৭৭৬ সালে ছাপা হয়।২ প্রসঙ্গতঃ 
' উল্লেখ করা যেতে পারে এর ছুই বৎসর পরে হলহেডের বিখ্যাত A Grammar 
of the Bengal Language বাংলা হরফ নির্মাণের ইত উইলকিন্সের তৈরী 
টাইপের সাহায্যে মুদ্রিত হয়। 


১৭২৫ থেকে ১৭৭৬ সালের মধ্যে মুদ্রিত A Code of Gentoo Laws 
'সহ জর্জ জেকব কের ও ডেভিড মিলের বইগুলোতে বাংলা হরফের বিভিন্ন নমুনার 
কোনটিই সার্থক হয়নি । কারণ এ নমুনাগুলি ছিল মুন্সীদের ক্রটিবহুল বঙ্কিম 
হস্তাক্ষরের অবিকল প্রতিকৃতি । অবশ্য অক্ষরনির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে সবদেশের 
সব ভাষার জন্য এ কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য । এ সম্পর্কে Polk বলেন 
“They (the early printers) even assiduously attempted to 
counterfeit the workmanship of the scribes ...in order that 
their handiwork might actually appear as manuscript”, 





১। Reed পৃঃ ৩১৪ 


২। স্জনীকান্ত দাস, বাংল! গন্যের প্রথমযুগ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪৫ বর্ষ, 
প্রথম সংখ্যাঃ পৃঃ ৫৯1 


৩। Ralph W. Polk, the Practice of Printing, Peoria, 1937. p. 7, 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ৮৩ 


লাইপজিগ্‌ লেডেন ও লণ্ডনে নিগ্সিত বাংলা টাইপগুলোর মান উন্নত না হওয়ার 
প্রধান কারণ হলো ইউরোপীয় হরফনির্মাতাদের অপটু মুন্সীদের হস্তাক্ষরের 
উপর নির্ভরশীলতা । 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে বাংলা মুদ্রিত বইয়ের ইতিহাসে ১৭৪৩ সালের 
মতো বাংলা মুদ্রণের ইতিহাসে ১৭৭৮ সাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী নাথানিয়েল ত্রাসী হলহেভ ( ১৭৫১-১৮৩০ ) 
প্রণীত A Grammar of the Bengal Language বইটির প্রকাশ বাংলা 
মুদ্রণ এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সুচনা করে। এই এতিহাসিক 
বইটি কলিকাতার অদূরে হুগলীতে মিঃ এনড় জের ( Andr৮ew$ ) ছাপাখানায় মুদ্রিত 
হয়। এই প্রেদটি বৃটিশ-ভারতে হিকীর বেঙ্গল গেজেট প্রেসের ছুই বৎসর 
পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাপাখানাটি সম্পর্কে এর বেশী কোন তথ্য জানা যায় নি। 
বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে হলহেডের অপরিসীম দান ও তার ব্যাকরণটি সম্পর্কে 
পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। 


এখানে আমরা বাংলা অক্ষর তৈরীর ক্ষেত্রে বাংলার ক্যাক্সটন নামে স্থপরিচিত 
বাংলা ছাপার হরকফের জন্মদাতা চার্লস উইলকিন্সের বিরামহীন অক্লান্ত পরিশ্রম 
এবং তার সাফল্যের কথাই আলোচনা করবো । 


বাংলা সুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্রে চার্লস উইলকিন্সের বহুমুখী অবদানের কথা 
পর্যালোচনার পূর্বে এই বিশেষ বিদ্যায় কিরপে তার প্রতিভার স্ফুরণ হয় সে 
সম্পর্কে কিছু বলা একান্ত দরকার! উইলকিন্স যখন ২১ বৎসরের যুবক তখন 
তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য রাইটার হিসাবে বাংলাদেশে আসেন 1১ 
ভারতে নিযুক্ত অন্যান্য সিভিলিয়ানদের মতো তিনিও প্রগাঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে 


১। উইপকিন্সের সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্ত Dictionary of National Biography 
Vol, XXI ২৫৯-২৬* পৃষ্টা দেখুন। তার জন্মের তারিখ সম্পর্কে মতভেদ আছে। 
কেউ কেউ বঙ্গেন থে তার জন্ম হয় ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে । কিন্তু কেউ কেউ ১৭৫১ সালের 
কথাও উল্লেখ করেন। হুগলীর প্রেসটিকে Dictionary of National Biography 
ভুলবশতঃ উইলকিন্সের এবং হলহেডের জীবনীতে হলহেডের বলে উল্লেখ করা 
হয়েছ । 

১৩ 


/ 
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সংস্কৃত এবং ফারসী ভাষা শিখতে থাকেন। স্বচ্ছদৃষ্টি, বাস্তব মানস ও একজোড়া 
কর্মকুশল হাতের অধিকারী উইলকিন্স শুধুমাত্র নিজেই প্রাচ্যভাষা রফত্‌ করে 
সন্তুষ্ট রইলেন না, উপরস্ত তার সহকর্মীরা যাতে সহজে এদেশী ভাষা শিখতে 
পারেন সেদিকেও মনোযোগ দিলেন। তিনি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ 
কাটার পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা চালান। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত 
নববিজিত বাংলাদেশের শাসনকর্তা ছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস। শাসক হিসাবে 
তার জীবন যতই বৈচিত্রাপূর্ণ হোক না কেন, ব্যক্তিগত জীবনে নিঃসন্দেহে তিনি 
একজন গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয়বিধ শিক্ষা 
ব্যবস্থার তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট পুষ্ঠপোষক। হিন্দু আইন সম্পর্কিত 
হলহেডের 4১ Code of Gentoo Laws বইটির রচনার মূলে হেষ্টিংসের উৎসাহ 
যথেষ্ট. প্রেরণা জুগিয়েছে। হেষ্টিংসের অনুপ্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগিতায় 
কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের বাংলাভাষা শেখার ন্থৃবিধার্থে হলহেড 


| ১৭৭৮ সালে A Grammar of the Bengal Language পুস্তবটি 


রচন! করেন । 


বাংলাভাষার এই প্রথম ব্যাকরণটির রচনার পর হলহেড এটি ছাপার 
জন্য প্রয়োজনীয় বাংলা অক্ষরের কোন “ফাউণ্ট' খু"জে পেলেন না। পূর্বেই 
বলা হয়েছে যে জ্যাকসন বোণ্ট,সের জন্য কিছু পরিমাণ বাংলা অক্ষরের ছ্রাচ 
(matrices ) কাটতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু বোণ্ট,সের অতকিত লণ্ডন 
ত্যাগের ফলে ছাঁচ কাটার কাজটি পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং এটা স্বস্পষ্ট যে 
জ্যাকসনের তৈরী বাংলা হরফের এ “ফাউন্ট,»টি অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক ছিল | 
এই থেকেই প্রমাণ করা যায় যে যদিও বোল্ট স্‌ নিজেকে বাংলা ব্যাকরণ লেখার 
মত জটিল কাজের উপযুক্ত বলে প্রচার করেছিলেন তবু তীর বাংলা জ্ঞান ও 


ও রাংলা ব্যাকরণ রচনার যোগ্যত! সম্পর্কে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়ে 


গেছে। এমন কি বাংলা. হরফের নমুনা প্রস্তুতের জন্য বোণ্ট.স্‌ যে লগুনের শ্রেষ্ঠ 
শিল্পীদের সাহায্য নিয়েছিলেন তা’ও সন্দেহযুক্ত নয়। এ সম্পর্কে হলহেডের 
বিবরণ অতীব তথ্যবহুল ৷! তিনি বলেন, “That the Bengal letter is 
very difficult to be imitated in steel will be readily allowed 
to every person who shall examine the intricacies of the. 
strokes, the unequal length and size of the characters, and 
the variety of their positions and combinations. It was no 


~~ 
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easy task to procure a writer accurate enough to prepare 
an alphabet of a similar and proportionate body throughout, 
with that symmetrical exactness which is necessary to the 
regularity and neatness of a fount. Mr. Bolts (who is 
supposed to be well versed in this language) attempted 
to fabricate a set of types for it with the assistance of 
the ablest artists of Londou But, as he has egregiously 
failed in executing even the easiest part, or primary alphabet, 
there is no reason to suppose that his project when comp- 
leted would have advanced beyond the usual state of the 


imperfection to which new inventions are constantly experd.”, 


বোণ্টদ্‌ প্রদত্ত বাংলা অক্ষরের নমুনার জ্যাকসনের সার্থক অনুকরণের কথা 
বিবেচনা করলে একথা আরে! স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে বাংলা ভাষার পণ্ডিত 
বা লেখক হিসাবে বোল্টসের দাবী আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। 

নিরুপায় হলহেড অবশেষে বিদ্যোৎসাহী শাসক ওয়ারেন হেগ্রিংসের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং বাংলা অক্ষরনির্মাতা রূপে চার্লস উইলকিন্সের 
নাম প্রস্তাব করেন কেননা ইতিমধ্যে উইলকিন্স বাংলা হরফনির্সীণে যথেষ্ট 
দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। উইলকিন্স এ সময় কোম্পানীর হুগলীস্থ কুঠিতে 
হলহেডের সহকর্মী রূপে কাজ করছিলেন। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় স্পণ্তিত 
হিসাবে উইলকিন্সের সুখ্যাতি এবং বাংলা হুরফনির্মাণে তার সার্থক প্রচেষ্টার 
কথ! গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসের অজানা ছিল না। ফলে “The advice 
and even solicitation of the Governor-General prevailed upon 
Mr. Wilkins, a gentleman who has been some years in the 
India Company’s Civil Service in Bengal, to undertake a 
set of Bengal types. He did and his success has exceeded 
every satisfaction. In a country so remote from all connec- 
tion with European artists, he has been obliged to charge 
himself with all the various occupations of the Metallurgist, 


>| Halhed, op, cit., Introduction, pp. Xxii-xxiv. 
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the Engraver, the Founder and the Printer. To the merit 
of invention he was compelled to add the. application of 
personal labour; with a rapidity unknown in Europe, he 
surmounted all the obstacles which necessarily clog the 
first rudiments of a difficult art, as well as the disadvantages 
of asolitary experiment; and has thus singly, on the first 
effort, exhibited his work in a state of perfection which 
in every part of the world has appeared to require the 
improvements of different projectors and the gradual polish 
af successive ages.” 


নিয়মিত অভ্যাস ও পৌনঃপুনিক পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার ফলেই যে 
উইলকিন্সের দক্ষতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে একথা তার অক্ষরগুলির সাথে প্রায় 
সমসাময়িক A Code of Gentoo Laws মুদ্রিত হরফগুলির তুলনা করলে 
সহজেই বোঝা যায়। উক্ত বইটি ছাপার জন্য সম্ভবতঃ জ্যাকসনের অসমাপ্ত 
ফাউন্টের টাইপগুলিই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ওগুলির তুলনায় দুই বৎসর পরে 
কাটা উইলকিন্সের অক্ষরগুলি সত্যিই খুব সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছিল। 


বাংল! হরফের প্রথম সম্পূর্ণ সাটের (complete fount) অক্ষরগুলির 
কে ছেনি কাটেন ও ঢালাই করেন এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। 
এ প্রসন্লে কেউ কেউ “বাংলার ক্যাক্সটন”ঃ উইলকিন্দের আবার কেউ কেউ তার 
শিষ্য “বাঙালী ক্যাক্সটন” পঞ্চানন কর্মকারের নাম উল্লেখ করেন। নাম থেকেই 
বোঝা যায় যে পঞ্চানন জাতিতে কর্মকার ছিলেন। উইলকিন্সের সাগরেদী 
গ্রহণ করার পরে তিনি বাংলার প্রথম বাঙালী অগ্ষরনির্মাতা হিমাবে খ্যাতি 
লাভ করেন। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা মনে রাখা উচিত যে রোমান বর্ণমালায় 
ছাবিবশটি অক্ষরের স্থলে সাধারণ ভারতীয় ভাষায় স্বরচিহ্ন এবং সংযোজন চিহ্ন 
সহ প্রায় ছয়শত অক্ষর রয়েছে।২ সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে বাংলা হরফের 
পূর্ণ সাট নির্মাণে অপেক্ষাকৃত বেশী সমর, পরিশ্রম ও নৈপুণ্যের দরকার হয়। 


১) 101৭, 

২। বিশ্বকোষে এই বিতর্কযূলক প্রশ্নটি উত্থাপন কর! হয়েছে । এই বইটির পঞ্চদশ 
খণ্ডে, ১৯৮ পৃষ্ঠায় ‘মুদ্রাযন্ত' নামক নিবন্ধে প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা সাটের কৃতিত্ব পঞ্চ।ননের 
উপর আরোপ করা হয়। 


। 1২৪৫৯ ১৪:৪১ ৮০] ths ৪৪) ৮1১1৪ 14৭৯ git ৯৮7৮ 52৮ 28০ 1১৮ PEG 
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হলহেড প্রণীত এবং উইলকিন্সের কাটা হরফে মুদ্রিত A Grammar of 
Bengal Language এর একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ৮৫ 


তা ছাড়া এ কাঞ্জ যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। এ সম্পর্কে নরম্যান এলিস 
বলেন, “In hand typesetting a double case of roman characters 
can do the job for book-work, but up to seven cases of 
a similar size are needed for an Indian script. It is not 
unusual for an Indian press to have a fount of book type 
(of one size only) that extend to 2,000 pounds weight; 
at a comparative estimate of Rs. 3 per pound of type 
the cost of maintaining a composing room for book-work can 
be 10000651730" 

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বিবেচনা করা যেতে পারে যে 
এ ব্যাকরণটি ছাপার জন্য উইলকিন্সকে সম্পূর্ণ এক সাট অক্ষর তৈরী করতে 
হয়েছিল কি না? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে A Grammar of the Bengal 
Language শীর্ষক হলহেড সংকলিত ব্যাকরণখানা প্রাচীন বাংলার প্রসিদ্ধ 
বইগুলো থেকে নেওয়া যথেষ্ট সংখ্যক উদ্ধৃতিসহ একটি সম্পূর্ণ বই ৷ স্বতরাং 
এর মুদ্রণের জন্য সম্পূর্ণ এক সাট অক্ষরের প্রয়োজন হয়েছিল এরকম সিদ্ধান্ত 
করাই ্বাভাবিক। তাছাড়া উইলকিন্দ ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত প্রথমে হুগলী 
প্রেসে ও পরে অনারেবল কোম্পানীর কলিকাতার প্রেসের টাইপ নির্মাণের 
তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কোম্পানীর কলিকাতাস্থ প্রেসটির বাংলা বই ছাপার মতো 
সংগতি ছিল এবং সত্যি সত্যি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জোনাথান ডানকান অনুদিত 
Regulations for the Administration of Justice in the Courts 
of Dewannee Adaulat এবং ১৭৯১ সালে এন, বি, এডমনষ্টোনের Bengal 
Translation of Regulations for the Administration of Justice 
in the Foujdarry or Criminal Courts বই ছুইটি ছাপে । স্বতরাং 
বিশ্বকোষৰ অনুসারে পঞ্চাননকে “প্রথম সম্পুর্ণ বাংল! অক্ষরের সাটের জনক' 
বলা ভুল এবং অন্তায়। 

উইলকিন্সের তৈরী প্রথম বাংলা অক্ষরগুলি সম্পর্কে অপর একটি বিতর্ক- 
মূলক বিষয় বিশেষভাবে আলোচন! ও বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। কয়েকজন 


১1 Norman A, Ellis, “Indian Typography’ in the Carey Exhibition 
of Early Printing and Fine Printing, ১e->> পুষ্ট] দ্রষ্টব্য । 


৮৬. সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


বিশিষ্ট বাঙালী পণ্ডিতের সবত্ব ও অক্লান্ত চেষ্টায় সংকলিত বিশ্বকোষের বহুস্থানে 
একথা উল্লেখিত আছে যে উইলকিন্সের প্রথম বাংলা অক্ষরগুলি ধাতুর পরিবর্তে 
কাঠে তৈরী হয়। আলোচ্য বিশ্বকোষের “মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে লেখা একটি - প্রবন্ধে বলা 
হয়েছে যে ৮১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী শহরের মুদ্রাযন্ত্রে সর্বপ্রথমে একখানি বাঙ্গালা 
ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। ইহাই বাঙ্গালা পুস্তকের সর্বপ্রথম প্রচার। নাথনিএল 
ব্রসি হালহেড ( Nathaniel Brassey Halhed ) বহু পরিশ্রমে এ’ বাংল! 
ব্যাকরণ সঙ্কলন এবং বঙ্গীয় সেনাদলের অধ্যক্ষ সুযোগ্য ও স্থপরিচিত সংস্কতাধ্যাপক 
( লেফটেনাণ্ট সি উইলকিল পরে সার চার্লস উইলকিন্স ) স্বহস্তে উহার অক্ষর 
প্রস্তুত করেন। মহামতি উইলকিন্স তৎপরে এই অক্ষর. খোদাই বিদ্যা ( type- 
০0509) পঞ্চানন নামক জনৈক কর্ম্মকারকে শিক্ষা দেনে! এই ব্যক্তি ভাগীরথী 
তীরবর্তী শ্রীরামপুর নগরস্থ ব্যপ্টিষ্ট সম্প্রদায়কে এক সাট বাংলা হরফ (First fount 
of Bengali types) পত্তত করিয়া দেন। পঞ্চানন কর্মকার স্বকৃত প্রত্যেক 
অক্ষরের ১1০ সিকা দাম লইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই অক্ষরগুলি কাঠে 
খোদাই হইয়াছিল ।৮$ 

বিশ্বকোষে অনুরূপ মন্তবা একাধিকবার করা হয়েছে। অন্ত একস্থানে 
বলা হয়েছে যে শ্রীরামপুরস্থ পাড্রীদের উদ্যোগে তাদের নিজন্ব প্রেসে মুদ্রিত 
এবং প্রকাশিত “ফ্রেণ্ড অব ইন্ডিয়া” এবং “সমাচার দর্পণের” জন্য গাছের ছালে 
অক্ষর খোদাইয়ের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা চলে ।২ যা'হোক এধরণের প্রচেষ্টা 
হয়ে থাকলেও তা ছিল সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষামূলক । সম্ভবতঃ পত্রিকার “হেডলাইনের” 
বড় অক্ষর কিংবা! ধাতুনিগিত ছেনিকাটা অক্ষরের নমুনা তৈরীর জন্যই এ ধরনের 
প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। এর কিছুকাল পরেই বিশ্বকোষের একটি প্রবন্ধে বলা 
হয়েছে যে “১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে মুদ্্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়, তাহাতে 
বাঙ্গালা অক্ষর ছিলনা । এই যন্ত্রে আবশ্যকমত কাষ্ঠের খোদাই করিয়া বাঙ্গালা 
অক্ষর মুদ্রিত করা হইত | **:**১১৩ 


>! বিশ্বকোষ, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃঃ ১৯৮; অষ্টাদশ খণ্ড, পৃঃ ১৯৬। 

২। প্রথম বাংলা সপ্তাহিক সংবাদপত্র ‘সমাচার দর্পন’ শ্রীরামপুর হ’তে ২৩ মে ১৮১৮ 
সালে প্রাকাশিত হয়। ফেও অব ইণ্ডিয়া শ্রীরামপুর থেকে ১৮১৭ সালে প্রকাশিত হয় 
পত্রিকাটি প্রথমে ত্রৈমাসিক ছিল, পরবর্তাকালে এটা মাসিকে পরিণত হয়। 

৩। এটি হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রেস। 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ৮৭ 


বাংলাভাষায় লিখিত এই বিশ্বকোষটির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বার 
উল্লেখের কলে এ ধরনের মন্তব্যকে অনেকে বিনা প্রশ্নে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন । 

যা'হোক উইলকিন্স থেকে আরম্ভ করে বাংলার বিভিন্ন টাইপনিম্ণতাদের 
কার্ধাবলীর যে বিবরণ আমরা দিয়েছি তা কাঠের অক্ষর ব্যবহারের মতো 
বিভ্রান্তিকর উক্তির অসারত্বের ইঙ্গিতই বহন করে। বিশেষজ্ঞদের মতে “এ 
জাতীয় হরফে (কাঠের টাইপে) বই ছাপার প্রশ্নটি গ্রহণযোগ্য নহে।১ 
তারা আরো বলেন যে কাঠের টাইপে একটানা বই ছাপ!ও অসম্ভব । কারণ 
ছাপার সময় ফ্রেম বা 00৪5০ এ আবদ্ধ দীর্ঘকাল ব্যবহৃত অক্ষরগুলিতে কালি 
দেবার ফলে ও অনবরত চাপে ছুম্ড়ে যেতো এবং কাজের অযোগ্য হয়ে পড়তো ৷ 


Fournier’ এর মতো বিখ্যাত মুদ্রাক্ষরবিদ কাঠের টাইপে মুদ্রণের 
সম্ভাবনা! একেবারে উডিয়ে দেন নি। প্রাথমিক মুদ্রিত বইয়ের হরফের ধশচের 
বিভিন্নতা ও অসমতার জন্য তিনি মনে করেন যে প্রথমাবস্থায় অক্ষরগুলিকে 
ধাতুনিগিত ছাঁচে (৪01০9) ঢালাই করা হয় নি। অনুরূপভাবে এই জাতীয় 
মতবাদে বিশ্বাসী পণ্ডিতবর্গ প্রথম মুদ্র।ক্ষরের মধ্যে আকৃতির মিলের অভাব লক্ষ্য করে 
এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে হলহেডের ব্যাকরণ থেকে আরম্ভ করে বাংলা 
মুদ্রণের প্রথমযুগে মুদ্রিত সমস্ত বইয়েই কাঠের হরফ ব্যবহৃত হতো । অবশ্য 
ক্ষেত্রবিশেষে তা হওয়া অসম্ভব নয়! কেননা পূর্বোল্লিখিত তামিল-পর্তুগীজ 
অভিধানের জন্য ইগনাপিয়াস আইচামণির কাঠের হরফ নির্মাণের কথা আমরা জানতে 
পেরেছি। সম্ভবতঃ এই জাতীর একক দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করেই এরা বাংলা 
মুদ্রণের ভ্রমোন্নতির ইতিহাসে সেই একই বিবর্তনের কথা কল্পনা করেন। 


প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলা 
দেশেও অক্ষর ঢালাইয়ের জন্য গোড়ার দিকে সমান আকারের কাটা ছা 
ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু তথাকথিত কাঠের অক্ষরগুলির মুদ্রিত প্রতিরূপ বিশেষভাবে 


পরীক্ষা করলে এগুলি যে ধাতুর তৈরী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক । 
রীডের কথায় ‘It is impossible, we think, to resist the con- 
clusion that all the earlier works of typography were the 
impression of cast metal types; but that the methods of 


১। প্রসিদ্ধ ফরাসী খোদক ও হরফ নির্মাতা । ১৭১২ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন । 
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casting employed werenot always those of matured letter 
founding seems to us not only. probable, but evident from 
a study of the works themselves.” 


একথা ভুললে চলবে না যে, অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশের মুদ্রণের গোড়া 
পত্তন। তার বহু পূর্বেই ইউরোসে কাঠের টাইপের ব্যবহার উঠে গেছে। 
জার্মানী, পুগাল, ইংলগু প্রভৃতি থেকেই গোয়া,. আম্বালাকাদ্দ,, ত্রাংকেবার 
ও মাদ্রাজের খৃষ্টান মিশনারীদের . মাধ্যমে মুদ্রণশিল্প বাংলাদেশে প্রসার লাভ 
করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছাপার জন্য বাংলায় যে সমস্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
ও দ্রব্যাদি বাবহ্ৃত হতো তা প্রধানতঃ বিলাত ও অন্তান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে 
আমদানী করা হতো । স্থৃতরাং এ সিদ্ধান্তে পৌছা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে এঁ সমস্ত 
আমদানীকৃত দ্ব্যাদির মধ্যে ব্যবহারের 'অপ্রচলিত অনুপযুক্ত পুরানো আমলের 
কাঠের টাইপ ছিল না। কাঠের অক্ষর সম্পর্ধিত ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের 
বিবরণটি আমরা পূর্বেই পেশ করেছি। এছাড়া তামিল পুস্তক মুদ্রণের প্রচেষ্টায় 
আইচামনি কর্তৃকি কাঠের হরফ নির্মাণের একটি মাত্র দৃষ্টান্তই আমাদের জানা 
আঁছে। কিন্তু কাঠের তৈরী হরফ প্রয়োজনীয়তা মিটাতে ব্যর্থ হয়, তখন 
আমন্টার্ডাম, হলে, সিংহল, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ধাতুর অক্ষর প্রস্তুত করা 
হয় ও তা দিয়ে আমাদের উল্লেখিত তামিল বইগুলে! ছাপা হয়।, 


এ সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ ছাড়! এ ব্যাপারে হলহেডের নিজস্ব উক্তি চূড়ান্ত 
বলে গৃহীত হতে পারে। হলহেড তার ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেনঃ “The 
Bengal letter is very dificult to be imitated in 50601০০১০০০ 
অন্য এক জায়গায় আবার বলেছেন, “In 2. country so remote from - 


all connections, he ( Charles Wilkins) has been obliged 
to charge himself with all the various occupations of the 
Metallurgist, the Founder and the Printer.’ 

উপরে প্রদনিত যুক্তি ও প্রমাণের সারবত্তা যদি কাঠের অক্ষরের সমর্থক 
পণ্ডিত মণ্ডলীর কাছে সন্তোষজনক না হয়ে থাকে তবে এ সম্পর্কে উইলকিন্সের 
নিজের উক্তিও বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য তাদের অনুরোধ জানাই । 
১৭৮৬ সালে শারীরিক অস্থস্থতা হেতু উইলকিন্স দেশে ফিরে যান। সেখানে 


৯1 হলহেভের ব্যাকরণ, Introduction pp. যা XXIV. 


বাংলা যুদ্রণের গোড়ার কথা ৮৯ 


অবনরকালে তিনি A Grammar of the Sanskrita Language নামক 
তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণটি সঙ্কলন করেন। বইটি লণ্ডনস্থ W. Bulmer & Co. 
কতৃক মুদ্রিত হয়। উইলকিন্স বইটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অব 
ডিরেক্টরদের নামে উৎমর্গ করেন। কোম্পানী কতৃকি প্রতিষ্ঠিত হেইলিবারী 
কলেজে অধায়নরত স্বদেশী যুবক সিভিলিয়ানগণ যাতে বিভিন্ন প্রাচ্যভাষা 
অনারাসে আয়ত্ত করতে পারে এই মহৎ ও প্রশংসনীয় উদ্দেগ্য-প্রণোদিত 
হয়ে তিনি বইটি রচন! করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই বইটি ছাপার 
জন্য প্রয়োজনীয় অক্ষরের ছেনিকাটা ও ঢালাই করা সুপ্রসিদ্ধ অক্ষরনির্মাতা 
ইলকিন্স কর্তৃকই নিষ্পন্ন হয়। বইটির রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণে উইলকিন্স 
বলেন, “At the commencement of the year 1795, residing 
in the country, and baving much leisure, I began to 
arrange my materials, and: prepare them for publication. 
I cut letters in steel, made matrices and moulds and from 
them a fount of types of Devnagari character, all with 
my own hands.” » উইলকিন্ের স্বহস্তে প্রস্তুত ধাতু-নিমিত ছেনি ও অক্ষরে 
এক অসতর্ক মুহূর্তে আগুন ধরে যায় এবং বহু অক্ষর নষ্ট হয়ে যায়। উইলকিন্স 
এই ঘটনাটিও তার ব্যাকরণটিতে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর উইলকিন্স 
যে ধাতুর অক্ষর নির্মাণে অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এ কথায় আর কোন সন্দেহ 
থাকতে পারে না। স্থতরাঁং হলহেডের ব্যাকরণ কিংবা অন্ত কোন বাংলা 
বইয়ের জন্য তাঁর কাঠের অক্ষর খোদাই করার প্রশ্ন অবান্তর মাত্র । 


অক্ষর নির্মাতারপে উইলকিন্সের কার্যাবলী কেবলমাত্র বাংলা এবং দেবনাগরী 
বর্ণমালাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। তিনি এক ফাউণ্ট ফারসী হরফও ঢালাই 
করেছিলেন । -কিন্তু বাংলা অক্ষরের সম্পূর্ণ সাটের প্রথম নির্মাতারপেই তিনি 
ভারতের ক্যাক্সটন নামে স্থূপরিচিত হয়েছিলেন ৷ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে 
যে হালহেডর- A Code of Gentoo Laws বইটি মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত 
জ্যাকসনের তৈরী বংলা হরফ ও অন্তান্ত শিল্পীদের তৈরী বাংলা হরফগুলো 
মোটেই সুন্দর ছিল না। মুন্দীদের অপটু হাতের বাঁকাচোরা বর্ণমালাকে হুবহু 
অনুকরণ করায় ওগুলোতে কোন দক্ষতা-নৈপুণ্যের বিকাশ ঘটে নি। ফলে: 


>1 Charles Wilkins, A Grammar of the Sanskrita Language, 
লণ্ডন, ১৮০৮ ইং প্রবেশিকা, পৃষ্ঠা সা, 
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উইলকিন্সের তৈরী উন্নতমানের বাংলা হরফের সংঙ্গে ওগুলোর কোন প্রকার 
তুলনা চলতে পারে না! বিচক্ষণ উইলকিন্স হরফের সঠিক আকৃতি ও 
সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্যই একদল স্থদক্ষ মুন্সী নিয়োগ করেছিলেন। তারা 
উইলকিন্সের জন্য পরিষ্কার ও সুন্দর হরফের নমুন! প্রস্তুত করেন। হলহেডের 
ব্যাকরণে বাংলা উদ্ধংতিগু লিতে ব্যবহৃত অক্ষরগুলো পূর্বের অক্ষরগুলোর চাইতে 
অনেক উন্নত ধরণের হওয়ায় বিশেধজ্ঞগণ এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন । 
পরবর্তী কালে তারই সুযোগ্য সাগরেদ পঞ্চানন কর্মকার অধিকতর সুন্দর 
টাইপ প্রস্তুত করেন। . এর পরে তারই সুযোগ্য সাগরেদ পঞ্চানন কর্মকার 
অধিকতর স্থন্দর টাইপ তৈরী করে বলে’ বল! হয়েছে। কিন্তু সমাচার দর্গণে 
১৮৩০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলা মুদ্রণ সম্পর্কিত 
তথাবহুল একটি প্রবন্ধের মতানুযায়ী উপরোক্ত উক্তির সত্যতা অস্বীকার করা 
চলে। প্রবন্ধে বল! হয় যে উইলকিন্সের অক্ষর সমাচার দপর্ণে মুদ্রিত 
অক্ষরগুলোর চাইতে ছিল তিন গুণ বড়। কিন্তু তাহলেও এ প্রবন্ধে ১৭৯৩ 
সালে গভর্ণমন্টের আইন মুত্রণের ব্যাপারে ব্যবহৃত হরফণগুলির চাইতে উইলকিন্সের 
অক্ষরগুলিকে তুলনামুলক ভাবে বহুগুণে উৎকৃষ্ট বলা হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে 
একথাও অনুমান করা যার যে এ অক্ষরগুলি পঞ্চানন কর্মকারের তৈরী। 
স্থতরাং অক্ষর নির্মাণ বিদ্যায় পঞ্চানন তার ওস্তাদ উইলকিন্লের নৈপুণ্যকেও 
হার মানান এমন যুক্তির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে । 
বর্তমান প্রবন্ধে প্রকাশিত পঞ্চানন ও উইলকিন্পের হরফগুলির প্রতিকৃতির 
তুলনামুলক বিচারেও একথাই প্রতিপন্ন হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 


হলহেড ও উইলকিন্সের যুক্ত প্রচেষ্টায় সংকলিত এবং মুদ্রিত বাংলা ব্যাকরণটি 
. প্রকাশের সাত বছর পর ১৭৮৫ সালে বাংলা মুদ্রিত দ্বিতীয় বই জোনাথান 
ডানকানের Regulations for the Administration of Justice in 
the Conrts of Dewannee Adaulat এর বাংলা অনুবাগ প্রকাশিত হয়। 
জোনাথান ডানকান বাংলাদেশে নিযুক্ত একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান ছিলেন। 
পরে তিনি বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হন। সার এলিজা ইম্পে মহারাজ 
নন্দকুমারের এঁতিহাসিক বিচার যে দেওয়ানী আদালতের আইন ও ধারাগুলোর 
সাহায্যে করেছিলেন তা’ উপরোক্ত বা Regulation Impey Code নামে, 
পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয়। 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ৯১ 


হলহেডের বাংলা ব্যাকরণটি আগাগোড়া ইংরাজীতে লেখা এবং বইটির কেবল 
দৃষ্টান্তের জন্য স্থানে স্থানে বাংলা উদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এই দৃষ্টি- 
কোণ থেকে বিচার করলে ভানকানের বইটিকে নিঃসন্দেহে বাংলা মুদ্রিত 
প্রথম গগ্ভগ্রন্থ বলা যেতে পারে। 

ডানকানের এই অন্ুবাদটি কোম্পানীর প্রেসে মুদ্রিত হয়। এই প্রেস 
থেকেই পরে যথাক্রমে ১৭৯১ ও ১৭৯২ সালে নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টোন নামক 
অপর এক সিভিলিরানের রচিত Bengal translation of Regulations for the 
Administration of Justice in the Fouzdarry, or Criminal 
Courts in Bengal, Behar and Orissa এবং Bengal Translation of 
Regulations for the guidance of the Magistrates, passed 
by the Governor General in Council in the Revenue 
Department, on the 18th of May, 1792 বই ছুইটি মুদ্রিত হয় । 


এর পরে ১৭৯৩ সালে হেনরী পিটস্‌ ফষ্টার কৃত Cornwallis Code এর 
বাংলা অনুবাদ এ প্রেস থেকেই মুদ্রিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে 
অনারেবল কোম্পানীর প্রেসটি গভর্ণমেন্ট প্রেসে রূপান্তরিত হয়। অনুদিত 
বইটির নাম ছিল নিয়রূপ ‘১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নবাব গভর্ণর জেনারেল 
বাহাদুরের হুজুরের কৌনসেলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা নবাব 
গভর্ণর জেনারেল বাহাছুরের হুজুরে কৌনসেলের অজ্ঞাতে মুদ্রণ করেন। মুদ্রণ 
স্থল কলিকাতা ।” যতদূর জানা গিয়েছে তাতে মনে হয় যে ভানকান ও এডমনষ্টোনের 
অনুদিত গ্রন্থগুলো উহলকিন্ের তৈরী হরফে ছাপা হয় কিন্তু ফষ্টারের Cornwallis 
0909এর বাংলা অন্ুবাদটিতে উইলকিন্সের যোগ্য ছাত্র পঞ্চানন কর্মকারের তৈরী. 
অপেক্ষাকৃত উন্নত, ক্ষুদ্রাকৃতি ও সুন্দর টাইপে মুদ্রিত হয় একথা অত্যন্ত 
দৃঢ়তার সংগে বলা হয়েছে।১ কেননা বলা হয়েছে যে কালে পঞ্চানন টাইপ নির্মানে 
তার গুরুর চাইতে অনেক বেশী পারদর্শিতা লাভ করেছিল। 


বাংলা মুদ্রাক্ষর-নির্মাণ শিল্পকে যিনি বঙ্গদেশে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন 
করেছিলেন সেই স্বনামধন্য পঞ্চানন কর্মকার সম্পর্কে আরো কিছু বলা প্রয়োজন 
মনে করি। পঞ্চানন হুগলী জেলার ভ্রিবেণীতে জন্ম গ্রহণ করেন। বাংলা 





১1 স্থশীস কুমার দে, পৃ? ৮৮-৮৯: এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা 
ছাপাবে হরফের জন্মকথা ভারতবর্ষ, কলিকাতা, আষাঢ়, ১৩৪৪ বাং দ্রষ্টব্য । 
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অক্ষরের ছেনিকাটা ও ঢালাই করার জন্য উইলকিন্স যখন একজন যোগ্য 
দেশীয় সহকারীর খোজ করছিলেন তখন পঞ্চাননের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। 
সবদিক দিয়ে উপযুক্ত ভেবে উইলকিন্স তাকে বাংলা হরফ তৈরীর কাজে নিযুক্ত 
করেন। উইলকিন্স অত্যন্ত যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে পঞ্চাননকে অন্দর 
তৈরীর বিভিন্ন কৌশলগুলি শিক্ষা দিতে থাকেন। যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য 
পঞ্চাননও অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই হরফনির্মাগে আশাতীত পারদশিতা লাভ 
করে। পরিতাপের বিষয় যে এই অন্তুতকর্মা হরফনির্সাতার বিস্তারিত কর্ম 
জীবনী সংগ্রহ করা যায় নি। উইলকিন্ যখন গভর্ণমেন্ট প্রেসের ব্যবস্থাপনা 
এদং তত্বাবধায়নায় ব্যস্ত ছিলেন পঞ্চানন সম্ভবতঃ তখন তারই অধীনে কাজ 
করতেন। উইলকিন্স ১৭৮৬ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর থেকেই 
পঞ্চানন তার নতুন পেশায় নব উদ্যমে কাজ করে যেতে থাকেন। তখন থেকেই 
১৭৯৮ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কারখানাটি বিভিন্ন দেশীয় ভাষার হরফ. নির্মাণের 
প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠে । কিছুকাল পরে পঞ্চানন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ এবং সিভিলিয়ান 
এইচ, টি, কোলক্রকের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই 
কৌলক্রকের চাকরী পরিত্যাগ করে বাংলা সাহিত্যর এবং ভাষার গোড়ার 
ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ডাঃ উইলিয়াম কেরীর সংগে যোগদান বরেন। কেরীর 
সংগে তার যোগদানের কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং এ শুভ যোগাযোগের 
ফলে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। 
এ সম্বন্ধে অপর একটি প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার আশা রাখি। 


ঘ। মুদ্রিভ বাংল! বইয়ের প্রথম যুগ 


আগেই বলেছি 'যে ১৭৭৮ সালে হলহেডের ব্যাকরণখানা প্রকাশের ফলে 
বাংলা ভাষার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সৃচনা হয়। এর আগে যে সমস্ত 
বাংলা বইয়ের কথা আমাদের জানা আছে তার সবগুলিই পতুগীজদের প্রচেষ্টায় ছাপা 
হয়। বাংলা ভাষার এঁ বইগুলি তারা রোমান হরফে বিদেশ থেকে ছাপিয়ে 
আনতেন। ধর্মপ্রচারের কাজ ত্বরান্বিত করাই ছিল তাদের পুস্তক প্রণয়নও 
মুদ্রণের মূল উন্দেশ্ত। হলহেঁডের ব্যাকরণটি নানা কারণে পূর্ববর্তী বইগুলি 
থেকে ভিন্ন। এই ব্যাকরণ সংকলনের মূলে পতুগীজ পাত্রীদের মত হলহেডের 
কোন ধর্মীয় স্বার্থ ছিল না। ইংরাজ সিভিলিয়ানদের কাছে সংস্কৃত বহুল বাংলা? 


~ 


বাংলা সুদ্রণের গোড়ার কথা ৯৩ 


সহজগম্য করে তোলাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেগ্ত । অবশ্য তার এ উদ্দেশ্যের 
সংগে রাজনৈতিক মতলব হাসিলের প্রশ্নটি ওৎপ্রোত ভাবে জড়িরে ররেছে। 
যা হোক ইংরাজদের জন্য একজন ইংরাজ কর্তৃক রচিত এই বইটির প্রায় সম্পূর্ণ 
অংশই ইংরাজীতে লেখা হয়েছিল। তবে দৃষ্টাত্তের জন্য বাংলা হরফে মুদ্রিত 
বাংলা উদ্ধৃতির সংযোজনের ফলে বইটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। কারণ 
বাংলা হরফে মুদ্রিত এই গুটি কয়েক বাংলা উদ্ধৃতিই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের 
ইতিহাসে প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সুচনা করে। উক্ত উদ্ধৃতি সংগ্রহের জন্য 
হলহেড তৎকালীন পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত ও বিদ্যান্ুন্দর সহ মোট 
ছ'খানি বইয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 


হলহেড কোম্পানীর অধীনে একজন রাইটার হিসাবে বাংলাদেশে আগমন 
করেন। ভাষাতত্ব ও সাহিত্যে তার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। তার পৃষ্ঠপোষক 
ওয়ারেন হেষ্টিংসের মতো তিনিও সদ্য আগত অনভিজ্ঞ ইংরাজ সিভিলিয়ানদের 
ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে ভারত এবং ভারতবাসীর উপযুক্ত করে গড়ে তোলার 
পক্ষপাতী ছিলেন৷ হেষ্টিংসের সমর্থন এবং অনুপ্রেরণায় তার বিখ্যাত ব্যাকরণটি 
সংকলন করে তার মতবাদকে বাস্তবে রূপ দিতে চেষ্টা করলেন। বইটি সম্পর্কে 
মন্তব্য করতে যেরে অনেকে এটাকে বাংলাভাষার বিজ্ঞান-সম্মত প্রবেশিকা বলে 
উল্লেখ করেছেন। বইটির ভূমিকায় হরফ নির্মাতা উইলকিন্সের অকুণ্ঠ অবদানের 
বিষয় তার নিজের পরিশ্রমের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার মাঝে 
অতুলনীয় বিনয়ের পরিচয়ই পাওয়া যায়। হলহেড বলেন, “Although 
any attempt may be deemed incomplete or unworthy of 
notice, the book itself will always bear an intrinsic value 
from its containing as extraordinary Aan instance of mecha- 
nic abilities as has perhaps ever appeared.??? 

হলহেড বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশের কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত বাংলা 
গদ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে জোনাথান ডানকানের Impey Codeএর 
বাংলা অনুবাদ Regulation for the Administration of Justice in 
Fouzdary (or Criminal) Courts এবং হেনরী পীটস্‌ ফরুষ্টারের 
Cornwallis Codeর বাংলা অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য যদিও বইগুলি 


১। হলহেড। এ প্রবেশিকা» পৃষ্ঠা XXII XXIV. 
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শাসনকার্যের স্বিধার জন্য কোম্পানী প্রণীত আইন কানুনের ব্যাখ্যার জন্য প্রধানতঃ 
লিখিত হয়। ভাষাতত্ব ও সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এদের কোন মূল্যই খুজে 
পাওয়া যায় না । | 

১৭৯৩ সাল থেকে ১৭৯৯ সালের মধ্যে বাংলাভাষা এবং সাহিত্যে অসীম 
সম্ভাবনা নিয়ে কয়েকটি বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়। আমরা এর আগে 
লিসবন থেকে মুদ্রিত ফাদার আস্মম্পসাওঁয়ের Vocabulario lowm Idioma 
Bengalla, low Portuguez শীধক রোমান হরফে মুদ্দিত বাংলা অভিধানটির 
কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু রোমান হরফে ছাপ! হওয়ার ফলে এই বাংলা 
পতুগীজ অভিধানটি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচ্য অভিধানগুলির মতে! ততটা 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল ন!। 


ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকাল থেকেই বিজয়ী ইংরাজ এবং বিজিত বাঙালী 
উভয়েই পরস্পরের ভাষা শেখার আগ্রহ দেখায়। এতে উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল 
ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রণোদিত। হলহেডের ব্যাকরণটি এ জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্যই রচিত হয়েছিল। কিন্তু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রকাশের 
১২ বৎসরের মধ্যেই বইটি অপ্রাপ্য হয়ে উঠে। ফলে স্বভাবতই একটি 
বাংল| ব্যাকরণ এবং বিশেষ করে ইংরাজী ও বাংলা এই ছুই ভাষার একটি 
অভিধানের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৭৯৭ সালে কয়েকজন বাঙালী 
অনুরূপ একটি ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশের জন্য কলিকাতা গেজেটে আব্দেন 
জানান। এ আবেদনে তার! বলেন যে, এ ধরণের বই প্রকাশিত হলে তাদের 
পক্ষে ইংরাজী শিক্ষা অনেকটা সুবিধাজনক হবে। বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন এই 
. সব আবেদনকারীর! এও বলেন যে, “By this means we shall be 
enabled to recommend ourselves to the English Government 
and understand their orders?’ তাদের এ আবেদনে বিঘা! শিক্ষার 
আগ্রহের সাথে সাথে সরকারকে স্ততিবাক্যে সন্তষ্ট করার প্রচেষ্টাও স্পষ্টই 
পরিলক্ষিত হয় 1; 


কলে ১৭৯৩ সালে সর্বপ্রথম এ ধরণের একটি শব্দকোষ প্রকাশিত হয়। 
আখ্যাপত্রে বইটির নাম ছিল নিম্নরূপঃ ইংরাজি ও বাঙ্গালা বোকেবিলরি 


2] ৬৬, H. Carey প্রণীত The Good Old Days of Honourable John 
C০mেচany, প্রথম খণ্ড ২৯৩ পৃষ্ঠায় ভ্রষ্টধ্য। 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ৯৫ 


An extensive Vocabulary, 13008916556 and English, very useful 
to teach the Natives English and to assist Beginners in 
Learning the Bengal Language, Calcutta, printed at the 
Chronicle Press. 

অভিধানটির প্রণেতার নাম জানা যায় নি। তবে অভিধানের ভূমিকায় 
এই অজ্ঞাতনামা লেখক নিজের সম্পর্কে বলেন যে, The Author spent 
ten yearsin compiling and revising this work. Heis very 
sensible of its defects; but as it is the first of the kind, 
and promises much utility in diffusing the English language 
among the Natives, he hopes it willbe candidly received 
by the publick. ‘The Printer engages to furnish to every 


purchaser a complete Index, ‘as soon as it can be pre- 
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pared, gratis”. 

বর্তমান যুগে পণ্ডিত মহলের কেউ কেউ কলিকাতা ক্রনিকল প্রেস এবং 
সাপ্তাহিক Calcutta Chronicle পত্রিকার মালিক মিঃ এ, আপজনকে উক্ত 
অভিধানটির প্রণেতা বলে অনুমান করেন। আপজন ১৭৯৫ সালে প্রকাশিত 
কলিকাতার মানচিত্র এবং ভারতের বিভিন্ন ভাকপথ সম্বলিত মানচিত্র এবং 
দুইটির মুদ্রাকর এবং প্রকাশক ছিলেন। তবে আপজন স্বয়ং অভিধানটির 
রচিত ছিলেন, না কেবলমাত্র মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন; কলিকাতা ভ্রনিকল 
পত্রিকায় প্রকাশিত বইটির বিজ্ঞাপনে এমন কোন স্পষ্ট উক্তি ছিল না। 

অভিধানটি ডবল ক্রাউন ষোল পেজী আকারে মুদ্রিত হয়। পুরোভাগে 
ভূমিকার কয়েকটি পাতা ছাড়া বইটিতে ৪৫৫ পৃষ্ঠা রয়েছে। বইটিতে বাংলা 
শব্দ বামে এবং ইংরাজী অর্থ ডানে--এইভাবে প্রত্যেক পাতায় ছুই কলামে 
ছাপা হয়। তাছাড়া শব্দ বিস্তাসেও একটা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। এতে 
প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ ও পরে স্বরবর্ণ সন্নিবেশ কর! হয়েছে । শিবক্কোষণটী সম্পর্কে 
সজনীকাত্ত বলেন যে, “এর অনেক হাল আমলে অপ্রচলিত, অনেক শব্দের 
অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, সংস্কৃত 
তৎসম ও তন্ভব শব্দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম, দেশজ শব্দ অনেক 


১। ইংরাজী ও বাঙ্গালা বোকেবিলরি An Extensive Vocabulary Bengales and 
English—Preface, 
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বেশী ; মুসলমানী শব্দের পাচুর্য্যও পরিলক্ষিত হয়। কফরষ্টারের অভিধান থেকে 
বাংলাভাষাকে সংস্কৃত বহুল করার যে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল এই অভিধানে 
তার কোন চিহ্ন নেই 1 5 


আপজনের এই বাংলা-ইংরাজী অভিধানটি প্রকাশের কিছুকালের মধ্যেই 
Cornwallis Code এর অনুবাদক হেনীর পীটস্‌ ষ্টার ছুই খণ্ডে একটি সম্পূর্ণ 
দ্বিভাষিক অভিধান প্রণয়ন করেন।  ইংরাভী-বাংলা এবং বাংলা-ইংরাজী 
এই ছুই খণ্ড যথাক্ৰমে 5৭৯৯ এবং ১৮০২ সালে কেরিজ এণ্ড কোম্পানী প্রেস 
থেকে মুদ্রিত হয়। | 


উক্ত অভিপ্নানটি শুধু প্রথম যুগের বাংলা ভাষার শব্ঁকোঘ হিসাবেই 
গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং ডাঃ সুশীল কুমার দে'র মতে এটি স্থুকল্পিত এবং যত্বু- 
সহকারে সংকলিত শককোষের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তার বিশ্বাস বইটি 
উইলকিন্সের তৈরী অক্ষরে ছাপা হয়। পরবর্তীকালে ফরষ্টারের এই বইটিই 
কেরীকে বাংলা শব্দকোষ প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করে। কেরী এই বাংলা অভিধান 
সম্পর্কে অন্ত কোন প্রবন্ধে আলোচনার ইচ্ছ। রাখি। ফরষ্টারের শব্'কোষে প্রায় 
আঠারো হাজার শব্দ সন্সিবেশ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ শব্দকোষটির মূল্য যাট 
টাক! নির্ধারণ কর! হয়। তখনকার ছাপার খরচের অনুপাতে বইটির দাম অত্যন্ত 
বেশি। ফলে বইটি সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার উর্দ্ধে ছিল। এই প্রসঙ্গে বইয়ের 
এই উচ্চ মূলা সম্পর্কে দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি । 
গ্লাউডইনের গ্রন্থাবলীর উচ্চমূল্য সম্পর্কে এক বক্রোন্তিতে ডব্লিউ এইচ কেরি 
(শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম ক্যারি নন) বলেন যে এ সময় “নিশ্চয়ই ছাপার 
খরচ অত্যন্ত বেশী ছিল। অথবা লেখক ও প্রকাশকের! বইয়ের ব্যবসায়ে অধিক 
লাভ করে দ্রুত ধনবান হবার আকাজ্ষা করতেন। যা হোক প্রকাশক এবং 
লেখকদের স্বপক্ষে একথা বলা যেতে পারে যে এ সময়ে নিশ্চয় ছাপার খরচই 
অধিক ছিল। কেনন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাঃ উইলিয়াম কেরির নিকট থেকে কাগজের 
দাম সহ কলিকাতার মুদ্রাকরগণ দশহাজার কপি বাইবেল মুদ্রণের জন্য ৪৩,৭৫০ 
টাকা চেয়েছিল বলে জান! যায়। 


১। সঙ্গণীকান্ত দাস; বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অতিথান) সাহিত্য পরিষৎ 
পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা ১৩৪৩ বাংলা। 








ওল আল অন ১২০৪ হিজরি । 

$ হাদি লা ও ইবেজী সন ১৫ ৯৪ 
ছক ২৪ মাহ জযাদিও 
যাহ ক সন Wl ৯৬ এ 


য় হবেক iil পদ ব্রৎলাৰেৰ নস 
২ খারিবেক বহার শখ, টা রা ৮ 








পঞ্চানন কর্মকারের তৈরী হরফে মুদ্রিত ও হেনরী পীটস ফরষ্টার অনূদিত 
কর্ণওয়ালিস কোডের একটি পৃষ্ঠা। 
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১৭৯৭ সালে প্রকাশিত জন মিলারের The "1০: বা “সিক্ষ্যা গুরু 
পুস্তকের আথ্যাপত্র । আখ্যাপত্রেই ইংরেজী বাক্যরীতির অনুকরণে 
স্থষ্ট ‘ফিরিংগী বাংলার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর) 
যেতে পারে। 7১৭ 


বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা ৯৭ 


মুদ্রিত বাংলা বইয়ের ইতিহাসে প্রাক-শ্রীরামপুর যুগের দুইটি বাংলা বই 
সম্পর্কে কিছু না বললে আমাদের এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । এ ছুইটি 
বইয়ের প্রণেতার নাম জন মিলার ৷ সজনীকান্ত বাবুর মতে কোম্পানীর অধীনে 
জন মিলার নামীয় বহু ইংরাজ রাইটার পদে নিযুক্ত ছিল। যা*হোক মিলারেয 
প্রথম, বইটি ১৮০১ সালে মুদ্রিত হয়! বইটির নাম ছিল The Bengali 
English Dictionary| তার দ্বিতীয় পুস্তকটি ১৭৯৭ খুষ্টাবে মুদ্রিত হয়। 
এটার নাম “The Tutor or a New English and Bengali Work, 
well adapted to teach the Natives English in three parts: 
শিক্ষাগুরু কিম্বা এক নৈতন ইংরাজি আর বাঙ্গালা বহি ভালো উপযুক্ত আছে 
বাঙ্গালীদিগের ইংরাজী শিক্ষা করাইতে তিনখণ্ড।” 

সজনীকান্ত বাবুর মতে যদিও মিলারের শব্দকোষের কথা রেভারেগু 
লং সাহেবের ক্যাটালগ, বিশ্বকোষ এবং সুশীল কুমার দের বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে তবু শব্দকোষটি কেউ দেখেছেন বলে 
জানা যায় না। 

ইংরাজী বাক্যরীতি অনুযায়ী কথ্য বাংলার বিস্তাসই ছিল মিলারের এই 
বইটির প্রধান বিশেষত | Ihe 70001: এর আখ্যান পত্রেই পাঠক সম্ভবতঃ 
এ বিষয় লক্ষ্য করে থাকবেন। তাঁর এই বিশেষ রীতির প্রভাবেই “ফিরিংগী 
বাংলা? বা ইংরাজী প্রভাবান্বিত বাংলা স্থষ্টি হয়। এই ফিরিংগী বাংলাই 
আজো মঞ্চের কৌতুকাঁভিনেতার বিশিষ্ট ভাষা । এজাতীয় সংলাপ কেবলমাত্র 
শিক্ষিতদের নর অশিক্ষিতদের মধ্যেও অট্টহাসির স্থষ্টি করে। 


মুদ্রিত বাংলা বইয়ের প্রাথমিক যুগের ছয়জন কৃতী ইংরাজ লেখকের 
গরন্থাবলী পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করেছি। বাংলা! ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে 
তাঁদের নাম চিরম্মরণীয় হয়ে থাকবে। এদের পরে অবশ্য ভাষা ও সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টা বিপ্লব সুচিত হয়। 
শ্রীরামপুরের মিশনারীদের প্রচেষ্টা এবং সাফল্যের ইতিহাস অত্যস্ত বৈচিত্র্যময় । 
পরবর্তী কোন প্রবন্ধে শ্রীরামপুর এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত 
বাংলা বই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি । 
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উপরে বর্নিত ইংরাজ সিভিলিয়ান এবং পাঁত্রীদের প্রচেষ্টার ফলেই যে 
বাংলা দেশে মুদ্রণ শিল্পের বিকাশ লাভ ঘটে এ সম্পর্কে কারো দ্বিমত থাকা 
উচিত নয়। তবে একথাও মনে করা অনুচিত যে এদের প্রচেষ্টা ব্যতীত 
বাংলাদেশে মুদ্রণের প্রচেষ্টা মোটেই ঘটতো না। কেননা বাংলাদেশে মুদ্রণের 
প্রচেষ্টা যখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে তখন বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের অধীনে 
সাফল্যজনক মুব্রণের কাহিনী আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সুতরাং একথা 
বলা অন্তায় হবে না যে ইংরাজ পাত্রী ও সিভিলিয়ানদের প্রচেষ্টা ছাড়াও 
মুদ্রেণশিল্পের সুচনা এবং উন্নতি 'এদেশে হতোই । তবে এক্ষেত্রে মুদ্রণোময়নের 
গতি হয়তো ততটা দ্রুতগামী হ্‌তো না। 


উদ্ু ইতিহাস-সাহিত্যি 
আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ 


এক 


বাঙলা ও উদছ্গ্ভ প্রায় সমবয়ন্ক ; “কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ বা '্রাহ্মণ 
রোমান ক্যাথলিক সংবাদের কথা ধরলে বাঙলা গগ্ভ কিছুটা বড়ই হবে। 
এই ছুই ভাষায় গছাসাহিত্যের প্রসার কিন্তু এক পথে হয়নি। বাঙলা গদ্যের 
গৌরব তার কল্পনানির্ভর গল্প-উপন্তাস-নাটক ও রম্য রচনার প্রাচুষে, ভাবসমৃদ্ধি 
ও বৈচিত্র্য, আঁর উর্দু স্বকীয়তা অর্জন করেছে তার তথ্যনির্ভর গবেষণামূলক 
ও তত্ববহুল রচনার সঙ্কলন ও অনুবাদ সাহিত্যে । যেমন কাব্যে, তেমন গদ্যোও 
ফাঁগি সাহিত্যের উত্তরাধিকার নিয়েই উর্র্ট সম্পদশালী হয়েছে । তাই বিষয়বন্ত, 
বাচনভঙ্গি ও রচনাঁরীতির 019588081 tradition উদ্্ঘকে যেমন প্রাণশক্তি ও 
এশখর্য দিয়েছে বাঙলার ক্ষেত্রে তেমন হয়নি । বাঙলা কথাসাহিত্যের আদি 
প্রেরণা ইয়োরোপীয় তথা ইংরেজি সাহিত্যের চিন্তা ও প্রকাশরীতি। পাশ্চাত্য রীতির 
আদর্শ উৎসাহের সঙ্গেই বাঙলা গদ্য মেনে এসেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের এঁতিহ্য 
বাঙলা গদ্যের প্রসাদগুণ ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বাড়িয়েছে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু চিন্তা, প্রকাশভঙ্গি বা সাহিত্যরুচির নিয়ামক হতে পেরেছে কি না সন্দেহ। 
প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক 29910090কে এতিহাসিক তথ্য হিসেবে বাঙালী 
যেরূপ উৎসাহের সঙ্গে সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে অনুশীলন করে এসেছে, 
বাঙলা গঞ্ক সাহিত্যে তার প্রতিফলন সে অনুপাতে হয় নি! 


বাঙলা দেশের মত সমুদ্রমুখি অঞ্চলে উরুর প্রসার হলে তাতেও হয়ত 
সমুদ্রবাহিত পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যের আদর্শ বাঙলার মতই সমন্বিত হোত। 
কিন্তু উদ্ভাষী অঞ্চল সমুদ্র থেকে দূরে ত বটেই, সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত সে অঞ্চল 
ইয়োরোপীয় বাণিজ্য ও শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তেও পারে নি। উত্তর 
ভারতের সামাজিক কাঠামো ও চিস্তাপ্রণালীতে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ 
অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক; সে অঞ্চলের সাহিত্যে তার প্রতিফলন আরও সাম্প্রতিক, 
প্রায় বিশ শতকীয়। বাঙলা, তামিল, মারাঠীর মৃত উর্্ঘকে Classical tradition 
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ইতিহাসের তথ্যের মত আবিষ্কার করতে" হয় নি; উদ্্ভাষী উত্তর ভারতের 
মানসিকতায় সে এঁতিহ্য-ই ছিল জীবন্ত আদর্শ। ফার্সি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীঠিগুলি 
যেমন অনুকরণ ও অনুবাদের প্রেরণা যুগিয়েছে তেমনই তার প্রকাশরীতি, 
রুচি ও বিষয়বস্তু উর্দু সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । - স্যার . 
সৈয়দের উৎসাহে যখন ইংর:জি শিক্ষিতরাও উদ গদ্যের ব্যবহার করতে আরম্ভ 
করে, তখনও ফাগির এই সর্বাত্মক প্রভাব অব্যাহতই ছিল। উত্তরকালে পাশ্চাত্য 
শিল্পাদর্শের সংক্রমণ উদ্্ঘতে বেড়েছে বটে, কিন্তু তাও শুধু অলঙ্কারের ক্ষেত্রে ৷ 
বামপন্থী উ্্ সাহিত্য থেকেও ফাগি 0185510152এর জের এখনও যায় নি। 


ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত ফাশি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা । ইতিহাস- 
সচেতনতা মুসলমান মানসেরও এক বিশিষ্ট লক্ষণ । ফাগির মাধ্যমে এই মানসিকতা 
যে সাহিত্যের প্রেরণা যুগিয়েছে আরবীর মতই তা বিপুল ও বিচিত্র । 
রোম্যান্টিক উপাখ্যান, ধর্মতত্ব ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি বাদে ফার্শি গন্ধ 
সাহিত্যের প্রায় সবটাই ইতিকথা, জীবনী, নীতিমূলক পুরাতত্ব ও রাজন্ত- 
কাহিনী। ফাশি এঁতিহাসিকদের দৃষ্টি রাজকেন্দ্রক, এবং রচনাগুলি উপাখ্যানধর্মী; 
ঘটনার ব্যাখ্যার চেয়ে বিস্তৃত বিবরণের প্রতি বেশী মনোযোগী । এ দৃষ্টিভঙ্গি 
অনুযায়ী ইতিহাসের অর্থ রাজা বা ব্যক্তির কীতিকাহিনী। ফাশি ইতিহাসগুলির 
গঠন তাই প্রধানতঃ বংশানুক্ৰমিক (১৭50০) কিংবা জীবনীমূলক (biogra- 
Phicall 1 ইসলামের শক্তি ও সভ্যতার স্বর্ণযুগে ফাশি ইতিহাসের মনোভঙ্গি 
তৈরী হয়েছিল বলে অমুসলমান জগৎ বা যুগের প্রতি এঁতিহাসিকদের অলস 
কৌতূহল কিছুটা ছিল বটে, শ্রদ্ধা বা অনুসন্ধিংসা তেমন জাগে নি। বিশ্বের 
ইতিহাস-জাতীয় রচনাগুলিও ইসলামের আবির্ভাব ও মুসলিম জগতকে কেন্দ্র 
করেই লিখিত হোত। ফলে, তথ্যের বিচার বিশ্লেষণে ইসলামের মূল্যমানই 
ইতিহাস ব্যাখ্যার একমাত্র রীতি হয়ে দ্াড়িয়েছিল। ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি 
অনুরাগ আরবদের প্রভাবে ফাশি ইতিহাসগুলিতেও সঞ্চারিত হয়েছিল: তার 
দরুণ কবি-সাহিত্যিক-পণ্তিতগ্রন্থকারদের বিবরণ ও জীবনী সম্বলিত এক ধরণের 
bio-bibliographical রচনা আরবী-ফার্শী ভাষায় গড়ে উঠেছিল যার নজীর 
মধ্যযুগের কোন ভাষাতেই পাওয়া যায় না। বলা চলে ধে, মুসলমানদের 
ইতিহাস চেতনা সাধারণতঃ রাজবৃত্ত ও সাহিত্যকর্মকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ 
পেয়েছে । ভূগোল, সমাজ, রাষ্ব্যবস্থা, ধর্ম, আইন-কান্ুন, বিজ্ঞান ইত্যাদি 


উ্ঘ ইতিহাস-সাহিত্য Js 


বিষয়ে ফাশিতে প্রচুর রচনা আছে বটে, কিন্তু ইতিহাসের কালাম্ুক্রমিক 
ধারাবাহিকতা দেখান সে সব রচনার লক্ষ্য নয় 1 কাব্য, সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রেও 
বিষয়বপ্ত, রচনাভঙ্গী, চিন্তাধারা ইত্যাদির বিবর্তনের মূলে কোন নৈর্ব্যক্তিক 
বা সামাজিক কারণ থাকা সম্ভব, ফাণি ইতিহাসকার (এক আধটি ব্যতিক্রম 
ছাড়া ) সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। ব্যক্তির ইচ্ছা বা যোগ্যতা-অযোগাতা'র 
দ্বারাই ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত হয়, মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিবর্তনের 
মূলে আকম্মিকতা থাকে, প্রাচীন গ্রীকদের এই দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগের আরবী, 
ফাশি ইতিহাসগুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায় । 

এই দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমিত বিষয়বস্তুর উত্তরাধিকার নিয়ে উদ“ভাষায় ইতিহাস 
রচনা আরম্ত হয় উনিশ শতকের গোড়ায়। প্রথম পর্বের রচনাগুলি প্রায় 
সবই ফাশি ইতিহাসের তরজমা, নয়তো সারসঙ্কলন | ১৮০৪ সালে Fort William 
0011০8০এর মীর শের আলী আফসোস আঠারো শতকের লেখা স্থজন রায়ের 
ফাশি ইতিহাস খুলাসাতুত-তওয়ারিখের” যে সারানুবাদ “আরায়েশে মাহফিল’ 
নাম দিয়ে প্রকাশ করেন তাকেই উদ ইতিহাস-সাহিত্যের প্রথম পদক্ষেপ 
বলা চলে। সিপাহী বিদ্রোহ পৰ্যন্ত মৌলিক ইতিহাস রচনার রেওয়াজ তেমন 
প্রসারলাভ করেনি তার জন্য ফাগির ব্যবহার অব্যাহত ছিল বহুদিন পর্যস্ত। ১৮৭২ 
সালে যখন তথ্য ও তত্ত্ববহুল (5৫7i0U5) বিষয়ের জন্য উচু“ গদ্যের বহুল প্রচলন 
আরম্ভ হয়েছে তখনও, ভূপালের নবাব সেকান্দার বেগম তার 'ভূপালের ইতিহাস’ 
উদুতে রচনা করে ন্তষ্ট হতে পারেননি £ উর্ঘর সাথে তার একটা ফাণি 
সংস্করণও প্রকাশ করেছিলেন । 1৬৮০৭০1০৪% ও তথ্য প্রয়োগের দিক দিয়ে 
এই যুগের রচনাগুলি মধাযুগীয় ফাণি এতিহাসিকতারই ভাষান্তরিত রূপ । 
কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ-ইতিবৃত্তের 
উদ্ধার ও তথ্যের বিচার বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি এশিয়ার ইতিহাসে প্রযুক্ত 
হচ্ছিল তার সঙ্গে পরিচয়ের স্বাক্ষর এযুগের ফাশি ও উদ এঁতিহাসিকদের 
নাই বললেই চলে । লিখিত বিবরণের উপর একান্ত ভাবে ভরসা করা, 
প্রত্বতত্ব ভূগোল, ভাষা, সমাজ ও অর্থনীতির আলোকে সে বিবরণের সত্যাসত্য 
যাচাই না করে তাকে নিভুল তথ্য হিসাবে ব্যবহারের রীতি ফাঁশি 
ইতিহাস থেকে উর্ঘতে সঞ্চারিত হল। বিশ্ব মানবের ইতিহাসকে সামগ্রিক 
ভাবে না দেখে শুধুমাত্র আরবী-ফাঁণি ইতিবৃত্তের মুসলমান-কেন্দ্রিক ঘটনা 
গুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার ফলে ইতিহাসের ক্ষেত্র স্বভাবতঃই সঙ্ধীর্ণ হয়ে 
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গেল। ইতিহাসের গতি ও মর্মোপলদ্ধির গভীরতা সেজন্য উদ্দতে তেমন লক্ষণীয় 
হয়নি। উত্তর কালে যখন পাশ্চাত্য এতিহাসিকদের আবিষ্কৃত তথ্য ও সিদ্ধান্তের 
প্রয়োগ আরম্ভ হলো, তখনও ফালি ইতিহাসের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচিত 
কয়েকটি বিষয়ের তথ্যসম্তার ও সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে তার ব্যবহার হয়, ইতিহাসের 
সামশ্রিকতার উপর জোর দেওয়ার জন্য নয়। 


দুই 


উদ্্তে মৌলিক ইতিহাসের প্রাচীনতম নিদর্শন বোধহয় সৈয়দ আহমদ 
খানের (পরে স্যার সৈয়দ লাহমদ খান ) ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত “আপগারস-সানাদীদ? 
নামক রচনাটি। এগ্রন্থটি রাজোপাখ্যান নয়; শিলালিপির নকলসহ দিল্লীর 
পুরাতন ইমারতগুলির সচিত্র এতিহাসিক বিবরণ। ভারতীয় প্রত্বতত্বের ইতিহাসে 
এ বইটি পথিকুতের দাবী রাখে । ভারতের সরকারী প্রতুতত্ব বিভাগ স্থাপিত 
হওয়ার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বের লেখা এই বইটি সে সময়েই ইয়োরোপীর় 
পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সৈয়দ আহমদের জীবন্দশীতেই এর ফরাসী 
তর্জমা হয়, এবং কলিকাত! ও লগুনের এশিয়াটিক সোসাইটি লেখককে “অনারারি 
ফেলো” নির্বাচিত করে সম্মানিত করে। যে অপরিসীম শ্রম ও অধ্যবসারের 
সঙ্গে লেখক একাই সে সময়ের শ্বাপদসন্কুল জীর্ণ ইমারতগুলি পর্যবেক্ষণ 
ও শিলালিপিগুলির নকল করেছিলেন এঁতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে সেরূপ একাগ্রতা 
ও নিষ্ঠা ভারতীয়দের মধ্যে অল্পই দেখা গেছে। সৈয়দ আহমদ ইংরাজি 
জান্তেন না, তবে দিল্লীর ইংরাজ মহলে তার বন্ধু বান্ধব ছিল, এবং মূল উপাদান 
পরীক্ষা করার এই আগ্রহ সম্ভবতঃ ইংরাজ সংস্পর্শেরই ফল। 

তা সত্বেও এ বইটি ফার্সি ইতিহাসের প্রভাব এড়াতে পারেনি। বইটির 
শেষাংশে দিল্লীর কবি-্ৃফী-শিল্পী-পণ্ডিত প্রভৃতি বিদগ্ধ সমাজের একটি বিবরণ 
দেওয়া হয়েছিল । এদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি সহ আদর্শারিত জীবন-বৃত্তাস্ত 
ও গুণকীর্তনের এই পরিচ্ছেদ্টি পরে অবশ্য তার বন্ধু, মুদ্রাতাত্বিক Edward 
Thomasএর পরামর্শমত ১৮৫৪ সালের সংস্করণ থেকে গ্রন্থকার বাদ দিয়েছিলেন । 
এ ধরণের বিবরণ মোগল আমলের ফাশি ইতিকথাগুলির অপরিহার্য অংশ ছিল। 
এর পূর্বে সৈয়দ আহমদ কাগ্রিতেও একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন 
“জাম-এ-জম’ নামে, যাতে তৈমুর থেকে বাহাদুর শাহ পর্যন্ত মোগল বাদশাদের 
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জন্ম-মৃত্যু, সিংহাসন আরোহণ, শাসনকাল ও বিশেষ ঘটনার তারিখের তালিকা 
আকারে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হয়েছিল। এটিও মধ্যযুগীয় কাশি ইতিহাসের 
এক বিশেষ রচনারীতির সাক্ষাৎ ও সজ্ঞান অনুকরণ ৷ 

পাশ্চাত্য method০ol০৪yর সাথে সৈয়দ আহমদের পরিচয় অবশ্য পরে 
আরও গভীর হয়েছিল । ফাশির মূল এঁতিহাঁসিক পু*থিগুলির নিভূ্লি সংস্করণ 
প্রকাশে তার যত্ব ও শ্রমন্বীকার থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৫৫ সালে 
লখনৌ থেকে তিনি নিজ ব্যয়ে ‘আইন-এ-আকবরী’র প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ 
করেন এবং ১৮৬২ সালে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য “তারিখ -এ- 
ফিরোজ শাহী” সম্পাদনা করেন। ছু'বছর পরে, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 
তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী'রও একটি সংস্করণ তিনি দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন। এ জাতীয় 
লিখিত উপাদানকে পাশ্চাত্য রীতিতে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের 
প্রচলিত ধারণাকে পুনধিচার করার দৃষ্টাস্তও আছে তার 'খুতবাত-এ-আহমদীয়া” 
নামক ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হজরত মুহম্মদের জীবনীসংক্রান্ত একটি দীর্ঘ 
প্রবন্ধ। এটি আসলে ৪1৮ Wm. Muirএর সগ্ প্রকাশিত ‘Life of 
Mohammad’ এর সমালোচনা । ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত তথ্য ও 
যুক্তিবাদের মাপকাঠিতে মুসলমান রচিত গ্রন্থে বর্ধিত হজরতের জীবনের অলৌকিক 
ঘটনাগুলি বিচার করে সৈয়দ আহমদ Wm. Mui৮এর বক্রোক্তির জবাব 
দিতে চেষ্টা করেছেন। হজরতের চরিত্রে ও কার্যকলাপে অলৌকিকতা আরোপ 
করে মুসলমান লেখকরা যা বলেছেন, তার সবই আক্ষরিকভাবে সত্য, এমন 
মনে করার কোনও হেতু নাই, বরঞ্চ আতিশয্যের ভাষা হিসাবেই সে বর্ণনাগুলি 
ব্যাখ্যা করা উচিত। প্রতীকে বণ্িত সুহ্মমতত্বকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের ( Natural 
5০ience ) ইন্দিয়ান্ৃভূত স্থূল তথ্যের মত ধরে নিয়ে খৃষ্টান পাদরীরা মুসলমানদের 
বিশ্বাসকে বিদ্রপ করার যে সুযোগ তৈরী করে নিয়েছিল সৈয়দ আহমদের 
এই লেখাটি তার প্রথম যুক্তিসম্মত প্রতিবাদ । মুসলমান লেখকদের মানসাভ্যাস 
ও তাদের লেখায় পারিপাশ্বিক বিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের প্রভাবের কথাও তিনি 
উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধের শেষে সমকালীন ইয়োরোপীয় Humanismএর 
আদর্শে, হজরতের মানবতার উপর জোর দিয়ে তীর প্রারম্ভিক জীবনের একটি 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়েছেন ভার চরিত রচনার নমুনা হিসেবে ৷ 

উতর ইতিহাস-সাহিত্যে সৈয়দ আহমদ খানের দান অপরিমেয়। মৌলিক 
ইতিহান অবশ্য তিনি লেখেননি, এবং এঁতিহাসিক হিসাবে তীর কৃতিত্ও তেমন 
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নাই । তবে, সমাজ ও ধর্মতত্বের আলোচনায় ইয়ৌরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ 
প্রয়োগ করে যে চিন্তামুলক্ক প্রবন্ধ-সাহিতোর তিনি স্বত্রপাত করেন» তার 
আনাড়ম্বর গগ্রীতি ও সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যবহারের কৌশল উদ্তে যুক্তি ও তথ্য 
নির্ভর ইতিহাস রচনা সহজতর করে দেয়। সিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত সৈয়দ 
আহমদের নিজের লেখা হুইটি পুস্তিকা 'আসবাব-এ-বাগাওয়াত” আর ‘ওয়াকিয়াত- 
এ-বিজনৌর, এই নুতন রীতিতে সমকালীন ইতিহাস রচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
ইতিহাসের যে ধারণা ( Conception) এই নুতন রীতির গদ্যো ও তথ্য 
সম্ভারে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ হতে থাকল তা অবশ্য মধ্যযুগের মুসলমান লেখকদের 
এঁতিহ্য অনুসারী অর্থাৎ, ন্যক্তিকেন্দ্রিক বৰ্ণনাত্মক (09721৩) ও উপদেশমূলক 
(didactic) । রাজৈষ্ব্য, বুদ্ধবিগ্রহ, সাহিত্য ও শিল্পকীতি এইরূপ কয়েকটি নির্বাচিত 
বিষয়ের পুঙ্খানুপুজ্খ বর্ণনার সঙ্গে রাজবংশের উত্থান পতনে পাধিব সম্পদের নশ্বরতা 
ও কালচক্রের অমোঘ গতি নির্দেশ করার দিকে প্রবণতা এই এঁতিহোর প্রধান 
লক্ষণ। সৈয়দ আহমদ খানের যুক্তিবাদ এ মনোভাবের তেমন কোনও পরিবর্তন ঘটাতে 
পারেনি। বরঞ্চ তার অনুন্ত আলীগড় আন্দোলনের স্থযৌগে এ মনোভাব আরও 
পুষ্ট ও স্থজনক্ষম হোল । উর ইতিহাস-সাহিত্য তার প্রসার, গভীরতা ও নির্দেশের 
(direction) জন্য এই আন্দোলন-প্রস্থত বৃদ্ধিবৃত্তিমূলক উদ্দীপনার কাছে যতটা 
খণী উর সাহিত্যের অন্য কোনও শাখা তেমন খণী নয়। উদ এতিহাসিকদের 
চিন্তাবৃত্তির অনেক ক্ষেত্রে সে আন্দোলনের প্রভাব এখনও লক্ষ্য করা যায়। সে 
জন্য আলীগড় আন্দোলনের মূল চিন্তাসূত্রগুলির উল্লেখ এখানে করা প্রয়োজন । 


তিন 


মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, ইংরাজ শাসনের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় 
মুসলমানদের একটা! আপোষ মীমাংসার আশু প্রয়োজন থেকে এ চিস্তাস্ুত্রের 
উদ্ভব হয়। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় ওহাবীদের সংগ্রামী প্রচেষ্টার নিক্ষলতা 
স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের আত্মরক্ষার অন্য কোন 
উপায় ছিল না। একদিনে অভিজাতরা প্রভাব ও প্রতিপত্তি হারাতে বসেছিল । 
আর অন্যদিকে শিক্ষক-্উকীল-আমলা-চিকিৎসক প্রভৃতি বৃদ্ধিজীবিদের জীবিকার 
ক্ষেত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রাধান্তের ফলে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে 
যাচ্ছিল। এ অবস্থায় বোম্বাই, মাদ্ৰাজ ও বাউলা দেশের হিন্দুরা ইংরাজের 
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উপর আস্থা স্থাপন করে যে সহযোগ ও আন্থগত্যের নীতি গ্রহণ করে 
লাভবান হয়েছিল, উত্তর ভারতীয় মুসলমানদেরও সেই একই নীতি গ্রহণ 
ছাড়া গত্যস্তর ছিল না। খৃষ্টান শাসনকে গ্রহণ ও তার সঙ্গে সহযোগের 
মনোভাব মুসলমানদের মধ্যে জাগাতে হলে অবশ্য তাদের মনের অভ্যাসের 
আমূল পরিবর্তন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক চিস্তাধারাকে নুতন পথে 
চালিত করা প্রয়োজন । একটি সম্প্রদায়কে তার অভ্যস্ত চিন্তা-রীতি ও 
কর্মপদ্ধতির এঁতিহ্য ছাড়াতে হলে শুধু নূতন চিস্তাস্বত্র (set of ideas and 
principles ) ও দিক্দর্শনেরই প্রয়োজন নয়, তার সঙ্গে পরম আত্মপ্রত্যয়, 
একটি অনন্যতাবোধ ও '্মাত্বমর্ধাদা বৃদ্ধিরও প্রয়োজন ছিল । 


সৈয়দ আহমদ খানের প্রচেষ্টা যুগের এই দাবীকেই রূপ দিয়েছিল । 
একদিকে তিনি মুসলমান সমাজে ইংরাজ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুকুল মনোভাব তৈরী 
করতে চেষ্টা করেন। আর অন্য দিকে মুসলমানকে বিশ্বাসঘাতক মনে করার 
যে অভ্যাস ইংরাজ সরকার মহলে দ্রাড়িয়ে গিয়েছিল তা দূর করতে সচেষ্ট 
হন। ইংরাজ শাসন ও সভ্যতার আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার পক্ষে 
রাজনীতি, শাস্ত্র সমাজনীতি, ইতিহাস ও বিজ্ঞান ইত্যাদি থেকে যুক্তি সংগ্রহ 
করে চিন্তা ও আচরণের যে আদর্শ তিনি প্রচার করেন--তাঁতে মুসলমান মধ্যবিত্ত 
সমাজের একটি নৈতিক ভিত্তি রচিত হোল । এই আদর্শ সমকালীন ইয়োরোপীয় 
সমাজ ও সংস্কৃতির মূল্যমান থেকে সঙ্কলিত ; যেখানে এর সঙ্গে মুসলমানের অভ্যস্ত 
ধর্মশবিশ্বাস ও আত্ম-মর্যাদার বিরোধ দেখা দিয়েছে, সেখানেই সৈয়দ আহমদ কোরানের 
সুত্র ও ইতিহাসের তথ্যকে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের সাহায্যে পুনর্ব্যাখ্যা 
করে ইসলামের সঙ্গে তার সমন্বয় করতে চেষ্টা করেছেন। নূতন আদর্শ প্রচারের 
এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে মুসলমানের চিন্তা জগতে যে বিপ্লব সাধিত হোল-_ 
চিন্তা ও কর্মের নানাক্ষেত্রে এখনও তার স্বাক্ষর রয়েছে। এখানে এইটুকু বললেই 
যথেষ্ট হবে যে, এই আন্দোলনের দ্বারা সৈয়দ আহমদ ইসলাম ও মুসলমান সংস্কৃতিকে 
যুগোপযোগী করে উপস্থাপিত করার বুদ্ধিগ্রাহ্য উপায় (intellectual method) 
সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে জীবনবেদের মত ব্যবহার করে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে 
. ভারতের মুসলমান সমাজ মধ্যরিত্তরূপে গঠিত ও সম্প্রসারিত হতে পারে 

এঁতিহাসিক চিন্তার দিক দিয়ে আলীগড় আন্দোলন তেমন কোনও নূতন 
ভাবন! বা সূত্রের প্রবর্তন করতে পারেনি। গণতন্ত্র আত্মনিযন্ত্রণ বা সামাজিক ন্যায় 

--১৪ 
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বিচার ( ১০০৪] Justice ) প্রভৃতি আদর্শের সঙ্গে আন্দোলনের motive force 
তেমন যোগ ছিলনা বলেই হয়ত সে যুগের উর্ঘ এঁতিহাসিক রচনাগুলিতে 
এসব ভাবনার স্বীকৃতি বা গভীর প্রতিফলন দেখা যায় না। সৈয়দ আহমদের 
এক প্রধান সহকর্মী এবং উত্তরকালে এ আন্দোলনের নেতা মৌলুবী মুশতাক্‌ 
হোসেন (পরে, নবাব ভিকারূল মুল্কৃ) ১৮৭২ সালে ইংরাজি থেকে উপাদান 
সংগ্রহ করে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের একটি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। 
কয়েক বৎসরের মধ্যে বইটির ৩৪টি সংস্করণ হয়েছিল । এবং লেখকও সরকার 
কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন । এতে ফরাসী বিপ্লবের মূল কারণগুলির গুরুত্ব 
ব্যাখ্যা না করে রাজবংশের পতনকে কেন্দ্র করেই বিপ্লবের ঘটনাগুলি বর্ণনা 
করা হয়েছে। সাম্য-মৈত্রীন্াধীনতা মন্ত্রের উল্লেখ আছে অবশ্য তথ্যের মত, 
কিন্ত তার এঁতিহাসিক তাত্পর্ষের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা নাই। 
মুখবন্ধে লেখক বলেছেন, “মানব কীন্তির অবশ্ঠন্তাবী পরিণাম দেখিয়ে পাঠকের 
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করার জন্য এ ইতিহাস লেখা হলো। এই পুস্তক থেকে 
আরও প্রমাণ হবে যে জনলী শিক্ষিতা হলে সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন 
কত সহজ ও কত ভালভাবে হতে পারে 1৮১ 

প্রায় ৭০ বৎসর আগে মির্জা আবু তালেব খান নামক মুগিদাবাদ দরবারের 
অবসর প্রাপ্ত একজন উচ্চপদস্ত কর্মচারী তার ইয়োরোপ ভ্রমণের একটি বৃত্তান্ত 
ফাগিতে লিখেছিলেন। ইনি ফরাসী বিপ্লবের দশ বৎসর পর ইয়োরোপ 
গিয়েছিলেন এবং নেপোলিয়নের 3 02058] থাকাকালে লণ্ডন থেকে 
প্যারিস গিয়ে দ্বিতীয় 0:02372] 15115750 এর সাথে সাক্ষাৎ করার স্থযোগও 
পেয়েছিলেন । লণ্ডনে থাকা কালেও তিনি বিশিষ্ট রাজপুরুষদের সাথে মেলা 
মেশা করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ঘটনা! জানার ও তার তাৎপর্য লিপিবদ্ধ 
করার ঘনিষ্ট স্থযোগ তিনি যতটা পেয়েছিলেন এশিয়ার আর কোনও লেখক 
তেমন পেয়েছিলেন বলে জানা যায়নি। অথচ তার ভ্রমণ বৃত্তাত্তে এ বিপ্লবের যে 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাতে ফ্রান্সের রাজপরিবার ও অভিজাতদের ছুর্গতি ও প্রজাদের 
নৃশংস আচরণের কাহিনীই বেশী, বিপ্রবের গুরুত্ব উপলদ্ধির পরিচয় নাই ।২ 

ইতিহাসকে এই ভাবে নীতিশিক্ষা ও চরিব্রগঠনের উপায় রূপে দেখায় 
মধ্যযুগীয় রীতির তেমন পরিবর্তন আলীগড় আন্দোলনের দ্বারা হয়নি। এই 
দৃষ্টিকৌণের অন্তর্গত কয়েকটি বিশেষ দিক (83000) ও চিন্তাস্ত্রগুলি নবাবিষ্কৃত 
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এঁতিহাসিক তথ্যের আলোকে উদ্ভাসিত ও পরিণত হবার সুযোগ পেল মাত্র ৷ 
ফাশি ইতিহাসগুলিতে মধ্যযুগের মুসলমান রাজাদের সাত্রাজ্যলিগ্নার কোনও 
নিন্দা ত’ থাকতইনা, রাজধর্মের নামে বিজয়ীদের অকুণ্ঠ সমর্থন-ই করা হতো । 
এ মনোভাবের যতটুকু ব্যতিক্রম উদ“ ইতিহাসে দেখা গেল তা উনিশ শতকের 
উপযোগী যুক্তির অবতারণীয়। ইংরাজরা তাদের উপনিবেশ-নীতি ও সাম্রাজ্যবাদের 
সমর্থনে যেমন শ্বেতজাতির সভ্যতাবিস্তারের গুরুদায়িত্বের দোহাই পাড়ত, উর্দু“ 
এঁতিহাসিকরাও তেমনই অতীতের মুসলমান সাত্রাজ্যগুলিকে সংস্কৃতি-সভ্যতা 
বিস্তারের সহায়ক রূপে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন। হিন্দু সমাজ ইংরাজ 
ব্যবস্থায় যে সব সুবিধা ভোগ করছিল, তার অংশীদার হওয়ার দাবী থেকে 
আলীগড় আন্দোলন গড়ে ওঠে বলে এর এতিহাসিক চিস্তারীতিতে হিন্দুদের 
প্রতি বিরোধ, ‘ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের ভাব অবচেতন ভাবেই জমে ওঠে । এ চিন্তা- 
রীতির রাজনৈতিক কাঠামো ছিল ইংরাজের প্রতি আনুগত্য ও অরদ্ধা, কিন্ত 
এর সাংস্কৃতিক লক্ষ্য হোল ইসলামের নীতি ও কীতিকে পাশ্চাত্য মূল্যমান 
অনুযায়ী ব্যাখা ও প্রচার করা । তাই মুসলমানের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অমুসলমান 
বা ভারতীয় উপাদানের গুরুত্বকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করা যেমন অভ্যাসে 
পরিণত হোল, তেমনই বিশ্ব মুসলিম সমাজের সাথে যেসব ক্ষেত্রে ভারতীয় 
মুসলমানদের যোগ আবিষ্কার করা যায়, সেগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া এঁতিহাসিকের 
একমাত্র কর্তব্য হয়ে দ্াড়াল। ধর্ম সংস্কৃতিতে বিশ্বাস ও আত্মগ্রত্যয় ফিরিয়ে 
আনার চেষ্টায় মুসলমানকে তার গৌরবোজ্জল অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে 
বর্তমান অধঃপতন সম্বন্ধে তাকে সচেতন করার প্রেরণা এই ভাবে উদ“ লেখকদের 
এঁতিহসিক চিন্তার স্থায়ী লক্ষণ হয়ে রইল । 

১৮৭৯ সালে আলতাফ হোসেন হালীর সুবিখ্যাত 'মুসাদ্দাসে এই'মনোভাব 
সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়, যাতে বিশ্ব-মুসলিম শক্তির উত্থানপতনের কাহিনী আবেগময় 
কাব্যের ভাবায় বর্ণনা করা হয়েছিল । সমাজের চিন্তা ভাবনা, আশা আকাঙ্কাকে 
ইতিহাসের মাধ্যমে রূপ দেওয়ার জন্য এ কাব্যটি সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল জনপ্রিয়তা 
লাভ করে। এবং লক্ষণীয় এই যে, উত্্ভাষীদের মধ্যে সে জনপ্রিয়তা আজও 
কমেনি। যে দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে দেখার রীতি এ সময়ে উৎসাহের 
সঙ্গে প্রচারিত হতে থাকল তার স্পষ্টতর ইঙ্গিত পাওয়া যায় হালীর আর 
একটি ছোট কবিতা “শেকোর-এ-হিন্দে, যার আবেগের আত্তরিকত মুসলমান 
সমাজকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সে ইঙ্গিত কবিতাটির প্রস্তাবনাতেই 
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আছেঃ “হে চিরবসস্তের দেশ হিন্দুস্থান, বিদায়! বিদেশ থেকে এসে বহুদিন 
তোমার আতিথেয়তা ভোগ করে গেলাম” । “হজরত মুহম্মদের দরবারে আজি' 
এই শিরোনামায় হালীর আহ একটি ছোট কবিতা আছে যার প্রথম ক'টি 
লাইনে ভারতের দুর্গত মুসলমানদের দিকে হজরতকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ 
জানান হয়েছে কেননা, “যারা একদিন শখ্বদেশ থেকে মহা সমারোহে বেরিয়ে 
দিকে দিকে তার জয় ঘোষণা করেছিল, আজ তারা বিদেশ বিভূ"য়ে অনাত্মীর়ের 
মধ্যে দীনহীনভাবে পড়ে রয়েে”” | ূ্‌ 

এই এঁতিহাসিক মনোভাবের ছুটি ফল অনিবার্য ছিল। ভারতবর্ষ যে 
মুসলমানের দেশ নয়, এ অনুভুতি প্রসারের ফলে ভারত-ইতিহাসের সাংস্কৃতিক 
অভিজ্ঞতায় অংশ গ্রহণে বা তার সাথে আত্মীয়তাবোধে অনিচ্ছা, আর তারই 
সঙ্গে ইসলামের জন্মভূমি ও বিশ্ব-মুসলিমের সমৃদ্ধির যুগের প্রতি মুসলমানের 
টান নিরন্তর বাড়তে লাগল । ইসলামের সার্বজনীনতার পরিপ্রেক্ষিতে এই Extra- 
territorialism উর্দভাষী মুসলমানদের মনের অবিচ্ছেষ্ অংশ হয়ে দাড়াবার 
ফলে প্যান্‌ ইসলামের আদর্শ তাঁদের মনে গভীরভাবে জীকা হয়ে গেল! মুসলিম 
রাষট্রশক্তির জীবন্ত প্রতীক হিসাবে তুকাঁর খলিফার প্রতি আন্গত্যের ভাব এই 
কারণে এত বেড়ে গেল যে, উত্তর ভারতের অনেক মসজিদে সুলতান আবদুল 
হামীদের নামে খুতবা পড়ার কথাও ব্রিটিশ সরকারের কানে এল । প্যান 
ইসলামের বিখ্যাত মন্্রগুরু জাগালুদ্দিন আফগানি এ সময়ে কিছু দিনের জন্য 
ভারতে নজরবন্দি হয়ে বাস করেছিলেন_তীার প্রভাবে এ উদ্দীপনা এত তীব্র 
হয়ে দাড়াল যে আলীগড় আন্দোলনের মূল রাজনৈতিক আদর্শ_ইংরাজ সরকারের 
উপর অবিচলিত ভক্তি__সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল এবং এই পরিণতি রোধ করার 
জন্ স্তার সৈয়দ আহমদকে প্যান্‌ ইসলামের বিরোধিতাও করতে হয়েছিল ।৩ 


চার 


এ আন্দোলনের প্রেরণায় রচিত ইতিহাসের সংখ্যা অবশ্য তেমন বেশী নয়। 
মুসলমানের অতীতকে কীতিগাথা ও নীতিমূলক জীবনচরিতের (commemo- 
rative and didactic) মাধ্যমে উপস্থিত করা এসব রচনার প্রধান রীতি। 
'জীবনচরিতের বিষয় নির্বাচনে ও গুরুত্ব আরোপনে সাহিত্য ও সংস্কৃতিই ছিল 
মাপকাঠি । যেমন হালীর ক্ষেত্রে দেখা যায়। ইনি কবি গালিব ও শেখ সাদীর 
স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। এ*র রত স্যার সৈয়দের জীবন চরিত “হায়াত্‌-এ- 
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জাবেদ” উদর এঁতিহাসিক জীবনী সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট অবদান । ইতিহাস 
চেতনাকে এইভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপ দেওয়ার ফলে উৰু ভাষায় জীবন চরিত ও 
আত্মজীবনী রচনা যত প্রচুর সংখ্যায় হয়েছে, ভারতের অন্য কোনও ভাষায় 
তেমন হয়েছে কিনা সন্দেহ। 

উচ্ছতে ইতিহাসের এই রূপায়ন ও মানোন্নতি সাধনে আলীগড় কলেজের 
অধ্যাপক শিব্লী নোমানীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তাঁর ইতিহাস সচেতন 
রচনাগুলিই মুসলিম কীতির তথ্যনির্ভর মূল্যায়নে দিকৃনির্দেশ ও গতিসঞ্চার 
করেছিল। শিবলীর মন ছিল কাব্যধর্মী কিন্ত তার গভীর ইতিহাসবোধ ছিল। 
তিনি ইংরাজি জান্তেন না এবং ধর্মতত্ব ও সাহিত্য-প্রধান পুরাতন শিক্ষারীতিতে 
তার মানস গঠিত হয়েছিল। তার চোখে, সাহিত্যে প্রতিফলিত মানুবের 
সংস্কতিবোধের ক্রমবিকাশই হোল ইতিহাসের একমাত্র অনিষ্ট, আধ্যাত্মিকতা ও 
ধর্মানুভূতি যার শক্তির মূল উৎস । তার সহকর্মী অধ্যাপক ৭. W. Arno!d তাকে 
পাশ্চাত্য গবেবণা-রীতি ও আবিষ্কৃত এতিহাসিক তথ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে 
দেন বটে, কিন্ত একমাত্র বিবর্তনবাদ (0৮০150100) ছাড়া তার এঁতিহাসিক 
ধারণায় পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালীর আর কোনও প্রভাব তেমন লক্ষণীয়ভাবে 
পড়েনি। তীর চিন্তায় সমসাময়িক ইংরাজ লেখক 0819এর আঁদর্শবাদের, 
বিশেষ করে Heroes and Hero-worshipaর, সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয় 
যার একটি আরবী তর্ভমা তিনি পড়েছিলেন। ১৮৮৯ সালে শিবলী ছুইখণ্ডে 
আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের জীবন চরিত প্রকাশ করেন। আল-মামুনের 
ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে যে তিনি এ গ্রন্থ লিখেছিলেন তা নয়; সে যুগের 
সাংস্কৃতিক গোৌরবই তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। গ্রন্থের সুখবন্ধে তিনি 
বলেছেনঃ “হারনল-রশীদ যদি বারমাক বংশের হত্যায় লিপ্ত না থাকৃতেন 
তাহলে এ গ্রন্থের নায়ক হিসাবে তাকেই আমি নির্বাচন করতাম 1৮৪ তথ্যের যাথার্থ্য 
স্বীকার ও নিরপেক্ষ বর্ণনার দাবী করা সত্বেও আলোচ্য চরিত্র ও যুগকে আদর্শায়িত 
করে দেখাবার চেষ্টা এ গ্রন্থের সর্বত্র দেখা যায়! দশ বৎসর পরে প্রকাশিত তার 
আর একটি এঁতিহাসিক জীবন-চরিত ‘আল ফাঁরকে’ এ প্রবণতা কিছুটা সংযত রূপ 
নিয়েছে কেননা খলিফা ওমরকে আবেগ উত্তেজনাময় রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ 
হিসাবে তিনি দেখেছেন, ভুল প্রমাদ যার পক্ষে অসম্ভব নয়। তবু, ওমরের প্রতি 


শিবলীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার স্বাক্ষর এ বইটির প্রতি ছত্রে রয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে সমকালীন 
ভারতের সরকারী পরিভাষায় ওমরের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার একটি সোৎসাহ 
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বর্ণনা আছে। কিন্তু আশ্চর্ণের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে, লেখক শাসনব্যবস্থার 
ন্যায়বিচার, কর্মদক্ষতা ও নাম্যবাদের ওপর জোর দিয়েছেন, অথচ আত্ম- 
নিয়ন্ত্রবাধিকার, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন-আদর্শের প্রতি তেমন মনোযোগ দেননি । 
শিবলীর আরও দুইটি জীবনীশ্রন্থ “আল গাজ্জালী” ও “সিরাতুন নোমানে'ও আদর্শায়িত 
ব্যক্তিচরিত্রের মাধ্যমে সাংস্কাতিক কীতির ইতিহাস লেখার রীতি পালিত হয়েছে । 
‘আল ফারক'কে তিনি তার শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করতেন এবং প্যান-ইসলামী 
উদ্দীপনার ফলেই এ গ্রন্থটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। তার শেষ 
জীবনের রচনা “সিরাতুন নবী"ই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ এঁতিহাসিক কীন্তি। এ গ্রন্থটির মাত্র 
ছইখগ তিনি লিখে যেতে পেরেছিলেন ; পরে তার শিষ্য স্থলেমান নাদ্‌ভী, শিবলীর 
চিন্তাসুত্রকে অনুসরণ করে এটি সম্পূর্ণ করেন। শিব্লী ইতিহাসে পারিপাণ্থিকের 
প্রভাব স্বীকার করতেন কিন্তু স্তার সৈয়দের বিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদ প্রস্তুত বস্তুতান্তরি- 
কতার সাথে গভীর ধর্মীয় আদদর্শবাদ মিলিয়ে তিনি সমতা রক্ষার চেষ্টা করেছেন । 
“সিরাতুন নবী'তে হজরতের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলিকে বাদ দিয়ে তাকে 
মানবতার শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টাত্ত হিসা-ন উপস্থাপিত করেছেন; স্তার সৈয়দের ‘খুঁত বাত 
-এ- আহমদীয়ার মত, ইয়োমোপীয় সমালোচনার জবাব দেওয়ার তেমন প্রয়োজন 
মনে করেননি । ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের মনে মুসলিম ইতিহাসের 
ধারণা যেমন আমীর আলীর History of the Saracens ও Spirit of 
[5190কে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে প্রাথমিক ইসলাম সম্বন্ধ সাধারণ উদ“ 
পাঠকের মনও তেমনই শিব্লীন্ব এতিহাসিক জীবনীগুলিকে আশ্রয় করেই গঠিত 
হয়েছে। তার আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ "শেরুউল-আজম্‌” ফাণি কাব্যের ইতিহাস । 
ইয়োরোপীয় পণ্ডিতরাও এর মৌলিকতার সুখ্যাতি করেছেন। এটিও কিন্ত 
জীবনীমূলক ; কাব্যের ভাব শু রীতি বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস নয়, বিভিন্ন 
কবির কাব্যজীবনের পর্যালোচনা । 


পাচ 


ইতিহাসের একমাত্র বিষ্যবস্ত হিসাবে মুসলিম জাহান, বিশেষ করে তার 
সাংস্কৃতিক কীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা আর সে কীতিকে আদর্শায়িত করে 
বর্ণনা করার অভ্যাস শিব্লীর দৃট্টান্তে সমস্ত উর্ছ এঁতিহামিকদেরই বৈশিষ্ট্য হয়ে 
দাড়াল। যে দেশ বা জাতি ইসলামের রাজনৈতিক আওতায় আসেনি, উদ” 
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লেখকদের চোখে তার কোন নিজস্ব গুরুত্ব নাই। মুসলমান প্রভাবিত দেশ 
গুলির ইতিহাসও আবার ইসলামের আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করা হয়, যেন 
তার পূর্বে মানব সমাজ ও সভ্যতার কোনও উল্লেখযোগ্য অস্তিত্বই ছিলনা। 
মুসলিম জাহানের ইতিহাসও কেবল মাত্র মুসলমানের শক্তি ও গৌরবের ইতিহাস, 
অবনতির বর্ণনা নয়। সে জন্য বাগ্গাদের আব্বাসীয়দের, স্পেনের ওমাইয়! 
খিলাফতের ও ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের সভ্যতা এই্বর্ধ নিয়ে উদ্্ঘতে যত 
এঁতিহাসিক রচনা আছে, এদের পতনের যুগ নিয়ে লেখ! রচনার সংখ্যা তত নয় । 
পতন বা অবনতির কথা এলেই, ইসলামের মূল আদর্শ বর্জন ও অনৈসলামিক 
আচার ব্যবহারের প্রসারকে সে পতনের জন্য দায়ী করা, আর তারই অস্ুসিদ্ধান্তের 
(০০rollaryর ) মত, মধ্যযুগের মুসলমান শীাসনপ্রণালী রীতিনীতি 
ও সাংস্কৃতিক মানের উৎকৃষ্টতায় অহেতুক ও অযৌক্তিক বিশ্বাস, এই ইতিহাস- 
গুলির বিশিষ্ট লক্ষণ। বিশ্ব ইতিহাসের মানদণ্ডে মুসলমানের এই কার্যকলাপকে 
বিচার করার অনিচ্ছা এই বিশ্বাসেরইি আর এক দিক। অ-মুসলিম, বিশেষ 
করে অ-মুসলমান ভারতীয়দের, আইন কানুন, চিন্তারীতি, আচার অনুষ্ঠানে মর্যাদা 
যোগ্য কিছু থাকৃতে পারে, তা বিবেচনা করাও নিশ্প্রয়োজন। অবশ্য প্রাচীন 
সভ্যতার প্রতি এই অবজ্ঞার ভাব এখন অনেকটা কমেছে, তবু উদর এঁতিহাসিক 
চিন্তায় এ মনোভাব কিরূপ ব্যাপক ছিল বর্তমান যুগের এক শ্রেণীর রচনায় 
তার পুনরাবিষ্ভাব থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে । 


এ মনোভাবের প্রতিফলন বিশেষ করে ভারতবর্ষের ইতিহাস সংক্রান্ত লেখা- 
গুলিতে দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষ দশকে দশ খণ্ডে প্রকাশিত জাকাউল্লার 
‘তারিখ-এ-হিন্দুস্থান’ উচু“ ভাষায় ভারতবর্ষের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সর্বপ্রথম 
ৃষ্টাত্ত । এটিকে অবশ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস না বলে ভারতে মুসলিম শাসনের 
ইতিহাস বলাই উচিত। কারণ, এর আরম্ত আরবদের সিন্ধু ব্জিয় থেকেও 
নয়__একেবারে আরবদেশে ইসলামের আবির্ভাব থেকেই, আর শেষ হয়েছে 
সিপাহী বিদ্রোহ ও বাহাছ্র শাহের নির্বাসনের সঙ্গে । উপক্রমণিকায়, ফাগ্সি 
ইতিহাসের রীতিতে, প্রাচীন ও আধুনিক এঁতিহাসিকদের রচনা থেকে দীর্ঘ 
উদ্ধতি সহ ইতিহাস শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও নীতি শিক্ষার জগ্ত তার প্রয়োজনীয়তা 
নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি মধ্যযুগীয় রীতি পালনের প্রকৃষ্ট 
নমুনা । ফাশি ইতিবৃত্তের মত বিভিন্ন সাক্ষ্য ও তথ্যের সম্কলনকেই ইতিহাস 
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হিসাবে পেশ করা হয়েছে, তথ্যের অন্ুবদ্ধ ব্যাখ্যা বা নৈতিক মূল্যায়ন হিসাবে 
নয়। যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকীয়-আড়ম্বর উৎসবে সুগম ও জীবন্ত (minute and 
Vivid) বর্ণনা রাঁজপুরুষদের আচরণে একান্ত মানোনিবেশ ঘটনার তুচ্ছতা 
উপেক্ষা করে ঘটনামুলক বেগবান কাহিনী রচনা করা প্রভৃতি ফাগি ইতিহাসের 
সমস্ত লক্ষণই বর্তমান। আলাউদ্দিন খিল্জী বা তৈমুরের নৃশংসতার মত মুসলমান 
রাজাদের নিন্দনীয় আচরণের কোনই সমালোচনা ত’ নাই-ই ব্রঞ্চ তাদের 
দৃঢ়তা ও শত্রুদমনে দক্ষতার প্রশংসাই করা হয়েছে। আওরঙ্গজেবের প্রতি 
জাকাউল্লার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা খুবই প্রকট; শরীয়ত পালনে সম্রাটের নিষ্ঠা 
ও সাহসের উচ্ছবাসময় বর্ণনা দিয়েছেন। ব্যক্তিকেন্দ্রিত এই ইতিহাসকে এতই 
সঙ্ধীর্ণ পথে নিয়ে যাওয়া হয়ছে যে, ১৮ শতকের শেষের দিকে ইংরাজ 
কোম্পানী যে সর্বভারতীয় শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল তার কোনও বিবরণ ত’ 
নাই-ই, আভাসে-ইঙ্গিতেও তার উল্লেখ করা হয়নি। সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনাতেও 
জাকাউল্লার ব্যক্তিকেন্দ্রিত অঙবীক্ষণি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে। বাহাদুর শাহের 
নির্বাচন প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ ঘটনার তাৎপর্য বর্ণনা বা মুসলমান শক্তির 
এই চরম পতনের কারণ বিশ্লেষণ করার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি । 
জাকাউল্লার মানসিকতার আর একদিকের পরিচয় গ্রন্থটির শেষ অধ্যায়ে 
পাওয়া! যায়। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের একটা মূল্যায়ণ হিসাবে হিন্দুরা 
মুসলমান রাজত্বের ফলে কী ভাবে উপকৃত হয়েছে তার আলোচনা করতে গিয়ে 
তিনি মন্তব্য করেছেন যে হিন্দু শাসনব্যবস্থার কোনও সংবাদ তেমন জানা 
যায়না। তার যুগে এ কথা আংশিক সত্য ছিল বটে, কিন্তু এ মন্তব্য করার 
পরই তিনি হিন্দু শাসন ব্যবস্থার একটা কাল্পনিক বর্ণনা দিয়ে তার সঙ্গে 
মুসলমান শাসনের তুলনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এবং উপসংহারে ফাণি এঁতিহা- 
সিকদের আত্মতৃপ্ত (5617 51১00019057) ভঙ্গিতে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করেছেন এই বলে যে, রীতি নীতি, আইনকানুন, শিল্পসাহিত্য, কোন ক্ষেত্রেই 
হিন্দুদের তেমন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল না, আর থাকৃলেও তা মুসলমানদের সাথে 
তুলনা করার যোগ্য নয়। কাজেই মুসলমান শাসনের ফলে ষে ভারতবর্ষ সভ্য 
হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই।* শিব্লী নোমানিও তার একটি প্রবন্ধে এইরূপ 
মন্তব্য করেছিলেন £ “আন্টের দেশ আক্রমণ করে দখল করা তেমন দোষের 


কথা নয়; আসলে, সভ্যতা বস্তারের যোগ্যতা ও আগ্রহ দিয়েই বিজয়ীকে 
আমাদের বিচার করা উচিত 1৬ 
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এ যুগের এঁতিহাসিক উপন্তাসেও এই মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে 
এ ধারার প্রবর্তক ছিলেন সাংবাদিক আবছুল হালিম শরর। দুনিয়া থেকে 
মিথ্যা ও অস্থন্দরকে দূর করে স্যায়বিচার ও বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠা করতে, সাম্যবাদের 
পতাকাবাহী ইসলামের মহান প্রচেষ্টাই তার উপন্যাসের মূল স্থর। স্পেনে, 
ভারতবর্ষে ও খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসলামের ক্ষাত্রশক্তি, মহত্ব ও সৌকর্ষকে 
আদর্শায়িত করে দেখানোর উৎসাহে শরর কাহিনী বা চরিত্রাঙ্কনকেও উপেক্ষা 
করেছেন। ইনি সিন্ধুতে মুসলমান শাসনের একটি ইতিহাসও প্রণয়ন করেন । 
তার উপাদান বেশীর ভাগই E]li০৮ এর সঙ্কলিত ইংরাজি ইতিহাস থেকে 
নেওয়া হয়েছিল । এতে, জাকাউল্লার “তারিখের” মত, বিভিন্ন বিবরণ ও সাক্ষ্যকে 
ফাশি ইতিহাসের রীতি অনুযায়ী, অত্যন্ত যত্বের সাথে লিপিবদ্ধ করা হলেও . 
ঘটনার মুল্যনিরূপণে এঁতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা আছে এবং সেজন্ত এ 
রচনাটি উদ্ঘর ইতিহাস-সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন! ৷ নীতি প্রচারের 
মহৎ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত থাকলেও শররের চিত্ববৃত্তি ছিল আসলে রোমান্টিক কাহিনী- 
কারের। সেজন্য লখনৌএর শেষ বাদশাহকে নিয়ে লেখা তার আর একটি 
রচনা মাশ.রেকি তামান্দ.ন কা আখরী বাহার এই পতনোন্মুখ রাজত্বের ইতিহাস 
না হয়ে ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারী এশ্বর্ধ ও-সংস্কৃতি-চর্যার একটি আদর্শায়িত 
আবেগময় বর্ণনা হয়ে দাড়িয়েছে । 


ছয় 


বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে, ভারতের ভাষাগুলির মত, উর ইতিহাস- 
সাহিত্যেও রাজনৈতিক আন্দোলন-স্ষ্ট মনোভাব প্রতিফলিত হতে থাকে। প্যান্‌ 
ইসলামী আদর্শের টানে মুসলমানরা ক্রমেই ইংরাজবিরোধী ও মুক্তি আন্দোলনের 
সমর্থক হয়ে ওঠে। মুক্তির জন্য হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি "সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেজন্য 
ইতিহাস থেকে এই ছুই জাতির মধ্যে অতীত সৌহার্দ্যের প্রমাণ সংগ্রহ ও বিবরণ 
দেওয়া এতিহাসিকের কর্তব্য হয়ে দাড়ায় । যে সব অতীত ঘটনা হিন্দু মুসলমান 
সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে, সেগুলির পুনর্ব্যাখ্যা ও কৈফিয়ৎ দেওয়া এতিহাসিকের 
দায়িত্ব বলে গণ্য হোল। ইংরাজ যেহেতু মুক্তি আন্দোলনের এবমাত্র প্রতিবন্ধক 
হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে জিইয়ে রাখার জন্য ইংরাজ লেখকদের ছুরভিসন্ধিকে 


সেজন্য দায়ী করে নিশ্চিন্ত মনে ইতিহাসকে সময়ের তাগিদানুযায়ী ব্যাখ্যা করা 
— 5৫ 
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এঁতিহাসিকের পক্ষে সহজ ছিল! চিন্তার প্রসার ও যুক্তি প্রমাণের সমৃদ্ধি 
থাকা সত্বেও এ যুগের ইতিছাস বিষয়ক রচনাবলীতে এই সাময়িকতার ছাপ 
খুবই বেশী। তাছাড়া আর্য সমাজীদের শুদ্ধি আন্দোলন, হিন্দি-উদু“ বিবাদ, 
নূতন ও পুরাতনপন্থী মুসলমানের চিরস্তন বিরোধ প্রভৃতি সাময়িক প্রশ্নের 
দরুন উর্ঘ-ভাষী মুসলমানের ননে যে জটিলতা ও দ্বন্দের স্থত্রি হয়, তার কলে 
এঁতিহাসিক চিন্তার লক্ষ্যও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। এ সময়ে শিবলীর লেখা 
কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে এ ছন্ছের পরিচয় পাওয়া যায় । মুসলমানদিগকে স্বাধীনতা 
আন্দোলনে যোগ দিবার উৎসাহ দিয়ে তিনি ১৯১৩ সালে লক্ষ্লোএর উর 
মুসলিম গেজেটে’ কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন । তার একটিতে 
ইতিহাস থেকে মুসলমান কাদশাদের ধর্মান্ধতা সত্বেও তাদের প্রতি হিন্দুদের 
অকুণ্ঠ আনুগত্য ও সহযোগিত-র নজীর দেখিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও 
তাদের বন্ধুত্বে আস্থা স্থাপন করতে তিনি মুসলমানদেরকে উপদেশ দেন। চার বছর 
পরে, ঘটনাপ্রবাহ তাকে এ মত পরিবর্তন করতে বাধ্য করে এবং আর একটি 
প্রবন্ধ লিখে তাকে স্বীকার করতে হয় যে, হিন্দুদের আনুগত্যের মুলে তাদের 
উদারতার চেয়ে মুসলমান বাদ্‌শাদের সহৃদয় ব্যবহারই ছিল বেশী কার্যকরী ৷" 


এ যুগের রচনাগুলিতে নাময়িকতার প্রতিফলন আর একদিক দিয়েও দেখা 
যায়। ইতিহাস থেকে মুসলমানদের সমকালীন কর্মনীতির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন 
করার আগ্রহ লেখাগুলিতে ম্পষ্ট। ‘আওরঙ্গজেব আলমগীর পর একনজর? নামক 
দীর্ঘ প্রবন্ধটি তার দৃষ্টাত্ত। এটি খিলাফত নেতা মওলানা মুহম্মদ আলীর 
অনুরোধক্রমে লেখা এবং যুক্তি ও তথ্যের গুণে উর্দৎ ইতিহাঁস-সাহিত্যের 
একটি বিশিষ্ট রচনা | এভে আওরদ্গজেবের সম্পূর্ণ ইতিহাস নাই। তাঁর 
যেসব কার্ষের স্তায়-অন্তায় নিয়ে ইংরাজ ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু লেখকরা বক্রোক্তি 
করে থাকে, এবং যা হিন্দু-মুসলমানের মনে বিদ্বেষের সঞ্চার করতে পারে, 
তারই এক তথ্য-নির্ভর ব্যাখ্যা | হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে লিখিত 
হলেও প্যান-ইসলামি জাতীয়তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকেই আওরঙ্গজেবকে বিচার করা 
হয়েছে! তাকে ভারতীয় নৃলতির চেয়ে মুসলমান বাদশা হিসাবে দেখার দরুন, 
শাসন কাজে শরীয়তের নীতি প্রতিষ্ঠা, দারা শুকোহের ধর্মসমন্বয় প্রচেষ্টার বিরোধ, 
আকবরের ধর্মনিরপেক্ষ শাসন-লীতি বর্জন প্রভৃতি কয়েকটি কার্ধের জন্য শিব্লী 
তাকে সমালোচনা করেন নি। যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তার. হিতাকাঙ্থা ও 
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উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণ করেছেন মাত্র । বিশ্বমুদলিম সমাজের ভারতীয় শাখা, 
স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যে সৌহার্দ্য ও প্রীতির 
সূত্রে আবদ্ধ ছিল, আওরঙ্গজেবের নীতি তার পরিপন্থী ত নয়-ই, বরঞ্চ মুসলমানকে 
স্বধর্স রক্ষায় প্রবৃত্ত করার ফলে উভয়ের মধ্য দিয়ে যে সমতা বিধান করার 
চেষ্টা এ নীতির মূলে ছিল তার দরুন সে সুত্র আরও দৃঢ় হবারই কথা ।” 
শিব্লীর যুক্তিতে ভার সমকালীন ধর্সানুপ্রাণিত ইংরাজবিরোধী মুসলমান 
আন্দোলনের ছায়াপাত সুস্পষ্ট ৷ 


পাত 


খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর উর্দ,র এতিহাসিক চিন্তাবৃত্তির আরও 
হৃচ্ছতর প্যাটার্ন চোখে পড়ে । শিব্লীর চিন্তাধারা অবশ্য এ প্যাটার্নের ভিত্তি । 
তারই প্রতিষ্ঠিত আজমগড়ের “দারুল মুসান্নেকী'নের উদ্যোগে তার শিষ্য ও 
সহকর্মী সুলেমান নাদ্‌ভী সে চিন্তার সুত্রগুলিকে আরও প্রসারিত করেন। 
এঁতিহাসিক হিসাবে উর্দ.-সাহিত্যে শিব্লীর পরই স্থলেমান'নাদৃভীর স্থান । উদ 
ইতিহাস-সাহিত্যে শিব্লীর সবচেয়ে বড় দান এই যে তিনি মূল দলীল-দস্তাবেজগুলির 
উদ্ধার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার পরীক্ষা ও ব্যবহারের ধার! প্রবর্তন করেছিলেন । 
এ ধারা আজমগড় গোষ্ঠী অব্যাহত রেখেছেন। এদের চিন্তায় শিব্লীর প্রভাব 
ত আছেই, ওহাবী মনোবৃত্তির রেশও দুর্লভ নয়; জাতীয়তাবাদ, পাশ্চাত্য শিক্ষা 
সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ ও সাহিত্য ও ধর্মতত্বের দিকে এঁকান্তিক ঝৌক তার 
দৃষ্টান্ত । মুসলমান ও তাদের সংস্কৃতি যে ভারতের জীবনে প্রধানতঃ বিদেশাগত 
উপাদান, যার পৃথক সত্তার স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ দেশীয় উপাদানের তুল্য মর্ধাদায় 
ও সহযোগিতায় হওয়ার দরকার, এ বিশ্বাসের দৃঢ়তা এই লেখক গোষ্ঠীর আর 
একটি বৈশিষ্ট্য । হিন্দু-মুপলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনে এপ্রা বিশ্বাসী ও 
সচেষ্ট কিন্তু বাঞ্ছিত পরিণতি হিসাবে এদের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কল্পনা এ*দের 
চিন্তারীতির বিরোধী । এদের এঁতিহাপিক রচনাগুলি প্রধানতঃ সাহিত্য ও 
ধর্মতত্ব নিয়ে; রাজনৈতিক ইতিহাস-রচনায় এদের উৎসাহ নাই । কেবলমাত্র 
স্বাধীনতা আন্দোলনের চাপে পড়ে ভারতবর্ষকেও এ'রা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের 
অন্তর্ভুক্ত করেছেন, নয়ত এদের ইতিহাসবোধ ভারতবর্-সচেতন নয়। আরবী 
ইতিহাসপ্রণালী অনুসরণ করে জীবনী আকারে রচিত সাহিত্য ও ধর্মতন্ব 
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বিষয়ে এ"দের এতিহাসিক গ্রস্থশুলি গবেষণার মৌলিকতা ও রচনাশৈলীর গুণে 
ইয়োরোপীয় ০rientalisদেরও শ্রদ্ধা অর্জন করেছে । 


হিন্দু-মুদলমানের এক জাতিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত ইতিহাসের সংখ্যা 
উ্ছ ভাষায় বেশী নাই। ১৯৩৫ সাল থেকে এ মনোভাবের তেমন অকুণ্ঠ প্রকাশও 
দেখা যায় না। ১৯৩১ সালে সুলেমান নাদ্ভী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে 
পুষ্ট করার জন্য “আরব ও হিন্দ কে তা আল্ুকাত” লিখেছিলেন, যাতে ভারতবর্ষ 
ও আরবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের এতিহাসিক নজীরগুলি মূল আরবী-ফাগি থেকে 
সংগ্রহ করে হিন্দু মুসলমানকে সেই স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করিয়েছেন যখন 
এই ছুই জাতি বন্ধুত্বের সুত্রে আবদ্ধ ছিল। উপক্রমণিকায়, হিন্দু মুসলমান 
বিরোধের জন্য ইতিহাসের বিকৃতিকে দায়ী করে জাতীয় সংহতির কাজে 
এতিহাসিকের গুরু-দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন।৯ এখানে লক্ষণীয় যে, সুলেমান 
নাদৃভী যে জাতীয়তার কথা বলেছেন তা কংগ্রেসের ধারণাসম্মত territorial 
জাতীয়তা নয়। এ জাতীয়তাবাদ হালীর ধারণাসম্মত, সেজন্য মুসলমান ও আরবের 
ইতিহাসকে অভিন্ন মনে করে ভারতবর্ষের সঙ্গে মুসলমানের এঁতিহাসিক ঘনিষ্ঠতা 
দেখান হয়েছে। অবশ্য ইংরাজ-বিরোধী মনোভাবকে দৃঢ় করতে এ ধরণের 
প্যানইসলামী জাতীয়তাবাদ অবান্তর হয় নি। এই মনোভাবের সংক্রমণ আবদুল্লাহ 
ইব়স্ফ আলী, আই. সি. এস. এর লেখা “অংরেজি আহংদ্‌ মে" হিন্দুস্থানী 
তাহজীবে'ও দেখা যায়, যাতে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ভারতীয়দের উপর 
ইংরাজের অমানুষিক অত্যাচারের বিস্তারিত বর্ণনার সঙ্গে তাদের বিদ্বেপ্রস্থুত 
বিবরণগুলির তীব্র নিন্দা কর হয়েছে। উর্ঘতে ইয়স্থফ আলীর আরও দুইটি 
এঁতিহাপিক রচনা আছে। কিন্ত গবেষণারীতির দিক দিয়ে এগুলি উদর 
ব্যতিক্রম, কারণ বিভিন্ন ভাষা 'ও সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ 
ও তুলনামূলক বিচারভঙ্গির জন্য এগুলি ইংরাজিতে লিখিত ইতিহাসেরই অন্তর্গত 
এবং ইংরাজি শিক্ষিত পাঠকের রুচিগ্রাহ্হ করেই এগুলি লেখা । 


কংগ্রেসের ধারণাসম্মত জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন হিন্দু লিখিত উর্ঘ ইতিহাসেও 
তেমন নাই । ১৯০৫ সালে লালা লাজপত রায় ছুই খণ্ডে একটি ভারতবর্ষের 
ইতিহাস লিখেছিলেন। তাভে ভারতীয় সভ্যতায় মুসলমান অবদানের স্বীকৃতি 
আছে বটে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান্নের এক জাতিত্ব, প্রমাণের তেমন চেষ্টা নাই। 


উর্ঘ ইতিহাস-সাহিত্য ১১৭ 


সে চেষ্টা পণ্ডিত স্থন্দরলালের ‘হিন্দুস্থান মে" অংরেজী হুকমাত» নামিত ১৯৩২ 
সালের দিকে লেখা বইটিতে অতি আন্তরিকতার সাথে করা হয়েছে! তবে 
এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখা ইতিহাস হিসাবে তেমন সফল নয় ; এতে 
ইংরাজ শাসনের ক:গ্রেসী ব্যাখ্যার ষাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টাই যেন বেশী । ভারতের 
জাতীয়তা ও সাংস্কৃতিক এঁক্যকে আদর্শ করে ইতিহাস রচনার আরও সফল 
দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় গত মহাযুদ্ধের সময়ে প্রকাশিত দিল্লীর জামেয়া মিল্লিয়া 
কলেজের অধ্যাপক আবিদ হোসেনের ‘হিন্দুস্থান কি কওমী তাহজীব” নামক 
পুস্তকটিতে। ভারতের সংস্কৃতি গঠনে ইসলামের ভূমিকা বিচ্ছেদকারী বা 
স্বাতন্ত্যপন্থীর (disruptive or extraneous) নয়, বরং অনুপুরকের (comp- 
lementray), এ কথার উপর জোর দিয়ে লেখা এই বইটি বোধ হয় আধুনিক 
উ্ঘর ইতিহাস-সাহিত্যের সবচেয়ে সার্থক রচনা । মুসলমান ইতিহাসে বিতর্কের 
চিরন্তন কেন্দ্র সম্রাট আওরঙ্গজেবকে এই গ্রন্থে নিন্দা বা অতি প্রশংসা কোনটাই 
করা হয় নি। বরং তাকে অশোকের ন্যায় আদর্শবাদীরূপে দেখান হয়েছে, 
যিনি সস্তা অপ্রিয়তা উপেক্ষা করে তার নিজের বিশ্বাসমতে ইসলামের নীতিকে 
শুধু বাহক অনুষ্ঠানে নয়, কায়মনোবাক্যে সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, 
কিন্তু অন্যান্য আদর্শবাদীর মত যাঁর এঁকাস্তিক প্রচেষ্টা যুগের ক্রমবর্ধমান ধর্ম- 
নিরপেক্ষ বস্তৃতান্ত্রিকতার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল 1১০ 


উদর স্বাতন্ত্যবাদী ইতিহাঁসবোধ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছে 
যেমন, তেমন তার থেকে শক্তি সঞ্চরও করেছে । আলীগড় আন্দোলনের 
চিন্তাধারায় যেসব উপাদানগুলি নেপথ্যে ছিল এবং শিব্লী প্রমুখ এঁতিহাসিকের 
রচনায় যেগুলি ক্রমশঃ রূপায়িত হচ্ছিল, স্বাতন্্রাবাদী এঁতিহাসিকতা তারই 
উপর প্রতিষিত। ভারতীয় জীবনধারার সাথে মুসলমানদের মৌলিক ও 
ছুরতিক্রম্য পার্থক্য দেখিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
আত্মীয়তা প্রতিপন্ন করা এ এঁতিহাসিকতার প্রধান উপজীব্য। হিন্দু সভ্যতা 
বা প্রাক্‌ মুসলিম ভারত সম্বন্ধে এর কোনও কৌতুহল বা শ্রদ্ধা নাই। এ 
এতিহাসিক চিন্তায় অনেক ক্ষেত্রে ॥evivali5দএর স্থুর পাওয়া যায় এবং 
ইতিহাসের বিচারে (1502670০0) ধাসিকতাকে মানদণ্ড করার প্রবৃত্তি এর আর 
এক লক্ষণ। এ মনোবৃত্তি অনুযায়ী আওরঙ্গজেবই ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলমান 
সম্রাট এবং আকবর ও দারা শুকোহ ব্বজাঁতিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক | স্বাতন্ত্যবাদী 


১১৮ - . সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৬ 


এঁতিহাসিকরা অবশ্য পাশ্চাত্য গবেষণারীতিতে শ্রদ্ধাশীল এবং ইয়োরোগীয় 
চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি একট! প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ 
থাকা সত্বেও পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক মূল্যমান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে আদর্শ হিসাবে 
গ্রহণ করতে এরা দ্বিধাবোধ করেন না। ১৯৫২ সালে করাচী থেকে প্রকাশিত 
হাশিম" ফরিদাবাদীর “তারিখ২এ-পাক্‌ ও হিন্দ, নামক রচনাটি এই স্বাতন্ত্যবাদী 
এঁতিহাসিকতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ ৷ 


উদর ইতিহাস-সাহিত্যে -মাঝীঁয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নাই বল্লেই চলে । 
গত মহাযুদ্ধের সময়ে লেখা গোলাম বারীর “কোম্পানী কী হুকুমাত্‌ হিন্দুস্থান 
মে” এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় হলেও, আসলে এটি Lester Hutchinson 
Nabobs of Indiaরই সার সঙ্কলন; নিজন্ব মননরীতির পরিচায়ক নয়। 


টাকা 

(১) হবিবুর রহমান শেরশুয়ানি £ *ওয়াকার-এ-হায়াত”; আলীগড়, ১৯২৫, পৃঃ ৩৮২। 

(২) হুসেন আলী ও হুদরত আলী সম্পাদিত “মআসির-এ-তালিবী”; কলকাতা, 
১৮১২7081150 tran. Uharles Stewart ; London, 1810, এ বইটির সে সময় 
ফরাসী ও জার্মাণ ভাষাতেও তরজমা হয়েছিল । লেখকের বৈশাখ, ১৩৪৭ সালের 'মাপিক 
মোহানম্মদী”তে প্রকাশিত “ইফ়োরোপে প্রথম ভারতীয়” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

তে) Butt, Abdullah: Spirit and Substance of Urdu Prose under the 
Influence of Sir Syed Ahmad Khan ; Lahore, p. 148. Syed Ahmad 


Khan: The Truth About the Khilafat (English tran.) Lahore. 
( revised ed. ) p. 5. 


(৪) ‘আল-মামুন’, -১ম ভাগ, পুঃ ১৪ । 

(৫) জাকাউল্লাঃ ‘তারিব-এ-হিন্দুস্থান’, খণ্ড ১০, পৃঃ ১৪--১৯ দ্রষ্টব্য । 

(৬) শিবলী নোমানি : গযাকালাত’ £ আজমগড়, ভাগ ৬, ‘মোগল শাসনের সাংস্কৃতিক 
ফল? শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

(৭), “াকালাত’ ২ ভাগ ৮ “মুদলমান্থ কা পোদিটীকাল কার্ওয়াট্‌” শীর্ষক প্রবন্ধগুলি 
দ্রষ্টব্য 

(৮) শিবলী নোমানি £ 'আওরঙ্গজেন আলমগীর পর এক নজর’, পৃঃ ৭--৮। 

(৯) সুলেমান নাদভীঃ ‘আরব ও হিন্দকে তাআলুকাত”; এলাহাবাদ, ১৯৩১, 
ভূমিকা, পৃঃ ৯। ূ 

(১০) আবিদ হোসেন £ ‘হিন্দুস্থান কী কওমী তাহ জীব’; দিল্লী, ১৯৪৬, পৃঃ ২৫৯। 


প্রাচীন বাংলা! সাহিত্য চর্চা 
শ্রী চিন্তাহরণ চক্রব্তী 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা অবধি আজ প্রায় সত্তর বৎসর ধরিয়া 
নিয়মিতভাবে শিক্ষিত বাঙালি সমাজে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্চা চলিয়া 
আসিতেছে। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় 
এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে যে পদ্ধতির অনুসরণ করা হয় বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদও সেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ 
করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার কার্য আরম্ভ করে। এসিয়াটিক সোসাইটির 
মত বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদও প্রাচীন পুথি সংগ্রহ, প্রাচীন পুথির সংকলন ও 
প্রকাশ এবং প্রাচীন গ্রন্থের গবেষণামূলক সংস্করণ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ 
করে। ক্রমে ভন্তান্ত কিছু কিছু . প্রতিষ্ঠান” ও ম্বতন্ত্রভাবে আবছুল করিস 
সাহিত্যবিশারদ প্রমুখ ব্যক্তি এইরূপ কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। ফলে আজ আমরা 
প্রাচীন বাংলার ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানিতে 
পারিয়াছি-- বিপুল প্রাচীন সম্পদের প্রচুর নিদর্শন আজ আমাদের জ্ঞানগোচর 
হইয়াছে। আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে এই ভাষা ও সাহিত্যের 
আলোচনা বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে । শিক্ষার উচ্চতম স্তরেও অনেকে 
এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন | এই অবস্থায় আত্ম- 
সন্তুষ্ট থাকিলে চলিবে না _- আমাদিগকে কঠোরভাবে আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে, 
আমাদিগের দৌষ-ত্রুটি অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে -- যাহাতে 
অবস্থার উন্নতি হইতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে | 

আমাদের প্রধান অসুবিধা এই যে, আমাদের গণ্ডী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীণ। 
প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন 
তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ফলে কৃতকার্ষের নিন্দা ও প্রশংসার ক্ষেত্র. 
সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ, বাংলায় বিশেষ করিয়া প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে সার্থক 
আলোচনা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কমীঁদের উৎসাহের অভাব 
ঘটে এবং আশানুরূপ ভাল কাজের পরিমাণ খুব কম হয় । 


১২৩ | সাহিত্য পত্রিকা [| শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


এই কার্ষের গুরুত্ব ও ইহার আনুষঙ্গিক অস্ুবিধার কথা বিবেচনা করিলে 
ইহাতে যথোচিত উৎসাহদানের প্রয়োজন অনুভূত হইবে। প্রাচীন পুথির 
বিবরণ সংকলন ও প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণ প্রণয়ন আপাতদৃষ্টিতে যতট! সহজ 
মনে হয়, আসলে ইহা তত সহজ নয়। এই কার্ষের জন্য বিশেষ যোগ্যতা ও 
অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। পুথির বিবরণ প্রণয়নের কাজে দীর্ঘ সময় ও প্রচুর. 
পরিশ্রমের দরকার হয়! পুথির বিষয়বস্তু, ইহার বৈশিষ্ট্য, বিশেষ করিয়া সুম- 
বিষয়ের অন্ত পুখির সঙ্গে ইহার পার্থক্য প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গের যথাসম্ভব 
পরিচয় পুথির বিবরণের অন্তভূক্ত হওয়া উচিত। লগুনের ইণ্ডিয়া অফিন- 
লাইব্রেরী ও অক্সফোর্ডের বোভলিঅন লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুথির বিবরণ এই 
দিক দিয়া আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। ছুঃখের বিষয়, এই 
আদর্শকে আমর! আমাদের কার্ধের মধ্যে এখনও প্রতিফলিত করিতে পারি 
নাই। আমরা সাধারণতঃ পুথির আরম্ভ, মধ্য ও শেষ হইতে কিছু কিছু 
অংশ উদ্ধত করিয়াই আমাদের কার্য সমাপ্ত করি। বস্তুতঃ পুথি আলোচনার 
ব্যাপারে আমরা এখন পর্যন্ত যথোচিত অগ্রসর হইতে পারি নাই। নানা 
প্রতিষ্ঠানে বিস্তর পুথি সংগৃহীত হইয়াছে সত্য-- কিন্তু অনেক সংগ্রহের বিবরণ ত 
দুরের কথা, কোন তালিকা পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। অথচ কোথায় কি 
পুথি আছে তাহা জানিতে ন! পারিলে-_ তাহার বিবরণ না পাইলে এবং পণ্ডিত 
সমাজের মধ্যে তাহার আদান-প্রদান ও ব্যবহারের সুব্যবস্থা না হইলে পুথির 
যথোচিত আলোচনা হইতে পারে না--ইহাকে সার্থকভাবে কাজে লাগান যাইতে 
পারে না। এজন্য যেমন দ্রুত সমস্ত সংগ্রহের বিবরণ বা তালিকা সংকলনের 
বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন বিবরণ ও তালিকা অবলম্বনে 
প্রস্তুত একখানি কোষগ্রন্থের। সংস্কৃত পুথি সম্পর্কে সংকলিত এইরূপ কোষগ্রন্থ 
ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগোরাম” ধীহাদের পুথি ব্যবহার করিতে হয় তাহাদের 
পক্ষে অপরিহার্ষ। ইহার আদর্শে বাংলার একখানি প্রাচীন সাহিত্য-কোষ 
সংকলনের প্রস্তাব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কতৃক প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে 
" গৃহীত হয়। কিন্ত ছূর্ভাগ্যক্রমে এ প্রস্তাব এখন পর্যন্ত কার্ষে পরিণত 
হয়নাই । Ml 


আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণের উৎকর্ষ ও গৌরব 
পুথি আলোচনার ক্রটিহীনতা ও নৈপুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । এজন্য চাই যথেষ্ট 
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শিক্ষা ও প্রচুর অভ্যাস। যঢৃচ্ছাক্রমে সংগৃহীত একাধিক পুথির একখানির 
পাঠকে মূলপাঠরপে গ্রহণ করিয়া অপর পুখিগুলিতে প্রাপ্ত পাঠাস্তর লিপিবদ্ধ 
করিলেই বৈজ্ঞানিক সংস্করণ প্রস্তুত হয়না । লিপিকাল ও লিপিস্থান হিসাবে 
পুথিগুলিকে সাজাইয়া৷ তাহাদের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আবিষ্কার করিতে 
পারিলে পাঠবিচার ও পাঠনির্ণয়ের সুবিধা হইতে পারে। একালে ভারতের 
বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সংগৃহীত পুথি এবং ভারত ও বৃহত্তর ভারত হইতে 
সংগৃহীত অন্ঠান্ত উপকরণ বিপ্লেষণ করিয়া পঞ্চতন্ত্র মহাভারত ও রামায়ণ 
গ্রন্থের আদর্শ সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে। পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব 
, পাকিস্তান জুড়িয়া প্রচলিত প্রাচীন গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে এইরূপ চেষ্টা করা যাইতে 
পারে। তবে একজনের চেষ্টায় এ কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। এজন্য 
সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার আবগ্তক। চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের 
উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য. পরিষদ এইরূপ চেষ্টার আয়োজন করিয়াছিলেন । 
তাহারই আনুষঙ্গিক ফল শ্রী স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী 
মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পর্কে এই জাতীয় চেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। 


দীর্ঘদিন এদিকে আর কোনও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। অথচ 
এ বিষয়ে তৎপর হওয়া আশু কর্তব্য । 


যে সমস্ত গ্রন্থের প্রসিদ্ধ ও প্রচার ক্ষুদ্র অঞ্চল বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
যাহাদের প্রাপ্ত পুথির সংখ্যা নগণ্য, এক বা ছুইখানি মাত্র-তাহাদের স্থলে 
পুথির তুলনামূলক আলোচনা তেমন সম্ভবপর নয়। তাই সে ক্ষেত্রে পাঠ 
নির্ণয়ের জন্য বহিঃপ্রমাণের উপর বেশী নির্ভর করিতে হয়। এজন্য গ্রন্থ- 
সম্পাদকের ন'না বিষয়ক জ্ঞানের প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া, প্রাচীন সাহিত্যের 
সহিত ব্যাপক পরিচয় এই প্রসঙ্গে বিশেষ উপযোগী । প্রাচীন বাংলা গ্রন্থের 
পুথি প্রায়ই অশিক্ষিত লোকের হস্তলিখিত এবং অশুদ্ধিবহুল। বানানের কৌন 
সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রাসীন বাংলা পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অধুনা প্রকাশিত 
সংস্করণে পুথির বানান অণরিধতিত রাখা হইবে বা পরিবর্তিত হইবে এবং 
পরিবর্তন করিতে হইলে কতটা ও কিরূপ পরিবর্তন সঙ্গত হইবে--তাহা ধীর- 
ভাবে বিচার করিয়া ঠিক কর! দরকার, সম্পাদকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর 
নির্ভর করিলে বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হইবে। তাহা ছাড়া, অধুনা অপ্রচলিত গ্রাম্য 
ভাষায় অপরিচিত গ্রাম্য আচার-ব্যবহারের যে সব বর্ণনা ইহাদের মধ্যে পাওয়া 

— ১৬ 
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যায় তাহাদের প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা বা তাৎপর্য গ্রহণ করা ছুরহ। 
প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, গ্রান্য ভাষা ও লোকাচারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছাড়া 
এ কার্য সম্ভবপর নয়'। অথচ একত্র এরূপ বহুগুণের সমাবেশ ছুর্লভ। ফলে 
প্রাচীন গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণের অভাব অনুভুত হইতেছে__ প্রকাশিত সংস্করণের 
পঠন পাঠনে নানা অন্থবিধা দেখা যাইতেছে । এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ 
নাই যে, বিশ্ববিগ্ালয় কতৃক পাঠ্যরূপে নির্বাচিত প্রাচীন গ্রন্থগুলির অনেক 
অংশ আমাদের নিকট ছুর্বোধ্য। প্রাচীন গ্রন্থের সংস্করণগুলির টীকা-টিপ্ননী 
আনেক ক্ষেত্রে ভ্রম ও অপব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে আমরা অনেকটা উদাসীন। 
গ্রন্থের পংক্তিব্যাখ্যা আজ উপেক্ষিত--প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থের খু"টি- 
_ নাটি ব্যাখ্যা আজ অনাদূত। এমন কোন গ্রন্থ নাই-_যাহার সাহায্যে এই 
সমস্ত গ্রন্থের অর্থবোধ সুসাধ্য হইতে পারে। প্রাচীন বাংলা শব্দকোষ, গ্রাম্য 
শব্দকোষ ও লোকাচারকোষ সংকলিত হইলে এ অস্থবিধা দূর হইতে পারে। 
কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্ধদবল্লভ একখানি 
প্রাচীন বাংল! শব্দকোষ সংকলনের কল্পনা করিয়াছিলেন। সে কল্পনা 
কার্ষে পরিণত হয় নাই। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে সংযোজিত শব্দস্থচীর মধ্যে 
এই শব্দকোষের মুল্যবান উপকরণ সংগৃহীত হইয়া আছে। গ্রাম্য শব্দকোষ 
সংকলন সম্পর্কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাংলার বিভিন্ন অংশের বহু শব্দ 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন! অনেকগুলি সংগ্রহ পরিষদ পত্রিকায় নানা. সময়ে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। অন্ত কোন কোন পত্রিকায় ও 
স্বত্তরপুস্তকেও এইরূপ শব্দ প্রকাশিত হইয়াছে । কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রী হরিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় (১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথের অন্তিম অভিলাষ 
অনুযায়ী একখানি গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে 
আমি এ বিষয়ে কৃতকার্ধের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় সাধারণের নিকট উপস্থাপিত 
করিয়াছিলাম (প্রবাসী, আঘাঢ় ১৩৪৯)। দীর্ঘদিন পূর্বে যে কার্ধের সুচনা হইয়াছিল 
নানা মনীষী নানাভাবে বাহাকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাংলা ভাষার 
পরম প্রয়োজনীয় সেই কার্য আজও উপেক্ষিত অসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে । 
হিন্দু বাংলার লৌকিক দেবতা ও লোকাচারের বহু বিবরণ বিক্ষিপ্তভাবে 
নানা পত্রিকা ও পুস্তকের পৃষ্ঠায় ছড়ান রহিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ এই বিবরণ 
সংগ্রহের মূল্য সম্বন্ধে ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং 
এই কাজের জন্য ছাত্রদের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। তাহার এই আবেদন 
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কতটা সার্থক হইয়াছিল বলিতে পারি না। তবে, নিরমবদ্ধভাবে এ বিষয়ে 
কোনও কাজই এখন পর্যস্ত হয় নাই। আর এক মস্ত অসুবিধা এই যে, 
কোন বিষয়ে কেহ কিছু প্রকাশ করিলে তাহার সন্ধান পাওয়া ও তাহার সম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় লাভ করার কোন ব্যবস্থা নাই। নিয়মিত গ্রন্থপঞ্ধী 
বা প্রবন্ধপন্জী প্রকাশিত না হইলে এ অস্তুবিধা দূরীভূত হইতে পারে না। 
“সাহিত্য বার্তা” নাম দিয়া কয়েক বৎসর “সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা”য় এই পঞ্জী 
প্রকাশের সুচন! করা হইয়াছিল । কিন্তু নানা কারণে তাহ! স্থায়িত্বলাভ করে 
নাই। ১৩৪৩ সালে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিংশ 
অধিবেশনে এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব 
কার্ধে পরিণত করা হয় নাই। 

প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের অন্ণুশীলন আধুনিকপূর্ব যুগে সাধারণ লোকের মধ্যেই 
প্রচলিত ছিল _ শিক্ষিত-সমাজে ইহার তেমন আদর ছিল না । কচিৎ ছুই একজন 
রাজা নবাব বা রাজদরবারের লোকের উৎসাহ ও অন্ুপ্রেরণা কোন কোন 
লেখকের ভাগ্যে জুটিয়াছে সত্য কিন্তু প্রায় সকলেরই আসল পৃষ্ঠপোষক 
জনসাধারণ। জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রাচীন কবিগন কাব্য রচনা 
করিতেন। জনসাধারণের আসরে তাহাদের কাব্য গীত বা পঠিতও হইত। 
তাহারা ইহা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিত। 

সাধারণ লোকের জন্য রচিত এই সাহিত্য স্বভাবতই শিক্ষিত সমাজের তৃপ্তি 
বিধান করিতে পারিত না -- তাহারা সংস্কৃত বা ফারসীর মারফত তাহাদের 
সাহিত্যরস পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেন __ নিজেদের মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থ তাহারা 
আলোচনার যোগ্য বিবেচনা করিতেন নাঁ। ইহা তাঁহাদের নিকট একরূপ 
অপাংক্তেয় ছিল। বিশাল সংস্কৃত ও ফারসী সাহিত্যের নিয়মিত পঠন-পাঠন 
সংগঠন ও সমালোচনে তাহারা তাহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতেন । 
এক দিকে সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য প্রাদেশিক ভাষায় লঘু সাহিত্য স্ুষ্ট 
হইয়াছে অপর দিকে সংস্কত ও ফারসী ভাষায় উচ্চাঙ্গের লঘু সাহিত্যের সঙ্গে 
সঙ্গে নানা বিষয়ে গুরু-গম্ভীর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। জ্ঞানাহরণের জন্য এই 
সব গ্রন্থ ছিল অপরিহার্য। বাংলা বা অন্য প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ 


প্রধানত অবসর বিনোদনের যোগ্য ছিল। এই অবস্থায় বাংলা-ভাষায় রচিত 
সাহিত্য যথোচিত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে অগ্পশিক্ষিত 
সাধারণ লোকের মধ্যে ইহার আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকায় কালক্রমে নানারপ 
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বিকৃতি ও অশুদ্ধি ইহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনে 
ইহার আসন নির্দিষ্ট হইলেও ইহা ছাত্র-সমাজে বা শিক্ষিত মহলে তেমন সমাদর 
ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ছাত্রদের প্রাচীন বাংলা-দাহিত্যের 
আলোচনা পরীক্ষার প্রয়োজনের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত; প্রাচীন বাঁংলা-সাহিত্য চর্চাকে 
যাহারা জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এমন পণ্ডিতের সংখ্যা নগণ্য । 
অথচ নিছক সাহিত্যের দিক্‌ দিয়া এই সাহিত্যের মূল্য যাহাই হউক না কেন 
ইতিহাস, ভাষাতত্ব, সমাজ-তত্ব ও ধর্সতত্বের দিক্‌ দিয়া ইহার মূল্য অবিসংবাদিত । 
প্রকৃত দেশকে যদি জানিতে হয় -- দেশের জীবনধারার সঙ্গে যদি পরিচয় লাভ 
করিতে হয় তাহা হইলে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের দ্বারস্থ হইতে হইবে_-ইছার 
প্রতিটি পংক্তি পুঙ্থানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে-_ ইহার প্রকৃত পাঠ 
উদ্ধার করিয়া অর্থ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে । 

পাক-ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রাদেশিক ভাষায় এমন সমস্ত পুরাণ কাহিনী 
পাওয়া যায় যেগুলির কোন সন্ধান প্রচলিত পুরাণ গ্রন্থে পাওয়া যায়না । ইহাদের 
সকলগুলিই যে অর্বাচীন এমন কথা বলা যার না! হইতে পারে ইহাদের কিছু 
কিছু স্থপ্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে! বস্তুতঃ লোক-সাহিত্যে প্রচলিত 
আখ্যানের কতকগুলিই ব্যাস ও বাল্মীকি সংকলন করিয়া অমর হইয়াছেন। সুতরাং 
তাহাদের গ্রন্থে যে সমস্ত কাহিনী পাওয়া যায় না অথচ প্রাচীন. প্রাদেশিক সাহিত্যে 
পাওয়া যায় এরূপ কাহিনী মাত্রই অপ্রাচীন ও উপেক্ষণীয় মনে করা চলে না। 
পুরাণ কাহিনীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের দিক হইতে. ইহারা বিশেষ মূল্যবান্‌ 
হইতে পারে। তাই ইহাদের সংকলন, সমালোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন জাছে। 

আমেদাবাদের অধ্যাপক শ্রী শিবলাল জেললপুরা কিছুদিন যাবৎ বিভিন্ন প্রান্তে 
প্রচলিত অভিমন্ত্যু উপখ্যানের আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। এইরূপ আলোচনার 
সুবিধার জন্য বিভিন্ন ভাষায় নিবদ্ধ উপখ্যানগুলি সংগ্রহ করা দরকার। বাংলায় 
প্রচলিত কতকগুলি কাহিনীর পরিচয় কিছুদিন পূর্বে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 
(৫৬৪৫--৪৮) প্রকাশিত হইয়াছে । 

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে নানা দিকে প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য 


চর্চার বিস্তৃত ক্ষেত্র রহিয়াছে। এজন্য উপযুক্ত কর্মী গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
কর্ম সম্পাদনের যোগ্য: পরিবেশ স্থষ্টি করিতে হইবে । বাংলা-ভাঁধা ও সাহিত্যের 
প্রতি ধাহাদের অনুরাগ আছে তাহাদের সকলকেই এ বিষয়ে অবহিত হইতে 
হইবে এবং যথাশক্তি এই কার্ষের সহায়তা করিবার জন্ত সচেষ্ট হইতে হইবে । 


বাংলা আল্সজীব্নী ও মীন মশান্রব্রফ হোসেন 
যুনীর চৌধুরী 


.এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেগ্ত, অধুনা ছুশ্রাপ্য মীর মশাররফ হোসেনের স্বরচিত 
জীবন চরিত আমার জীবনীর * একটি পূর্ণাংগ বর্ণনা প্রকাশ করা। সম্পূর্ণ 
গ্রন্থটি পুনমুরদ্রিত হয়ে সতর্ক পাঠকের বিচারাধীন না হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় 
পরিচয় যথেষ্টরূপে পরিতৃপ্তিকর বা নিরঙ্র হোতে পারে না। বর্তমান প্রবন্ধের 
সীমাবদ্ধতাও স্পষ্ট। মীর সাহেবের বইটি বিপুল। পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৪১৫। 
তার ওপর আত্মকাহিনীর মধ্যে জগতের যাবতীয় বস্তু ও তত্ত্বের অবাধ প্রবেশাধিকার 
থাকে বোলে সকল অংশ সমান প্রাসংগিকতার সুত্রে পরস্পরের সংগে স্ুগ্রথিত 
নয়। বইটি তাড়াতাড়ি পোড়বার সময় এবং টুকে নেবার জন্যে অংশ বাছাই 
করার কালে আমার ব্যক্তিমানসের নানা প্রবণতা যে আমার মনোযোগকে 
পরিচালিত করে নি এমন কথাও বৌলতে পারি না। তবুও মূলের পরিচয়কে 
বথাসম্তব অস্পশিত বিশুদ্ধতায় উপস্থিত কোরতে প্রধান পেয়েছি। আলোচনার 
দ্বারা যে অন্তরাল স্থষ্টি করেছি তার অপনোদনের জ্যো প্রবন্ধের শেষে 
পরিশিষ্টে মূল বইয়ের এক স্থুবৃহৎ অংশ পৃষ্টান্ক্রমিক ধরাবাহিকতা বজায় রেখে 
অবিকল তুলে দিয়েছি । 

বর্তমান প্রবন্ধের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মীর সাহেবের আমার জীবনীর একটি EE 
পশ্চাদপট ও ভূমিকা রচনার অজুহাতে বাংলা ভাষায় রচিত আত্মচরিত সমূহের 
একটি বর্ণনামূলক আলোচনার সুত্রপাত করা । 


দুই 


আত্মকথার ভূমিকায় প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, ‘আমি বুদ্ধদেব বস্তুর অনুরোধে 
তার কাগজে আত্মকথা যে কেন লিখিনি, ভার একটা নাতিহশ্খ বৈফিয়ৎ 
প্রকাশ করি। তাতে যতদুর মনে পড়ে প্রথমে বলি যে, বাংলা সাহিত্যে 
আত্মকথা লেখার রেওয়াজ নেই ।”* রবীন্দ্রনাথ, নবীন সেন এবং ঢাকা জেলার 
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জনৈক ত্রাহ্মণকন্ত। লিখিত আত্মজীবনীত্রয় ছাড়া বাংলা ভাষায় এই সাহিত্য- 
রূপের অন্ত নজীর তিনি অনায়াসে মনে কোরতে পারেন নি। এবং আত্মচরিতে 
প্রত্যাশিত তথ্য, তত্ব ও রস যে এগুলোর মধ্যে স্পষ্টতই উপেক্ষিত হোয়েছে 
একথাও তিনি না বোলে ছাড়েন নি। 


প্রমথ চৌধুরীর এ অভিমত রহস্তচ্ছলে উচ্চারিত হোলেও এর অন্তনিহিত 
বিশ্বাসটি অমনোযোগ ও অসতর্কতা পুষ্ট । -আমাদের নব্য বংগ সাহিত্যের নানা 
বিবয়ে পথপ্রদর্শক’ বংকিম তার আত্মজীবনী লেখেন নি এটা সত্য। কিন্ত 
উন'বংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে স্থরু কোরে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত, 
বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় উদ্যোগী বংগদেশীয় প্রায় প্রত্যেক মনীষীই তাঁদের 
নিজেদের জীবন কাহিনী লিখে রেখে যেতে প্রয়াস পেয়েছেন। কোনোট! আয়তনে 
বিরাট, কোনোটা সংক্ষিপ্ত । কেউ হয়তো আত্মমানসের বিচিত্র বিবর্তনের ওপর 
বেশী জোর দিয়েছেন, কেউ কর্মযোগী সমাজিকের দৃষ্টি নিয়ে পরিচিত পরিবার 
ও পরিবেশের বিশদ চিত্র তার সংগে যুক্ত কোরেছেন। নিজে লেখেন নি, 
কিন্তু নিজের জবানীতে অন্যের লেখার মধ্যে আত্মপরিচয় প্রকাশ কোরেছেন 
এমন চরিত্র একাধিক। আমাদের নির্দিষ্ট কালগণ্ডির মধ্যে সেরকম একটি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হোলো পুরাতন প্রসংগ ।* এই বইয়ের লেখক বিপিন 
বিহারী গুপ্ত, আত্মকাহিনীর কথক কৃষ্ণকমল ভট্রাচার্য। আরেকটি বইয়ের 
নাম বিদ্রোহে_বাংগালী।* কথা ছূর্গাদাস বান্দ্যোপাধ্যায়ের কিন্তু সেগুলো 
গুছিয়ে লিখতে সাহায্য কোরেছেন বা লিখে দিয়েছেন যোগেন্দচন্দ 
বস্থ। উভয় গ্রন্থকেই আমাদের আলোচ্য তালিকার এখতিয়ারভুক্ত কোরে 
নিয়েছি। আত্মবণিত একক চরিত্রের আখ্যান না হোলেও একাধিক আত্মজীবনীর 
ংকলন হিসেবে বংগভাষার লেখক * মূল্যবান বই। অক্ষয়ন্দ্র সরকারের 
“পিতাপুত্রঁ এই সংকলনের দীর্ঘতম ও সার্থকতম রচনা । ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 
নিজেদের জীবনের নানা কথা এই গ্রন্থে বিবৃত কোরেছেন। তবে রচনাগুলো 
আয়তনে ও আবেদনে পূর্ণাংগ আত্মজীবনীর সংগে একাসন পেতে পারে ন! বোলে 
বইটির উল্লেখ মাত্র কোরে ক্ষান্ত হোলাম। 


বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১২৭ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে স্থরু কোরে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক 
পর্যন্ত বিস্তৃত কালকে বাংলা ভাষায় আত্মজীবনী প্রকাশের স্বর্ণযুগ বলা যেতে 
পারে। রাসস্থন্দরী দাসী", ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর", দেওয়ান কাঁতিকেয়চন্দ্র রায়», 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর১*, রাজনারায়ণ বন্থ*১, নবীন সেন+২, মীর মশাররফ 
হোসেন? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর১*, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ*, শিবনাথ শান্্ী,,__ 
এদের আত্মজীবনী সমূহ এই সংকীর্ণ কালের মধ্যে ছাপা হয়। ১৯১৮র পরে 
প্রকাশিত গ্রন্থাদি আমাদের প্রবন্ধে আলোচিত হয় নি। 


তিন 


রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর উক্তি আপাত দৃষ্টিতে ছুমুখো 
মনে হলেও, সিদ্ধান্তটি দ্বিধাহীন এবং আত্মজীবনীর প্রত্যাশিত শিল্পরূপ সম্পর্কে 
স্পষ্ট ধারণায় পরিপুষ্ট | “এ বই অতি চমৎকার বই ৷......কিন্তু এও রবীন্দ্রনাথের 
জীবন চরিত্র নয়. তার সাহিত্যিক প্রতিভার ক্রমবিকাশের ইতিহাস । যদিচ 
এর মধ্যে তার বাল্যজীবনের মালমশল| অনেক পাওয়! যায়।১* কবির ‘জীবন 
দেবতা” প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গভাষার লেখক-এ 1১৮ সেখানেও 
নিজের লৌকিক জীবনাংশ বা শৈল্পিক সত্তার ইতিবৃত্ত কোনোটা রচনা করাই 
হয়তো কবির লক্ষ্য ছিলনা । যা অভিপ্রেত ছিল তার সত্যতা সম্পর্কেও 
সমসাময়িক রবীন্দ্রবিদ্বেধী পাঠক দ্বিজেন্্রলালের ঘোর সংশয় ছিল ।:৯ আত্মজীবনী 
মূলক রচনা হিসেবে, জীবনী হিসেবে এবং রচনা হিসেবে জীবনস্মৃতির ত্রিমাত্রিক 
বিচার প্রাসংগিক হোলেও তা বর্তমান প্রবন্ধের সংকীর্ণ উদ্দেগ্ত ও আয়তন 
অনুমোদিত নয়। অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত কচিতপঠিত বাংলা আত্মজীবনী 
সমূহের তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । আমরা বিশেষ 
কোরে সে সকল আত্মজীবনীর আলোচনাতেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ কোরেছি 
যে গুলো উনিশ শতকের বাংগালীর বিশিষ্ট চিন্তা ও চরিত্র, চাল ও মেজাজকে 


চিত্রিত কোরেছে ৷ 
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চার 


কালানুক্রমিক বিচারে বাংল! সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী শ্রীমতী রাসসুন্দরী 
দাদীর আমার জীবন, কলিকাতা, বাং ১২৭৫ [ইং ১৮৬৮]। প্রমথ চৌধুরী 
যে জনৈক পূর্ববংগীয় মহিলার আত্মজীবনীর কথা উল্লেখ কোরেছেন, এইটেই 
যে সেই গ্রন্থ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই বইয়ের যে গভীর 
কৌতুকজনক দৃণ্তটি তিনি দীর্ঘ কাল পরেও ভুলে যেতে পারেন নি সেটা 
সুকুমার সেন বিস্তৃত ভাবে উদ্ধত কোরেছেন২* ঃ 


এ বাড়ীতে একটা ঘোড়া ছিল, তাহার নাম জয়হরি। এক দিবস আমার 
বড় ছেলেটিকে সেই ঘোড়ার উপর চড়াইয়া, বাঁটীর মধ্যে আমাকে দেখাইতে 
আনিপ। তখন সকল লোক বলিল, এ ঘোড়াটি কর্তীর। তখন আমাকে 
সকলে বপ্িতে লাগিল, দেখ, দেখ! ছেলে কেমন ঘোড়ায় চড়িয়া আগিয়াছে, 

- একবার দেখ! আমি বরে থাকিয়া শুনিলাম, ওটা কর্তীর ঘোড়া, সুতরাং 
মনে মনে ভাবিতে লাগরিঙ্লাম, কর্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া 
যদি আমাকে দেখে, তবে বড় লজ্জার কথা । আমি মনে মনে এই প্রকার 
ভাবিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম।... বাস্তবিক আমি যে ঘোড়া দেখিয়া 
লজ্জা করিয়া পলাইতাম, তাহা কেহ বুঝিত না। সকলে জানিত, আমি ঘোড়া 
দেখিয়া ভয়ে পলাইতাম। এ কথা আমি লজ্জায় কাহারও নিকট প্রকাশ 
করিলাম না। [ রাসসুন্দবী, আমার জীবন, ৩য় সং ১৩১৩, পৃঃ ৫৬৫৮] 


সম্প্রত বইটি একটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হোয়েছে বলে শুনেছি, এখনও 
দেখবার স্থযোগ পাই নি। সুকুমার সেনের মতে “মনের কথার এমন সহজ 
ও নিরাভরণ প্রকাশ আমাদের সাহিত্যে ছুর্গভ।” ভক্ত বৈষ্ণব গৃহের কন্যা 
লেখিকার ভগবৎপরায়ণ চিত্তের পরিচয় বইটিতে দীপ্যমান, এবং “যে কালে 
পুথি পড়িলে বিধবা হর এই সংস্কার প্রবল ছিল সে কালের গৃহস্থবধূ হইয়া 
রাসহ্ন্দরী কিরূপ অদম্য জ্ঞানপিপাসা লইয়া ও বৃহৎ সংসারের ভারগ্রস্ত হইয়া 
অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রথমে পুথি ও পরে ছাপা বই পড়িতে এবং আরো! 
পরে লিখিতে শিখিয়াছিলেন তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়াবহ ২১ 


গ্রন্থটি যে সত্যি স্বরচিত তার আতস্তর প্রমাণ হিসেবে সুকুমার সেন লেখিকার 
কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ উক্তির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছেন । 


ংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১২৯ 


পাচ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভানাগর, বিদ্যাসাগর-চরিত? ৷ স্বরচিত, কলিকাতা, ১৮৯১ ॥ 


সন-তাঁরিখ বিচারে বিদ্যাসাগরের রচনাটি হয়তো বাংলা সাহিত্যের প্রথম 
নয়, দ্বিতীয় আত্মচরিত। কিন্তু আত্মজীবনীর শিল্পমূল্যের কথা স্মরণ রেখে 
বিচার কোরতে বসলে স্বীকার কোরতেই হবে যে বাংলায় সার্থক আত্মজীবনী- 
মূলক রচনার সুচনা বিদ্যাসাগর থেকে । এমনকি এরকম মনে করাও অসংগত 
হবে না যে, যদি বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ করে যেতে পারতেন তা'হলে হয়তো 
এই বইটি বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী বলে ইতিহাসে স্থায়ী মর্যাদা 
লাভ কোরতো । 

বইটির প্রথম গুন তার ভাষ|। যে বিদ্যাসাগর গতানুগতিক ধারণায় বাংলা 
গদ্যের বিবর্তনে ‘পণ্ডিতী রীতির’ শ্রেষ্ঠ লেখক- বোলে সম্মানিত সে বিগ্ভাসাগরই 
যে আত্মপ্রকাশের অনিবার্য শিল্পান্ভূতি নিয়ে ভাষাকে কি সরল এবং সবল 
অন্তরঙ্গ কলারপ দান কোরতে সক্ষম ছিলেন তার পরিচয় মিলবে এইখানে । 
দ্বিতীয়তঃ, এই বিরাট পুরুষের মানস কোন উপাদানে গঠিত, কোন পরিবেশে 
বর্ধিত, কোন ঘটনারাশির দ্বারা সংক্রামিত তার আদিকথা এখানে বলা হোয়েছে 
দুর্লভ সরসতার সংগে। যে অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তিনি সে কাহিনীর নানা অংশ 
চয়ন কোরেছেন, যে নিপুণতার সংগে সেগুলো বর্ণনা কোরেছেন, আত্মসত্তার 
যে পূর্ণতাবোধ, নিয়ে তাকে স্থত্রাকারে গেঁথেছেন তা হ্ল্লার়তন হলেও আত্ম- 
জীবনীর পরিণত শিল্পরূপের গ্যোতক ! 

এই অসম্পূর্ণ গ্রস্থটিতে ‘তাহার পূর্ব-পুরুষগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও স্বীয় শৈশবের 
সামান্য বিবরণ মাত্র লিপিবদ্ধ আছে।” ২২ সামান্য এবং সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু 
সে আলেখ্য ঈশ্বর-চরিতের তাৎপর্য নির্দেশে এবং মর্মোদঘাটনে যেমন সরস তেমনি 
গ্রভীর। কুশলী কাহিনীকারের মতো সত্যকে উপাখ্যানরূপ দান করেছেন এবং 
তার ছ্যতিতে আলোকিত কোরে তুলেছেন নিজের সত্তার এক একটা দিককে। 
প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম পৃষ্ঠার আছেঃ 'জন্মসময়ে পিতামহদেব পরিহাস 
করিয়া এ'ড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোধিশান্ত্রের গণন| অনুসারে বৃষরাশিতে 
আমার জন্ম হইয়াছিল, আর সময়ে সময়ে কার্য দ্বারাও এ'ড়ে গরুর পূর্বোক্ত 


[ এক গু"ইয়া ] লক্ষণ আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত” বিদ্যাসাগরের 
০১৭ 


১৩০ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


তেজোময় স্বভাবের পরিচিত পিঠের অপরপার্থে যে একটি হাস্তময় উদার 
পুরুষ অংগাংগীভাবে বিরাজমান ছিল এই উক্তি তার সংকেতবাহী। বিদ্যাসাগর 
চরিত্রের এই মনোমুগ্ধকর দ্বৈত ধর্ম যেন পিতামহদেব রামজয় তর্কভূষণের আদলে 
গঠিত।২৬ উভয় চরিত্রের এই সাযুজ্যের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন অঙ্গুলি নির্দেশ, 
পূর্ব-পুরুষের গতানুগতিক বিবরণকেও আত্মজীবনী-সংগত শিল্প-মর্ধাদা দান কোরছে। 
এই রীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত আছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। সামাগ্ত অভিজ্ঞতার 
খোশ গল্প, ব্যক্কিসত্তার অন্তরংগ বৈশিষ্টোর সংগে যুক্ত হোয়ে, তুচ্ছ কাহিনীর 
অভিঘাতকে মহনীয় কোরে তুলেছে ঃ 
আমি স্ত্রীজাতীর পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিরা থাকেন। আমার বোধ 
হয়, পে নির্দেশ অসংগত নহে। যে ব্যক্তি বাইমণির স্সেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি 
প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ওঁ সমস্ত সদৃগুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে ঘঢি স্ত্রীজাতির 
পক্ষপাতী না হয়, তাহ! হইলে তাহার তুল্য কৃতস্র পামর ভূমগ্ডলে নাই। [8৭৯ পৃঃ] 
বিদ্যাসাগর চরিতের অচরিতার্থতার প্রধান কারণ তার অসংগত অসপ্পুর্ণতা | 
কিন্ত ব্যক্তিসন্তার অন্তরংগ পরিচয় জ্ঞাপনে তিনি যে কলারীতির প্রবর্তন 
করেন, জীবন-চরিতে স্মৃতিসিঞ্চিত বিচিত্র খণ্ড কাহিনী ও বিবিধ পার্শ্ব চরিত্র 
সুজনের যে সম্ভাবনাকে তিনি উন্মোচিত কোরে দেন, পরবর্তীকালে কীতিমান 
আত্মচরিতকাঁর মাত্রেই তার উন্তরাধিকীরে উপকৃত হোয়েছেন। এই ধারার 
উত্তরস্থরীদের মধ্যে শিবনাথ শান্ত্রী শ্রেষ্ঠ ।২, 


ছয় 


স্বর্গীয় দেওয়ান কান্তিকেয়চন্দ্র রায়, আত্মজীবন চরিত, কলিকাতা, ১৩০৩ ৷ 


দেওয়ানজীর রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকায়। প্রকাশকালের 
সাহিত্য-সম্পাদক এই বইয়ের দুটো গুণের কথা বিশেষ কোরে উল্লেখ করেন। 
এক, ‘দেওয়ানজী নিজগুণে অনেকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন, তাহার 
স্বলিখিত জীবনচরিত যে তদীয় বান্ধবগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবে সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই৷’ ছুই, ‘ইহাতে গত পঁচাত্তর বৎসরের বঙ্গের সামাজিক অবস্থার 
একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া খায় ।, আদর্শ আত্মজীবনীতে আমর! প্রকারাস্তুরে 


বাংলা আত্মজীবনী ও সীর মশাররফ হোসেন ১৩১ 


এই ছুই গুণেরই মিলিত কারুকার্য কামন! করি। ব্যক্তিচরিত্রের প্রকাশ দেখতে 
চাই অন্তরঙ্গ সুহৃদের দৃষ্টি দিয়ে; সে ব্যক্তিত্বের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার সকল 
রহসাকে হৃদয়ঙ্গম কোরতে চাই নিঃশেষে। সে সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যও উপলব্ধি 
কোরতে চাই যে একটি মূল্যবান চরিত্র আগাগোড়া আকস্মিক নয় সে ইতিহাসের 
ধারায় বিধৃত, সমাজে প্রতিপালিত, পরিবারে পরিবেষ্টিত। তার অন্দরের 
আনন্দ এবং সদরের কোলাহল ছুইই আমরা জানতে চাই, চিনে নিতে চাই । 
বি্ভাসাগরই সর্বপ্রথম আত্মজীবনীর এই পরিপুষ্ট রসরূপকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ 
করেন। তবে তার রচনাটি অসম্পূর্ণ এই অর্থে দেওয়ানজীর আত্মজীবন চরিত 
বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সার্থক আত্মজীবনী । সার্থক কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে। 
কারণ এই বইতে ব্যক্তির স্বতন্ত্র পরিচয় যে রূপ উন্মোচিত হয়েছে তা আলোচন! 
মূলক, প্রচার-উন্মুখ, আদর্শায়িত এবং খণ্ডিত। নিরঞ্জন চক্রবত্তী বোলেছেন £ 


' প্রাক রবীন্দ্র বাংলা আত্মজীবনী ইতিহাসে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ বা উদ্দেশ্যে বড় 
স>পষ্ট। সেগুলিতে আত্ম প্রতারণার ভাব কতখানি আছে তাহা বলিতে পারি না, বিস্ত 
ইচ্ছায় ব! অনিচ্ছায় অহমিকাটুকু যে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে তাহা অস্বীকার করা যায় 
না। ইহার সপক্ষে কোন আত্মচরিতখনি না আসিয়া দাড়ায় 1২৫ 


দেওয়ানজীও ব্যতিক্রম নন! তিনিও তার আত্মুজীবনীতে নিজেকে ব্যক্ত করার নামে 
কার্যত কামজয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন'। একটি উদ্ধ'তি পেশ করা যাক। 


আমার স্বভাবের জন্যই হউক, বা আকারের জন্যই হউক, কি স্বরের জন্যই 
হউক অথবা এই সকল কারণের সমষ্টিতে হউক, আমাকে স্ত্রী লোকেরা নিরতিশয় 
ভালবাসিতেন । এমন কি, শুনিয়াছি বালিকারাও আমার মত স্বামী হয় 
আপনাদের মধ্যে বলা কহা করিত। আমার বোধ যে," আমার স্বরের গুণেই 
কামিনিক্ল আমাকে এত ভালবাসিতেন। 


বাল্যকাল স্বরণ হইলে কত কথা'ই মনে পড়ে । এককথা শেষ করিলে আর 
এককথা স্বতিপথে আইনে হৃদয়ের কত পবিত্রতা ছিল। কোন দুষণীয় ভাবই 
মনোমধ্যে স্থান পাইতন।। মিত্রতার সহিত কিছুমাত্র স্বার্থপরতা ছিলনা । প্রেমের 
সহিত কিছুম'ত্র অপবিব্রতা মিশিত না। চিত্তের সকলণভাবই যেমন নির্শল 
রসে পূর্ণ থাকিত। বন্ধুতা ও প্রেমের একই ভাব ছিল। যে কামিনীর মোহিনীর 
মৃত্তি দিনযাদিনী হৃদয়মন্দরে অধিষিত ছিল। সে যুর্তিকে দর্শন ব্যতীত স্পর্শ 
করিতে বাঞ্ছা হইতনা। দৈবাত স্পর্শ হইলেও শরীরে কোন অপবিভ্র ভাবের 
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আবির্ভাব হইত না। দর্শন স্পর্শন উভয়েতেই পবিভ্রভাব ছিল! আমাদের উভয়েরই 
বয়ঃক্রম তৎকালে চৌদ্দ কি পনর বৎপর। এ দেশের প্রচলিত প্রথান্গসারে 
নিন্দার ভয়ে তিনি আমার সংহত স্পষ্টর্ূপে কথা কহিতে পারিতেন না । কিন্ত 
নান! ছলে অন্যকে মধ্যবর্তী করিয়া আমাকে তাহার কথা শুনাইতেন। [ পৃঃ ৪১-৪২ ] 


এই প্রণয় কাহিনীর পরবর্তী অস্বস্তিকর পরিণতি ব্যাখ্যা কোরে চরিতকার বলছেন 
“বোধ হয়, তাহার দুশ্চরিত্রা দাসীর কুসংসর্গে বা কুমন্ত্রণায়, তাহার পবিত্র 
হৃদয়ে অপবিত্র ভাবের উদয় হইল’ । [পৃঃ ৪৫] এই স্মৃতিমন্থনের মধ্যে 
আত্মগৌরব ঘোষণার যে প্রবণতা মিশ্রত ছিল তা কাহিনী-শেষের সরল 
আত্মপ্রসাদজনিত বাণীর মধ্যে অসংকোচ প্রকাশ লাভ কোরেছে £ 

আমার সেই বয়সে সেই সময়ে, আমি যে এই প্রলোভন দমনে সমর্থ হইয়া! 

পাপ পংকে পতিত হইনাই, ইহা অদ্যপি স্মরণ করিলে মনে আহ্লাদ উপস্থিত 

হয়। [পৃঃ ৪৬] 
যখন দেওয়ানজীর ৩০ কি ৩২ বৎসর বয়স তখনও একবার চতুর্দশ ব্ধাঁয়া 
এক স্ত্রী গায়িকা তার প্রতি আসক্ত হন। সে প্রলোভন থেকে মুক্তিলাভের 
প্রক্রিয়াও ১১০ থকে ১১২ পৃষ্ঠায় উক্ত আছে। 

দেওয়ানজীর বইয়ের আসল মূল্য অন্দর নয়, সদর এলাকার প্রণবস্ত 
আলোচনায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগের মহানগরীর জীবনযাত্রা 
সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর এমন সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই । বিবরণ 
দানের বিষয় চয়নে যে ুন্তদূর্্ি ও সম্পর্কবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা পরিণত 
সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষেও গৌরবের কন্ত হোতো। 

দেওয়ানজীর আমলে নবীন শিল্ষার্থীগিণ ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার বিশেষ 
রূপে মগ্ন, থাকতেন। বলা উচিত, সে শ্রমে প্রাণপাত কোরতেন। কান্তিকেয় 
চন্দ্র রায় তৎকালীন সে শিক্ষাপ্রণালী খু”টিয়ে বর্ণনা কোরেছেন, পাঠ্য পুস্তক: 
সমূহের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন, গুরু মহাশয়ের অমানুষিক জুলুমের জীবন্ত চিত্র 
এ*কেছেন, ফারসী পুথির অর্থ বালকের নিকট দুর্বোধ্য উদ্ঘ ভাষার ব্যাখ্যা 
করা হোতো বলে গভীর আক্ষেপ প্রকাশ কোরেছেন। দেওয়ানজীর বক্তব্য £ 


অষ্টম বর্ষে আমার পাঁরস্ত বিদ্যারস্ত হয়। [পৃঃ৮] 
প্রথমে আমরা সেখ মসলার্দন সাদীর রচিত পন্দনাযা (উপদেশ-পুস্তক ) 


নামে নীতিগর্ভ পদ্যপুস্তক একখানি পাঠ করি। এখানি অতি ক্ষুদ্র ও অতি 


বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৩৩ 


সরল ভাষায় লিখিত 1... এই সকল উপদেশ অতি সংক্ষেপে ও অতি সরল 


ভাষংয় পারস্য বালকবৃন্দের নিমিত্ত রচিত হয়। এইরূপ সরল ভাষায় রচিত 
বাংলা ভাষায় পুস্তক যেরূপ বঙ্গীয় বালকের বোধগম্য হয়, সেইরূপ এই পন্দনাম! 


পাৱপ্ত বালকগণের বোধগম্য হইয়া থাকে, কিন্তু বিদেশীয় বালকের এই পুস্তিকা 
অর্থ ক্রিপে হাদয়দম হইবে ও তাহার পাঠেই বা কি লাভ হইবে; কারণ 
তৎকালে কোন পারস্য পুস্তকের অর্থ বঙ্গভাষায় শিখান হইত না। উর্দ ভাষায় 
অর্থ শিক্ষার পদ্ধতি ছিল। বিশেষতঃ বালককে পন্দনামার অর্থ অভ্যাস করাইবার 
প্রথাই ছিল না, কেবল তাহার আবৃত্তি করান হইত। যদি এই পুন্তিকা বাংলা 
অর্থের সহিত পড়ান হইত, তাহা হইলে বালকেরা অবশ্যই কিছু উপকার পাইত | 

আমাদের পন্দনামার কিয়দংশ পঠিত হইলে এঁ স'দীর বিরচিত গোলস্ত 
অর্থাৎ গোলাপ ফুল কানন নামে গ্রন্থের পাঠাবস্ত হয়। এইখানি গদ্যে পদ্যে 
রচিত এবং অষ্ট অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রতি অধ্যায়ে সত্য অসত্য নানাবিধ গ'ল্প 
বিবিধ প্রকার সুনীতি প্রদশিত হইয়াছে। [পৃঃ ১২] প্রথমে আমরা এই গ্রন্থেরও 
আবৃত্তি করিতে থাকি। পরে এক অধ্যায় পাঠ করিলে, পুনরায় প্রথম অধ্যায় 
হইতে উৰ্দ, ভাষায় ইহার অর্থ সহিত অধায়ন করিতে আরম্ভ করি। ছুই 
অধ্যাপ্ম পঠিত হইলে এ গ্রন্থ-কর্তীর বিরচিত বুর্তা (সৌরভাধার ) নামে 
একখানি নীতিপার পদ্যপুস্তকের পাঠারস্ত হয়। [পৃঃ ১৪] 


গোলেত্তা ও বুস্ত'?, উভয় গ্ৰন্থই অতি উচ্চাঙ্গের ও উচ্চ শ্রেণী পাঠোপযোগী, 
তথাপি এই ছুই গ্রন্থের অর্থ হৃদয়ম করাইতে পারিলে বালকের যথেষ্ট উপকার 
হইতে পারে। কিন্তু উর্দু ভাষায় অর্থ শিখাইবার রীতি থাকাতে যৎকিঞ্চিৎ 
ভাষাজ্ঞান ব্যতীত বঙ্গীয় বালকগণের নীতি শিক্ষার কোন ফলই লাভ করিবার 
সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, পারস্যের স্তায় উর্দ, ভাষাও বালকের বোধগম্য 
হইত না। যাহা হউক তৎকালে গ্রন্থের আবৃত্তি করিতে ও উদ ভাষায় তাঁহার 
অর্থ বলিতে পারিলেই শিক্ষক বা গুরুজন সন্তষ্ট হইতেন। পাঠ্য পুস্তকের 
প্রকুতার্থ পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইল কি না, তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য হইত না। 
এবং বালকের স্থনীতি শিক্ষা যে বিদ্যার প্রধান অঙ্গ, ইহাও তাহারা জ্ঞান 
করিতেন না। কতদিনে বালকেরা এই ভাষায় রচনা করিতে পারিবে, ইহাই 
কেবল চিন্তা করিতেন। [পৃঃ ১৫] 

এবং কৈশোর উত্তীর্ণ হবার আগেই 


মাতুল মহাশয় প্রথমে আমাকে ইরার মহম্মদ আলমগীর, সেকন্দর মামা 
এবং মিজান অধ্যয়ন করিতে দেন। এই সকল পুস্তকের কতকাংশ পঠিত 


১৩৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৬ 


হইলে ক্রমশঃ বাহার দানেশ, আল্লাসি জরি, আসফি উবুফি জাহির, হাফেজ 
এবং মোনশব এই কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠে নিযুক্ত করেন। [পৃঃ২২] 
এই ছিল'পোড়বার বিষয় এবং পড়াবার রীতি । ধারা পড়াতেন তাদের 
সম্পর্কে দেওয়ানজীর দ্যর্থহীন অভিমত ঃ 


গুরু মহাশয় ও ওস্তাদজি, উভয়েই কৃতান্ত অপেক্ষাও ভয়ানক ছিলেন । 
পাঠশালায় যেমন প্রথমেই নীরস ও কঠিন অক্কবিদ্যা শিখাইবার গীতি ছিল। 
মকতবেও তেমনই বালবুদ্ধির অগম্য পুস্তক সকল ব্যবহৃত হইত । উভয় স্থলেই 
ছান্রগণ শিক্ষকের ইচ্ছানুরপ শিক্ষা করিতে না পারিলে বা পঠিত বিষয় বিস্বত 
হইলে অতি নির্দয়রূপে তিরস্কৃত বা. প্রহারিত হইত। শিক্ষাতে তাহাদের 
মনোযোগ নাই, ইহাই শিক্ষক ও গুরুজন বিবেচনা করিতেন এবং কেবলমাত্র 
পীড়ন দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষায় আবিষ্ট করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন। যে লেখা- 
পড়ার জন্ত ইদানীস্তন শিশুগণ পর্যন্ত আগ্রহ করে, - শিক্ষাপ্রণালীর দোষে সেই 
লেখাপড়ার ভয়ে ১২১৩ বৎসরের বালকেরাও প্রাণত]াগ করিবার ও অন্ধ হইবার 
বাঞ্ছা করিত । [পৃঃ ২* ] 


এত কষ্ট স্বীকার কোরে ফারসী আয়ত্ত করার পর শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই 
যেদিন অকস্মাৎ ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে আদালতের ভাষা রূপে গ্রহণ 
কোরতে বাধ্য হোলো সেদিন কেবল মুসলমান নয়, অনেক উচ্চ হিন্দুও কঠিন 
মুদিবতের মধ্যে পোড়লেন। ইংরেজীর খড়গাঘাত সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণা 
. যে অংশত হলেও সংশোধনবোগ্য দেওয়ানজীর জবানবন্দী তার স্মারক। আদালতে 
ইংরেজীর. প্রচলন হওয়াতে ; 


(বাঙ্গালীর পক্ষে পারস্ত ) একরূপ অকর্শণ্য হইল, এবং ইহার আদর 
এককালে উঠিয়া গেল। বহু যত্রের ও শ্রমের ধন অপহৃত হইলে অধবা উপাজ্জনক্ষম 
পুত্র হাবাইলে যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুখ এই সংবাদে অ'মাদের যনে উপস্থিত 
হইল। অনেক পরিশ্রমপূর্বক যে কিছু শিথিয়া ছিলাম, তাহা মিথ্যা হইল, এবং 
বিদ্বান বঙ্গিয়া যে খ্যাতি লাভের আশা ছিল, তাহ! নিমূ'ল হইয়া গেল। পূর্বের 
আমার পিসভুত ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আমি পারস্য শিখাইতাম, তিনি আমাকে 
ইংরাজী পড়াইতেন । কিন্তু এ বিদ্যা শিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। 
এক্ষণে পারস্বিদ্ভার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া! ইংরাক্সী বিঘা শিক্ষায় 
মনোনিবেশ করিলাম । 


বাংল! আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৩৫ 


স্কুলে প্রবিষ্ট হইলে বালকদের সংগে পড়িতে হইবে বলিয়া আমি স্বতত্ররূপে 
পড়িতে লাগিলাম। [ পৃঃ ৩৪] 
যখন পারস্য ভাষ! রাজকার্ধে অব্যবহৃত হয় তখন আমি টেলিমেকাস ওক্যান্েলের 


প্লেজারস্‌ অব. হোপ পড়িতেছিলাম। -বীতিমত না পড়িলে এ সবের পাঠে 
বিছ্াশিক্ষা হইবে না, এই ভাবিয়া উক্ত ছুই পুস্তক ছাড়িয়া দিলাম, এবং 


নিয়শ্রেণীর পাঠ্যেপযষোগী পুস্তক সকল পড়িতে আরম্ভ করিলাম, এবং এক 
বৎসরের মধ্যে তিনখানি রিডর ও একখানি গ্রামার পড়িলাম। দ্কুলেব শ্রেণীভুক্ত 
হইয়া পড়িলে অধিক উপকার হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে 
লক্জাত্যাগ পূর্বক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম, এন্বং কয়েক মাস পরেই 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। [পৃঃ ৩৫] 

--আর ইংস্লাজী বিদ্যার প্রতি দিন দিন শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল, এবং ইংরাজী 
বীতিনীতির অনুকরণে বিশেষ স্পৃহা হইল। আমাদের বাহে বিশেষপরিবতন 
হউক না হউক, অন্তরে বিস্তর পরিবর্তন ঘটল । [পৃঃ ৩৭] 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রধমার্ধের সঙ্গে শেঘার্ধের তুলনা করে বোলেছেন ঃ 


কোন কোন বিষয়ে তদানীন্তন লোকের আচরণ দেবতার ন্যায় প্রশংসনীয় 
ছিল, আবার কোন কোন বিষয়ে তাহাদের চরিত্র প্রেতের ন্যায় চুষণীয় দৃষ্ট 
হইত। দেব-ভক্তি, পিতৃমাত্‌ ভক্তি, ভ্রাতৃভগিনী স্নেহ, প্রতিবামী ভালবাসা, অতিথি 
সৎকার, দান, ক্ষমা ইত্যাদি মহৎ বিষয়ে তাহাদের প্রগাঢ় অন্থরাগ ছিল। 
আবার মিথ্যা কখন, উৎকোচ গ্রহণ, ইন্দ্রিয় দোষ ইত্যাদি দোষাবহ বিষ 
সকল তাহাদের বিবেচনায় যৎসামান্ত পাপ বলিয়া বোধ হইত। [পৃঃ ১৫3 


গ্রসঙ্গক্রমে বংগদেশীয় গণিকালয়ের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে তিনি যে সকল মন্তব্য 
কোরেছেন আজকের দিনের পাঠকের জন্য সেগুলো রীতিমতো শিহরণমূলক 
এবং দৃষ্টি উন্মোচনকারী £ 


এ প্রদেশে নেশ্তাগমন অতীব অধর্ম বলিয়া বিশ্বাস ছিল । এমনকি গণিকালয়ে 
প্রবেশকালে প্রবেশকের সঞ্চিত পৃণ্যসমূহ বহিদ্বরে রাখিয়া যাইতে হয় এবং তজ্জস্ঠ 
সেই বহিদ্বণারের ভূমি পুণ্যস্থান বলিয়া তাহার মৃত্তিকা দুর্গাপূজার মহাস্মানে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । নোধ হয়, এই কারণেই প্রাচীনদিগের প্রায় কোন ব্যক্তিকে 
বারাঙ্গনার গৃহে প্রবেশ করিতে দৃষ্ট হইত ন|। 

কুষ্ণনগরের কেবল আমিনা বাজারে বেগ্তালয় ছিল। গোয়াড়ীতে করেক 
ঘর গোপ ও মালো গীড়ার ও অন্যান্য নীচ জাতির বসতি ছিল। পরে 
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খন ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এই স্থান প্রশস্ত ও নদী তীরস্থ দেখিয়া ইহাতে বিচারালয়, 
সকল স্থাপন করিলেন, সেই সময় সাহেবের! গোয়াড়ীতে পশ্চিম দিকে, ও 
তাহাদের আমলা, উকীগ ও মোক্তারের৷ ইহার পূর্ব দিকে, আপন আপন 
বাসস্থান নির্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিদেশে পরিবার সঙ্গে লইয়। 


যাইবার প্রথা অপ্রচলিত খাকাতে প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তাবের 
এক একটি উপপত্বী আবশ্যক হইত । সুতরাং .তাহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত 


স্থানে স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্বে গ্রীস দেশে যেমন 

পণ্ডিত সকলও বেশ্তালয়ে একত্রিত হইয়া সর্দালাপ করিতেন সেইরূপ প্রথা 

এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিপ। যাহার! ইন্দ্িয়াসক্ত নহেন, তাহারাও আমোদের 

ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে. যাইতেন। সন্ধ্যার পর. 

রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত বেশ্তালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্যোপলক্ষে 

তথায় লোকের স্থান হইয়। উঠিত না। লোকে পুজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা- 

দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনই বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন । 

- [ পৃঃ ৩৭ ] 

সবার শেষে আর একটি উদ্ধতি। ডর বাল্যকালে দেখা কলিকাতার চিত্র, চিত্র 
হিসেবে অংশটি অবিস্মরণীয় । 


একালে কলিকাতা যেরূপ স্বাস্থ্যকর হইয়াছে, সে সময় সেরূপ ছিল না। 
বিশেষত: দেশীয় নগরবাসী দ্বিগের বাসস্থানের অংশ অতীব অস্বাস্থ্যজনক ও অস্থখকর 
ছিল। এই বিভাগের প্রায় সমস্ত বস্মের পার্খস্থপ্রণালীর মলযুক্ত জল হইতে দুর্গন্ধ 
বাষ্প সর্বদা উখিত হইত । অভ্যাস বশতঃ অধিবাসিদের তাহাতে তত বিশেষ কষ্ট 
হইত না, কিন্তু বাহিরের লোকের এ সকল পথে গমনাগমন করিতেও অতিশয় যন্ত্রণা 
বোধ হইত! এমন কি, নাসিক! দ্বার বন্ধ করিয়া চপিতে হইত । রাত্রিতে কোনরূপ 
আলোক সংগে না থাকিলে গলি রাস্তায় অন্ধের ন্যায় চলিতে হইত, এবং 
পুলিশের স্থুনিয়ম অভাবে দুস্থ্যুভয়ে অনেক গলিতে যাইতেও সাহস হইত না। 
শুনা যাইত যে, তক্করেরা কৃত্রিম মত্ততা প্রকাশ করিয়। পথিকের গাত্রে পড়িত,, 
এবং তাহার শাল বা ঘড়ি লইয়া পলায়ন করিত | 


জাহুবী ত'রস্থ স্থানসমূহ অতিশয় অপবিত্র ছিল। জলের স্থলের বহু লোক 
তথায় নিরস্তর মলমুত্র ত্যাগ করিত। সেখানে দীড়াইলে স্রাণন্দরিয়ের ও দর্শনে- 
ক্রিয়ের যাতনার সীমা থাকিত না। জলও এতাদুশ মলময় ও অপরিষ্কার ছিল 


যে তাহাতে গংগার প্রতি বিশেষ ভক্তি থাকিলেও, তাহাতে প্রফুন্নচিত্তে অবগাহন 
করা যাইত না। [পৃঃ ৫৫] 


বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৩৭ 
সাত 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ ইং ১৯২৭, 
(১ম সংস্করণ ইং ১৮৯৮ ২য় সংস্করণ ইং ১৯১১)॥ 


আমাদের আলোচ্য তালিকার এটি চতুর্থ আত্মচরিত। বাংলা ভাষায় রচিত 
এইটেই প্রথম দীর্ঘ আত্মজীবনী যাঁর বিষয় বস্তুর গৌরব রচনার শিল্পকলার 
"কৃতিত্বের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল নয়। “হি দেবন্দ্রনাথের জীবন বর্তমান 
ভারতের পরম গৌরবের বস্তু ৷? [ তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদকীয় নিবেদনের প্রথম 
বাক্য ] আত্মজীবনী পাঠ কোরে আমর! যে জ্ঞানমূলক কৌতুহল নিবৃত্ত কৌরতে 
চাই, যে আনন্দের স্বাদ লাভ কোরতে উদ্যোগী হই, তার কারণও হোলো 
বগিত ব্যক্তি চরিত্রের ইতিহাসন্বীকৃত মহিমা সম্পর্কে পাঠকের এই পূ্বস্থৃতি ৷ 

মহতিশরচিত আত্মজীবনীর তৃতীয় সংস্করণটি সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত। 
বিষর়ন্ুচী, নামস্ুচী, বংশতালিকা, কয়েক শত পাদটীকার অত্যন্ত প্রাসংগিক 
তথ্যবহুল মন্তব্য এবং সর্বোপরী গ্রন্থশেষের সুদীর্ঘ [৩৯৯ থেকে ৪৬৫ পৃষ্ঠা ] 
পরিশিষ্টটি গ্রন্থের মূল বিষয়ের প্রতি সম্পাদকের গভীর শ্রদ্ধামিশ্রিত সত্যানুন্ধানী 
দৃষ্টির উজ্জল সাক্ষী । মুদ্রন পারিপাট্যেও এই সংস্করণ অসাধারণ মৌলিকতা'র 
অধিকারী । প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষে পরিচ্ছেদ সংখ্যা, ঘটনার বৎসর, মহথির বয়স 
এবং সেই পৃষ্ঠার বক্তব্যের সংকেত দেয়া রোয়েছে। পাঠকের চেতনাকে তা 
প্রতি পংক্তিতে বহুযুখে প্রসারিত কোরে দিয়ে মৃত অতীতকে সারাক্ষণ মুখর 
কোরে রাখে । যাঁদের কথা আত্মজীবনীতে চকিতে উল্লেখ করা হোয়েছে, যে 
সকল গ্রন্থের প্রভাবের প্রতি মহধি ইংগিত মাত্র কোরেছেন, যে সব তত্বচিন্তা 
আন্দোলন ও সংগঠনের কথা মহষি ব্যক্তি জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অতি সংক্ষেপে 
ব্যক্ত কোরেছেন, পরিশিষ্টে সে সম্পর্কিত যাবতীয় প্রামাণ্য তথ্যপুঞ্জ বিস্তৃত 
আকারে বৈজ্ঞানিক সততার সঙ্গে সংকলিত হোয়েছে। পরিশিষ্টটি যে এত 
মূলাবান হোতে পেরেছে তার একটি কারণ, মহধির প্রকৃত জগত ও জীবন 
ইতিহাসের বিচারেও বিশেষ মূল্যবান ছিল। মীর সাহেবের আমার জীবনী বা 
এ শ্রেনীর অন্যান্য রচনার একটি কোরে তথ্যকণ্টকিত, টীকা পরিশিষ্ট সম্বলিত, 
নয়া সংস্করণ [ উদ্ঠমশীল গবেষক সম্পাদক দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হোলেও সে 


শ্রম কতখানি আত্যন্তিক মূল্যে গরীয়ান হোয়ে উঠবে বলা কঠিন। তবুও ওরকম ] 
১৮ 
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সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রোয়েছে। মহধির আত্মজীবনী 
সম্পূর্কে পর্যন্ত সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বোলতে বাধ্য হোয়েছেন “আমি 
যখন এই গ্রন্থ-সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি, তখন আমার ধারণ! ছিল যে 
মহরষির লেখাতে কোথাও ভুল নাই ।...কিন্তু ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম, মহধিদেব .. 
আত্মজীবনী লিখাইবার সময় কিছু কিছু ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এবং 
সেজন্য স্থানে স্থানে তাহার উক্তিতে ভূল রহিয়াছে ।” [ ওয় সং, সম্পাদকের 
নিবেদন, ॥/০ ] কারণ যাই থাকুক মহধিও কিছু ভুল কথা লিখেছেন। সে 
বিচ্যুতি যে মীর সাহেবের রচনাতেও অদৃশ্য কীটের মতো! প্রবেশ কোরতে সমর্থ 
হোয়েছে তা বলা বাহুল্য । তাই শুদ্ধমাত্র মীর সাহেবের জবানবন্দীকে সম্বল করে 
আমরা যদি তার একটি জীবনচিত্র আঁকি তবে তা প্রামাণ্য ব! পূর্ণাংগ বলে গৃহীত হবে 
না। সে কাজ করার আগে আমাদেরকেও মুক্তদৃষ্টি নিয়ে, সকলরকম বিরোধী 
অবিরোধী প্রমাণাদি একত্রিত কোরে মীর সাহেবের নিজ মুখে বলা কথারও সত্যা- 
সত্য বিচারে প্রবৃত্ত হোতে হবে৷ 

দেবেন্দ্রনাথ তার আত্মজীবনীতে অকিঞ্চিংকর রচনা শৈলিকে আশ্রয় কোরে 
নিজের জীবনের মহৎ ভাব ও মহৎ কীত্তিসমূহের ফিরিস্তি প্রদান কোরেছেন মাত্র, 
একথাও সম্পূর্ণ ঠিক নয়। দেবেন্দ্রনাথের গন্ধে এমন এক বিশেষ সরলতা ও 
সরসতা ছিল যার তুলনা বাংলা গগ্য নির্মাণের কৈশোর কালে ত বটেই, আজও 
ছুলভি। দেবেন্দ্রনাথের গন্য আটপৌরে হোলেও ম্বমানসের আদলকে অন্তরংগ- 
রূপে ফুটিয়ে তুলতে অনেকাংশে সক্ষম । বিদ্যাসাগরের কালবৃত্তে রচিত হোয়েও 
দেবেন্দ্রনাথের নিরলংকৃত গদ্য ব্বগুণে প্রাণস্প্শী। তত্ববোধিনী সভার দ্বিতীয় 
সাম্বংসরিক উৎসবের বর্ণনা, মহধির ভাষায় ঃ 


আমরা! এদিকে সারাদিন ব্যস্ত। কেমন করিয়া সভার ঘর ভাল সাজ।ন 
হইবে, কি করিয়া পাঠ ও বক্তৃতা হইবে, কে কি কাজ করিবেন, তাহারই 
উদ্যোগ । সন্ধ্যার পূর্বব হইতেই আমরা আলো জালিরা, সভা সাজাইয়া, সব ঠিকঠাক 
করিয়া ফেলিলাম। আমার মনে ভয় হইতেছিল, এই নিমন্ত্রণে কি কেহ 
আপিবেন? দেখি যে, সন্ধার পরেই লগ্ন আগে করিয়া এক একটি লোক 
আমিতেছেন। আমরা সকলে তাহাদিগকে আহ্বান করিব সভার সম্মুখের বাগানে, 
বেঞ্চের উপর বসাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে লোক আসিয়া বাগান ভরিয়া 


গেল। লোক দেখিনা আমাদের উৎসাহ বাড়িতে লাগিল । ... রামচন্দ্র বিদ্যা বাগীশ 
বেদীতে বসিলেন, ভ্রাবিড়ী- ব্রাহ্মণের] একস্বরে বেদে পড়িতে লাগিলেন। বেদ 
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পাঠ শেষ হইতেই রাত্রি দশটা বাজিয়া গেপ। তাহার পর আমি উঠিয়া বক্তৃতা 
করিলাম | ... আমার বক্তৃতার পর শ্তামাচরণ ভট্টাচার্য বক্তৃতা করিলেন, তাহার 
পর চন্দ্রনাথ রায়, তাহার পর উমেশচন্দ্র রায়, তংপরে প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, তদনস্তর 
অক্ষয়কুমার দত্ত, পরিশেষে রমাপ্রসাদ বায়। ইহাতে রাত্রি প্রায় ১২ টা বাছিয়। 
গেল। এই সব কাজ শেষ হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একটা ব্যাখ্যান দিলেন। 
তাহার পর সঙ্গীত। ২টা বান্ধিরা গেল। লোকগুলান্‌ হয়রান! সকলেই 
অফিসের ফেদ্তা | হয়ত কেহ মুখ ধোয় নাই, জল খায় নাই, তথাপি 
আমার ভয়ে কেহ সভা ভঙ্গের আগে যাইতে পারিতেছে না। কেহই বা কি 
বুঝিপ, কেহই বা কি শুনিল, কিছুই না! কিন্তু সভাটা ভারী জাকের সহিত 
শেষ হইল । [পৃঃ ৬৯_৭* ] 
“তিনিই বাংলায় ভাবুকতা ধারার গদ্য, ( Refletive Prose) প্রথম রচন। 
করেন, আর সে ধারায় তাঁর তুলনা নেই । [১৬] দেবেন্দ্রনাথের বাণীর এই 
অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে রাজনারায়ণ বস্থুর উক্তি স্মরণীয় । “দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
ব্যাখ্যান অতি প্রসিদ্ধ, উহা তড়িতের ন্যায় অস্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে 
চমকিত করিয়া তোলে এবং মনচশ্চক্ষুকে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে!’ 
মহর্ধির অন্তর্লোকের উৎকণ্ঠা এই ভাষার কী মর্মস্পর্শী রূপ লাভ করে তাঁর একটি 
বিখ্যাত নজীর হোলো এই অবিস্মরণীয় পংক্তি কটি £ 
তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? আমাদের উপায় কি? ব্রাহ্মধর্মক্ে 
এখন কোথায় আশ্রয় ছিব? বেদে তাহার পত্তন ভূমি হইল না। উপনিষদেও 
তাহার পণ্তনভূমি হইল না, কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম আত্মগ্রতায়- 
সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জলিত বিশ্তদ্ধ হুদয়ই তাহার পত্তনভূমি। সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে 
উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাকাই আমরা গ্রহণ করিতে পারি, আর 
হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহন করিতে পারিনা । 
সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে উপনিষদ্‌, তাহার সঙ্গে এখন আমাদের এই সব্বপ্ধ হইল। 


মহধির চরিত্রেরও এইটেই পরম রমণীর দিক। তাঁর হৃদয় ছিল ভক্তের, 
সংস্কার রক্ষনশীলের, চিত্ত যুক্তিনাদীর । হৃদয়ে অনুমিত সত্য যুক্তির দ্বার! 
প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত সর্বান্তঃকরণে তা গ্রহণ কোরতে পারতেন না। না 
পারার ক্ষোভে অশান্তি ও অস্থিরতা অনুভব কোরতেন। তারপর বিবুদ্ধ সত্য 
যুক্তিদ্বারা প্রদশিত হওয়া মাত্র নিজের প্রাচীনতম সংস্কার ও অতিপ্রতীত 
বিশ্বাসরাশিকে অবলীলাক্রমে বিসর্জন দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত 
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বাংগালীর যে নবজাগ্রত চেতনা ত্রান্মধর্মের আন্দোলনকে আশ্রয় কোরে বুদ্ধির 
মুক্তি কামনা কোরেছিল, মহহিই তার গোড়াপত্তন করেন । এই বিচারে অপেক্ষাকৃত 
আপোষহীন যুক্তিবাদি অক্ষয়কুমার মহধির শিষ্য ও সহকর্মী, গুরু বা অরি নয় |২* 


কর্মজীবনের ইতিবৃত্ত রচনা কোরতে বসে মহধি, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রসংগে বৌলেছেন £ 

পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্তক। সভ্যর্দিগের মধ্যে অনেকেরই 

রচনা পরীক্ষা করিলাম! কিন্তু অক্ষয়কুযার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাহাকে 

মনোনীত করিলাম । তাহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুই-ই প্রত্যক্ষ করিরা- 

ছিলাম গুণের কথা এই যে, তাহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর, আর 

দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটাজুটমপ্ডিত ভগ্মাচ্ছাদিতদ্দেহ তরুতলবাসী 

সন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্ুথারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিকুদ্ধ । 

আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে 
ইহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব। 

ফলতঃ ইহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়! অক্ষয় বাবুকে ওঁ কার্যে 

নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা 

কাটিয়া দিতাম এবং আমার মতে তাহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম, কিন্তু 

তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথার, আর তিনি 

কোথায়! আমি খু'জিতেছ, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সন্বন্ধ, আর তিনি 

খুঁর্রিতেছেন, বাহ স্তর সহিত মানবপ্রকুতির কি সহদ্ধ,_আকাশ পাতাল প্রভেদ ! 

[ পৃঃ ৭৫--৭৬ ] 

দশ বছর শ্রমের পর পিতৃ শ্াণের মহাভার যখন কিছুটা লাঘব হোয়েছে 

তখনই “কিন্তু আরেক প্রকার, নূতন বিপদভার, খণভার, আমাকে জড়াইতে 

লাগিল” [পৃঃ ২১৮] পিতৃ খণের সঙ্গে গিরীন্দ্রনাথের খণও মহধি অংশত 

পরিশোধ কোরে আসছিলেন, এখন তাঁর সঙ্গে এসে যুক্ত হোলো নগেন্দ্রনাথের 

খণ। সে সময়ে নিজের মর্মচেতনায়, সত্যদৃষ্টির দিব্য জ্যোতি লাভ কোরতে 

না পেরে তিনি এক গভীর অস্থিরতা ও অশাস্তি অনুভব কোরছিলেন, ভার 

ওপর অন্যকৃত পরিশোধ্য খণের এই বিরামহীন খড়গাথাতে 


মন নিতান্ত ভগ্ন হইয়া গেলে। মনে করিলাম, বাড়ীতে থাকিদে এইরূপ নানা 
উপদ্রব আমাকে ভোগ করিতে হইবে এবং ক্রমে আবার খণজালে বদ্ধ হইতে 
হইবে। অতএব আমিও ক্ড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, আর ফিরিব না। 
ওদিকে, অক্ষয়কুমার দত্ত একটা “আত্মীয় সভা? বাহির করিলেন তাহাতে হাত 





বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৪১ 


তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত। যথা, একজন বলিলেন, “ঈশ্বর 
আনন্দ স্বরূপ কিনা?” যাহার যাহার আনন্দ স্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা 
হাত উঠাইল। এইরূপ অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্ধারিত 
হইত ৷ এখন যাহারা আমার অঙ্গ স্বরূপ, ধাহার! আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, 
তাহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মাভাব ও. নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না। 
কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মত সায় পাই না। 
আমার বিরক্তি ও ওুঁদাস্ত অতিশয় বৃদ্ধি হইল | [পৃঃ ২১৯--২২* ] 


, একটু পর শাস্তির স্পর্শ লাভ কোরছেন তীর প্রিয় কবি হাফিজের কাব্য স্মরণ 
_কোরে। মহর্ষির অধ্যাত্ম জীবনের কাহিনী এমনি কোরে বাস্তব জীবনের 
সংকটকে, ব্যক্তি চেতনার বিক্ষোভকে মূর্ত কোরে তুলেছে। পাঠশেষে ধার 
সাক্ষাৎ নিজ হৃদয়ে লাভ করি তিনি সৌম্য দর্শন প্রেমময় পুরুষ, যশার 
ভাবুকতা দরদভরা, যিনি একাধারে জ্ঞানযোগী, কর্সযোগী এবং কাব্যরস পিপাস্থ । 
মহধির মধ্যে স্মিতরসের বা কৌতুক বোধের লেশমাত্র ছিলনা এমন আশঙ্কা 
করাও ভূল। কোনো কোনে বর্ণনায় নিজের গভীরতম সংস্কার এবং প্রথরতম 
স্বচ্ছ দৃষ্টি উভয়কেই তিনি দরসভাবে ব্যক্ত কোরেছেন। যেমন [পৃঃ বত 
পুরীতে নিরাকার জগন্নাথ দর্শনের চিত্রটি ৪ 

“স্নান করিয়া উঠিয়াছি, জগন্নাথের একজন পাণ্ডা আসিয়া আমাকে ধরিল | 


আমি অমনি তাহার সঙ্গে সেখান হইতে হাটিয়া চণ্সিলাম। আমার পায়ে জুতা 
ছিল না, তাহাতে পাণ্ডা বড় সন্তুষ্ট হইল। গিয়া দেখি যে, মন্দিরের দ্বার বন্ধ, 


আর তাহার সেই দ্বারে লোকারণ্য। সকলেই জগন্নাথ দেখিতে উৎস্থক। পাগার 
হাতে মন্দিরের চাবি ছিল, সে চাবি খুপিতে লাগিল। একটা দ্বার খুলিল, 
মন্দিরের মধ্যে একটা দীর্ঘ দালান দেখিতে পাইলাঁম। তাহার ভিতর গিয়া 
পাণ্ডা আর একট! দ্বার খুলিল, আবার একটা দালান দেখিলাম। যখন পাণ্ড! 
শেষ দ্বার খুলিল, তখন আমার পশ্চাতে হাজার যাত্রী ছিল, “জয় জগন্নাথ’ 
বলিয়া তাহারা বেগে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি অসাবধানে ছিলাম, 
তখন তাহাদের সেই লোকতরলের মধ্যে আমি পড়িয়া গেলাম। আমার 
সঙ্গীরা আমাকে কোন প্রকারে ধরিয়া সামলাইয়া বাখিল, কিন্তু আমার চশনাট! 
পড়িয়! ভাঙ্গিয়া গেল। সাকার জগন্নাথকে দেখিবার আর সুবিধা হইল না, আমি 
সেই নিরাকার জগন্নাথকেই দেখিলাম । এখানে যে একটি প্রবাদ আছে, থে 
যাহা মনে করিয়া এই জগন্নখ মন্দিরে যায়, সে তাহা দেখিতে পায়, আমার 
নিকটে তাহা পুর্ণ হইল ৮ 


১৪২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


আরেক পাণ্ডার সঙ্গে দেখ! হোয়েছিন প্রপ্ধাগ তীর্ঘে, প্রসিদ্ধ বেণীঘাটে £ 

এই ঘাটে লোকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তর্পণ করে, দান করে। 
আমার নৌকা পঁহছিতে পহুছিতেই কতকগুলা পাণ্ডা আসিয়া তাহা আক্রমণ করিল, 
তাহাতে চড়িয়া বসিল। একজন পাণ্ডা, “এখানে স্বাম কর, মাথ৷ যুগ্ন কর 
বলিয়া আমাকে টানাটানি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, ‘আমি, এ তীৰ্থে 
যাইব না, মাথাও যুণ্ডন করিব ন! ৷? আর একজন বলিল, 'তীর্থে য.ও আর 
নাযাও, আমাকে কিছু পয়সা দাও। আমি বলিলাম, ‘আমি কিছুই দিব না, 
তোমার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আহে, পরিশ্রম করিয়া খাও।” সে বলিল, 
‘হম, পয়সা লেকে তব. ছোড়েঙ্গে, পয়সা দেনেহী হোগা আমি বলিলাম, 
হম, পয়সা নোহা দেঙ্গে, কিন্তুরে লেওগে, লেও তে?’ এই শুনিয়া সে নৌকা! 
হইত লাফ দিয়া ভাঙ্গার পড়িল এবং দাড়িদের সঙ্গে গুন ধরিয়া জোরে টানিতে 
লাগিল। খানিক টানিয়া আমার কাছে নৌকায় দেঁড়িয়া আপগিল-_বলসিল, 
হণ, তো কাম কিয়া, অব. পয়সা দেও ।, আমি বলিলাম, “এ ঠিক হইয়াছে,’ 
আমি হাপিয়। তাহাকে পয়দা দ্বিলাম |” [পৃঃ ২২৭--২২৮] | 


এসব সত্বেও আত্মজীবনী হিসেবে মহধি রচিত গ্রন্থটির সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। 
“দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী বলিতে গেলে তাহার ধর্ম্মচিন্তার ও তব্জ্ঞান লাভের 
ইতিহাস মাত্র।” [ পরিশিষ্ট ২, পৃষ্ঠা ৩০২] লোকচক্ষু অন্তরালব্তীঁ ব্যক্তিসত্তার 
পারিবারিক ও সামাজিক আচরণের অআস্তরঙ্গতম অভিব্যক্তি এখানে বিরল । 
একেবারে যে নেই তা নয়। সম্পূর্ণ চতুদ্শি পরিচ্ছেদটি তার প্রমাণ। 
১০৯-১১০ পৃষ্ঠায় আছেঃ 
১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ধাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম | 
আমার ধর্ম্মপত্রী সারদ! দেবী কীদিতে কাদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন, ‘আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয়, তবে আমাকে 
সঙ্গে করিয়া লও। আমি তাহাকে সঙ্গে লইলাম। তাহার জন্য একটি পিনিস 
ভাড়া করিলাম। তিনি, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথকে লইয়া 
তাহাতে উঠিলেন। আমি রাজনারায়ণ বস্থুকে সঙ্গে লইরা নিজের একটি 
সুপ্রসস্থ বোটে উঠিপাম। তখন দ্বিজেন্রনাথের বয়স ৭ বৎসর, সত্যেন্্রনাথের 
৫ বৎসর, এবং হেমেন্দ্রনাথের ৩ বৎসর! 


অস্ত্র কোনে! কোনো যায়গায় নিজের গ্রানিমিশ্রিত অভিজ্ঞতার স্মৃতি ক্ষণিকের 
জন্য উন্মোচিত কোরেই রূদ্ধ কোরে দিয়েছেন। যেমন ২য় পরিচ্ছেদের একেবারে 
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প্রথম বাক্যটি, “এতদিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম” পরে গোটা 
গরিচ্ছেদের মধ্যে এর কোন বাস্তব পটভূমি উদঘাটিত হোলো না। অষ্টাদশ 
বায় কিশোরযুবকের অন্তদ্বদ্বের বোধগম্য কারণ ও স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের 
কৌতূহল অচরিতার্থ থেকে গেল। মহষিকে মানুষরূপে পেতে পেতেও পেলাম 
না। এমন অতৃপ্তির উৎস ৯৯ পৃষ্ঠার আরেকটি উক্তির অতিসংক্ষিপ্ততা । 


গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করিয়। কি আশার অতীত ফলই পাইলাম! তাহার দর্শন 
পাইলাম, তাহার আদেশ শ্রবণ করিলাম, এবং একেবারে তাহার সঙ্গী হইয়] 
পড়িলাম 1---**ঘখনি নিজ্জনে অন্ধকারে তাহার আদেশের বিপরীত কোন কর্ন 
করিতাম, তখনই তাহার শাসন অনুভব করিত!ম, তখনি তাহার ঘমহভ্য্ব 
বজযুদ্যতং রুদ্র মুখ দেখিতাম, সকল শোনিত গুক্ধ হইয়া যাইত। [৯৯ পৃষ্ঠা ] 


নির্জনে অন্ধকারে অনুষ্ঠিত বিপরীত কর্মের ইতিবৃত্ত মহধ়ি প্রকাশ করেননি । 
এই অন্ুচ্চারণ ও আত্মগোপন আদর্শ আত্মজীবনীতে প্রত্যাশিত নয়। তুলনায় 
মীর সাহেবের জবানবন্দী স্পষ্টভাধিতায়, “মনের কথা” প্রকাশে, ব্যক্তিজীবনের 
গরলামূত উদ্‌গারণে অধিক সাহসী, অধিক সমর্থ । 


আট 


রাজনারায়ণ বস্থু, আত্মচরিত, (১ম সং ১৯০৯) ওয় সংস্করণ কলিকাতা, ১৯৫২ 


রাজনারায়ণ বস্তুর লৌকিক জীবনও কীতিশোভিত। সেই কীতির অসাধারণ 
শোভার একটি কারণ এই যে উনিশ শতকী বাংলার প্রধান পুরুষদের সংগে 
তার ঘনিষ্ট পরিচয়, কালব্যাপ্তি ও জনবহুলতায় দেবেন্দ্রনাথ-শিবনাথের চেয়ে 
বেশী সমৃদ্ধ। “যে ব্যক্তি যুগপৎ প্রায় তিন পুরুষের অস্তরংগতা লাভ করিতে 
পারেন তাহার ব্যক্তিত্বের উদার বৈচিত্র্য ও গভীরতা অনুভব গম্য। রাজনা- 
রায়ণের সঙ্গে পাইয়া মহষির অধ্যাত্মনক্ষুতি হইয়াছিল, রাজনারায়ণের অট্রহাসিতে 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ব্বপ্রপ্রয়াণ-পাথেযর় লাভ করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণের সান্নিধ্যে 
মুখচোরা কিশোর রবীন্দ্রনাথের মন খুশি হইয়া উঠিত। এ মানুষের 
সমানধর্মা কই 1২৮ 
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মাইকেল মধুসুদন দত্ত যে তার এই ভূতপূর্ব সহপাঠীর মুখ চেয়ে অনেকগুলো! 
কাব্য ও কবিতা রচনা করেছিলেন প্রমাণ তার মিলবে অধুনা অতি পরিচিত 
মাইকেল-রাজনারায়ণ পত্রান্লীর মধ্যে । প্রচুর আহার কোরে এবং তাঁর চেয়েও 
বেশী পান কোরে মধুস্থদল বিদায় কালে স্মেহে প্রেমে যাঁকে “জড়াইয়া ধরিয়া 
কষে ক্রমাগত মুখ চুম্বন ভরিতে লাগি:লন’ তিনি শ্াশ্রুল রাজনারায়ণ্‌ বন্থু। 
রাজনারায়ণের কাছেই মাই-কল নিজের প্রচ্ছন্ন প্রত্যয়কে ব্যক্ত কোরে বলেন 
ভবিষ্যত বংশীয় হিন্দুরা বলবে যে নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসুদন 
দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গিয়া ববনী বিবাহ করিয়াছিলেন!” 
[পৃঃ ১০৪ ] রাজনারায়ণ বক্ুর গৌফ পর্যন্ত সমকাঁলে কাব্যস্থগ্টির অনুপ্রেরণা 
জুগিয়েছে। রচনাকারী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । কাব্যের নাম গুল্ষাক্রমণ_কাব্য। 
নমুনা ঃ পড়ে যেই লোক এই শ্লোক, পায় সে গুল্ষলৌক 
ইহার পরে। 


যথা গুল্ফধারী, ভারী ভারী, গৌফের সেবা করি, 

স্থুখে বিচরে২৯ 
এসব কৌতুকমর দৃষ্টান্ত ছাড়াও আরোও অনেক ওজনদার তথ্য মজুর রোয়েছে 
যার ভিত্তিতে এ কথা অনুমান করা সহজ যে সমসাময়িক শিল্পী সাহিত্যিকরা 
তার বিচার বুদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুকুমার সেন যথার্থই 
বোলেছেন যে “সাহিত্যিক বলিয়া আজ আমাদের কাছে রাজনাঁরায়ণ তেমন 
পরিচিত নন। অথচ সাহিত্যগুরু বলিতে আসলে যা বোঝায় তিনি ছিলেন 
তাই ।১**  রাজনারায়ণ বস্থ দেবেন্দ্রনাথের মতো ব্রাহ্মণ ধর্মের উপলদ্ধির ক্ষেত্রে 
কোন নতুন তত্ব বা সত্য সংযোজিত করেননি বটে কিন্তু তার সমাজগ্রাহ্থ 
স্বরূপকে সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও গ্রহণীয় রূপে প্রচার কোঁরেছেন। স্বয়ং কেশব 
সেন, বস্থুর বৃক্ততা শুনেই ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছড়া বেঁধেছিলেন 
বন্দু ‘বেকন পড়িয়া করে বেদের সিদ্ধান্ত ৷’ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর সক্সেহে সন্দেহ 
প্রকাশ করেছেন যে রাজনারাহণ ধর্মের ডিসপেপসিয়ায় মরমর 1 দেবেন্দ্রনাথ 
রাঁজনারায়ণকে ডাকতেন «ইংরেজী খা” বোলে কিন্ত ধর্মতত্বের বিচার ও প্রচার 
বিষয়ে তাহার পরামর্শকে বিশেন মূল্যবান মনে কোরতেন। উপাধিটি যে কত 
সংগত হোয়েছিল তা ভালো কোরে আন্দাজ কোরতে পারি যখন রাজনারায়ণ 
নিজের জবানীতে বলেন £ 
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আমি কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকদ্দিগকে ইংরাজী শ্রিথাইতাম এমত নহে। 
অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আমার নিকট অন্প-বিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিল। মহামান্য 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপুর্বব অধ্যাপক রাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাহার্দিগের মধ্যে ছিলেন। 
সংস্কৃত কলেজের যে সকল ছাত্র আমার নিকট পাঠ করেন, তাহার মধ্যে পণ্ডিত 
রামগতি গ্ায়রত্র প্রধান । [ পৃঃ ৬২] 
সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম সকল ক্ষেত্রেই রাজনারায়ণ ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ চিস্তাসমূহের 
স্বাপ্রিক ও প্রচারক । “ইংরেজী খু’ বনে তিনি যে কেবল মাইকেলকে বাংগালী 
কবি হতে অনুপ্রাণিত করেন তাই নয় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি যেন নিত্যকার 
সমাজ জীবনে তার স্বকীয় আত্মমর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত হোতে পারে তার জন্যেও 
কম উদ্যোগী ছিলেন না। বন্থ-প্রতিষিত জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার ‘সভ্যরা 
গুডনাইট না বলিয়া সুরজনী বলিতেন। লা জানুয়ারী দিবসে পরস্পর অভিনন্দন 
না করিয়া ওলা বৈশাখ করিতেন, ইংরাজী বাংলা না মিশাইয়া কেবল বিশুদ্ধ 
বাংলাতে কথা কহিতে চেষ্টা করিতেন।' যে একটি ইংরাজী শব্দ ব্যবহার 
করিত তাহার এক পয়সা করিয়া জরিমানা হইত |, [ পৃঃ ৮১] 
রাজনারায়ণের ব্যক্তিত্ব এই বিচিত্র এই্বর্ষের স্মৃতিবাহী বলে তার আত্মচরিত 
এতিহাসিক দলিল এবং সুখপাঠ্য সাহিত্য উভয়রূপেই স্মরণীয় । 
দ্রুত উন্নোচনশীল উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্রুত ব্যক্তিবর্গের সংগে রাজনারায়ণ 
বনহুর আত্মিক লেনদেন কয়েক পুরুষে ব্যাপ্ত বোলে সেই স্থৃতিমন্থনজাত আত্মপ্রচারও 
কয়েকটি বিশেষ গুণে মণ্ডিত। “তার মধ্যে প্রধান হোলো তার কালচেতনা, 
সেই চেতনার তৌলন প্রবণতা । সেকাল আর একাল বিষয়ক কথা যে কেবল 
মাত্র এ শিরোনামের বক্তৃতার মধ্যেই বস্তু সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তা নয়। তার 
আত্মচরিতেও প্রার সকল বিশিষ্ট বস্তুর বর্ণনার পশ্চাতে এই কালভিত্ভিক 
তুলনামূলক বচন রচনার প্রবণতা লক্ষণীয়। রাজনারায়ণ বস্থ সেকাল-একাল 
বলতে সময়ের যে এলাকা বিভাগ বুঝতেন তার একটা হিসেব হোলো £ “ইংরাজী 
আমলের প্রথম হইতে হিন্দু কালেজ সংস্থাপন পর্যন্ত যে সময় তাহা 
“সেকাল” এবং তাহার পরের কাল “একাল” শব্দে নির্ধারণ করিলাম |; 
বিশেষ করে এ বক্তৃতার পর তার যুগ চেতনার এই প্রসার সেকালে কতদূর 
জাহির ছিল সে সম্পর্কে আত্মচরিতে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ‘আমি 
একদিন কোনো বন্ধুর সহিত সাঞ্চাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তাহার বাটার 
১৯ 
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দোতালায় বলিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম, এমন সময় শুনিলাম 
যে, নীচের তলায় তাহার পালিত পুত্র আর একটি বালককে. বলিতেছে, “উপরে 
কে এসেছে জানিস? সেনাল-একাল এসেছে ।॥ আনার নাম সেকাল একাল 
হইয়া গিয়াছিল।” [ পৃঃ ৯৯ ] 
আত্মচরিত তিনভাগে বিভক্ত! প্রথম অংশে জন্ম ও বংশ বৃত্তান্ত, ১ থেকে 
১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত । দ্বিতীর অংশ শৈশব তৎকালীন শিক্ষা, ২০-০৫১ পৃষ্ঠা । কর্ম- 
জীবন, ৫২--২৩৬ পৃষ্ঠা । 
প্রথম অংশে একেবারেই আগের কালের কথা । একালে মীর মশাররফ 
হোসেনের জীবনে যে বিপর্যরর একবার ঘটেছিল রাজনারাঁয়ণের পিতার জীবনে 
হুবহু তাই ঘটে। তবে পার্থক্য এই যে, রাজনারায়ণের পিতার জীবনে 
সে অধটনের কালে চিত্তস্থির রাখতে যিনি সৎ পরামর্শ দেন, তিনি ছিলেন, 
এক মহান পুরুষ এবং দৈবক্রমে সে অঘটনই পরে মঙ্গলময় বলে প্রমাণিত 
হোলো । কাহিনীটা এই রকম £ 
আমার মাতামহ অন্য কন্যাকে দেখাইয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর সহিত 
আমার পিতার বিবাহ দেন। তাহাতে বাবা চটিয়া পুনরায় আর একটি বিবাহ 
করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে রামমোহন রায় তাহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন 
যে, গাছের ফলের দ্বারা গাছের উৎকুষ্টতা বিবেচনা করা কর্তবা। যদি তোমার 
এই স্ত্রীতে উত্তম পুত্র জন্মে, তরে তোমার এই স্ত্রীকে সুন্দরী বলিয়া জানিবে। 
[পৃঃ ১০১১] 
মাতাপিতামহের আমলে মুসলমানী চাঁলচলনের প্রভাব সম্পর্কে একটি মন্তব্য £ 
সেকালে মুসঙ্গমান রীতি-নীতি অনুসরণ করিতে আমাদের দেশের ভদ্র 
লোকেরা ভালবাসিতেন। বড় ঠ্রাকুরদাদা ঢিলে পাজামা পরি বাটীতে বসিয়া 
থাকিতেন এবং দলাদলি করিতেন । একজন ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিয়াছিল, ‘ঢিলে 
পাজাম! পরিয়া দলাদলি করিলে কেহ আপনার কথা শুনিবে না, ঢিলে পাজাম। 
পরিত্যাগ করুন। [ পৃঃ ১৩] 
দ্বিতীর অংশের বিষয় বস্তু আরো! সরাসরি আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। 
ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার তৎকালীন বাংগালীর জড় সমাজে যদিও প্রথম দিকে 
বিক্ষোভ বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু পরে ক্রমশঃ গরিষ্ঠ সংখ্যক প্রতিনিধিদের 
সমন্বয়ী বা সংরক্ষণী মনোভাবই বুদ্ধি ও হৃদয়ের উদ্দাম গতিবেগকে অনেক 
খানি শান্ত ও স্তব্ধ কোরে দেয়। নান! ঘটনা ও চরিত্রের আলোচনার মধ্য 
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দিয়ে সে কাহিনী তাৎপর্যপূর্ণ রূপে এ বইতে বর্ণিত হোয়েছে। অবশ্য রাজনারায়ণ 
বস্তু নিজে শেষ বয়সে স্মৃতিরোমন্থনকারী অন্যান্য সামাজিক “বৃদ্ধ হিন্দুর” মতো 
বিশেষ করে সেকাল আর একালে, সেকালের অপস্থৃত মহিমা স্মরণ করে তুলনায় 
বেশী শোক প্রকাশ কোরেছেন। তবে আমরা সকল সময়ে তার অতি উচ্চারিত 
সিদ্ধান্তকে সরল সত্য বোলে মেনে নিতে বাধ্য নই। লেখার অন্তরালে 
সঞ্চরণশীল অনুচ্চারিত ধারণা সমূহকে উহ্যবাহ্য যাবতীয় তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে 
যাচাই কোরে, বাছাই কোরে, গ্রন্থিত কোরে তবে আমরা আত্মজীবনী থেকে 
অতীতের কোনে! বিশেষ পর্বের সমাজ-ইতিহাসকে পুনর্গঠিত কোরতে সমর্থ হবো। 
সে বিশ্লেষণ রীতির নানা স্তরে প্রবেশ না করে বর্তমান বর্ণনামূলক প্রবন্ধে আমরা 
শুধু প্রাসংগিক ও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সমূহ একত্রিত কোরে উপস্থিত কোরছি। 


ইংরেজ লেখকদের মধ্যে মেকলে ছিলেন, “এজুদের পরম পূজনীয় শিল্পী ও 
মনীধী। কিন্তু রাজনারায়ণের সাক্ষ্য থেকে এ কথা জানতে পারি যে সেই 
প্রতাপশালী মেকলেও বিংশ শতাব্দীর স্ুচনায় লয় পেতে শুরু করেছেন। 
“তখন আমরা মেকলে খোর ছিলাম। তাহাকে ইংলেণ্ডের সর্ব্ব শ্রেষ্ট গ্রন্থকর্তী 
বলিয়া বোধ হইত। এক্ষণে তাহার শত শত মহদগুণ সত্বেও তাহাকে কবিওয়ালা 
ও তাঁহার এক একটি রচনা (এসে) এক এক তান কবির ন্তায় জ্ঞান হয়। 
অমন পক্ষপাতী, একবগ,গা ও অত্যুক্তিপ্রিয় গ্রন্থকার অতি অল্পই আছে? [পৃঃ ৩৭ ] 
কলেজ পড়ুয়া ছেলেরা মেকলে ছাড়াও আরো ছুএকটি বস্তুর প্রতি গভীরভাবে 
আসক্ত ছিলেন। তবে আরো আগেকার যুগের তুলনায় এই আসক্তি অপেক্ষাকৃত 
উন্নত মানের । কারণ “তখনকার কলেজের ছোকরার! মগ্ভপায়ী ছিলেন বটে, 
কিন্তু বেশ্ঠাসক্ত ছিলেন না। তাহাদিগের এক পুরুষ পূর্ব্বে যুবকেরা মদ্যপান 
করিত না_কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল, গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই 
দেখিত, বাজি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়াল! ঢাকাই 
ধুতি পরিত। কলেজের ছোকর|রা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন। [পৃঃ ৪৫11 সমকালীন তারুণ্যের অস্থিরতাকে আর্দ্র চিত্তে লোচন 
করে দরদী রাজনারায়ন এই অতিরিক্ত পানাসক্তির যে আদর্শগত কারণ ব্যখ্যা! 
করেছেন তাও বিশেষরূপে বিশ্লেষিত ও পরীক্ষিত হওয়ার দাবী রাখে £ তাহারা 
কখনই পানাসক্ত হইতেন না, যগ্পি তাহা সভ্যতার চিহু এমন মনে না করিতেন ।” 
[পৃঃ ৪৫ 11 ত্রান্মধর্মের ক্রিয়া কমের সংগে পর্যন্ত সে সময়ে পানাহারের যে 
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যোগ অলক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে রাঁজনারায়ণের সক্ষ্য সত্যানুসরণে 
কুষ্ঠাহীন। “যে দিন প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া (ইং 5৮৪৬ সালের প্রারস্তে ) 
্রাহ্মধর্্ম গ্রহণ করি, সে 'দিন আমি ব্বগ্রামের ছুই এক জন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের 
সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও 
সেরী আনাইয়া এ ধর্ম গ্রহণ করা হয়। ***** খানা খাওয়া ও মদ্যপান 
করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্যাস্ত 
টানিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিন এরূপ করিতেন এমন 
নহে। আমি এই সময়ে অতি পরিমিত রূপে পান করিতাম। দীড়ার পর 
চৈতন্য হইয়াছিল [ পৃঃ ৪৯] 

ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মের তত্বগত ও প্রতিষ্ঠানগত বিবর্তনের অনেক মঞ্চাত্তরাল দৃশ্ত রাজ- 
নারায়ণ বস্থ তাঁর উদার কৌতুকবোধ নিয়ে বর্ণন। কোরেছেন। মহধির জীবিত 
কালেই তার অনেক প্রিয় বিশ্বাস ও সংস্কার নবীন ব্রাহ্মদের বিদ্রোহাত্মক 
আচরণের তাড়নায় বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হৌয়েছে। রাজনারায়ণ বসৃর বর্ণিত 
কোনো কোনো সংক্ষিপ্ত দৃশ্য সেই স্মৃতিতে দীপ্যমান। মহধি ও কেশব সেন 
প্রসংগে আলোচনা কোরতে গিয়ে বস্থ মহাশয়ের চিত্তপটে যে চিত্রটি ঝলক 
দিয়ে উঠেছে সে হোলো £ ‘কেশব বাবু এক কোণে বসিয়া বাইবেল পড়িতেন, 
এ দিকে দেবেন্দ্র বাবু বসিয়া উপনিষদ পড়িতেন।” [পৃঃ ১০৩]। কিন্তু দৃশ্য 
বা চিত্র চিত্রণের চেয়ে চিন্তা বা তত্ত্বের প্রামাণ্য দলিল পেশ করায় রাজনারায়ণের 
উৎসাহ বেশী। তাই তিনি মহৃধি ও অক্ষয় দত্তের মধ্যে যে ভাবদ্বন্ব বিদ্যমান 
ছিল, স্বকীয় দৃষ্টিতে বিচার কোরে তাঁর সার ব্যক্ত কোরতে কুষ্টিত হননি । এবং সে 
বিচার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পুষ্ট সুচিন্তিত এবং অন্তর্ূ্টি সম্পন্ন বোলেই মূল্যবান। 


দেবেন্দ্র বাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি অথচ সংস্কারক, অক্ষয় 
বাবু যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর । *** ব্রাহ্ম সমাজের 


দুই নায়কের মধ্যে তর্ক বিতর্ক দ্বারা যাহা স্থিরবৃত হয় তাহার গৌরব কেবল 
একজনকে দেওয়া কর্তব্য নহে কিন্তু আমি দেখিতেছি অক্ষয় বাবুর বন্ধুরা ইহার 
গৌরব কেবল তাহাকেই দিয়া আপিতেছেন। যিনি সর্ধপ্রধান ও যাহার সম্মতি 
ব্যতীত ব্ৰাহ্মসমাজে কোন পরিবর্তন -আদোবেই সাধিত হইতে পারিত না তিনি 
আপনার গাঢ় রক্ষণশীল স্বভাব সত্তেও যেমন সত্য প্রদশিত হইল অমনি তাহা গ্রহণ 
করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে ইহা তাহার! বিবেচন! না করিয়া ভাহাকে তাহার 
প্রাপ্য গৌরব প্রদান করেন ন! । রক্ষণশীল স্বভাব হইয়া অগ্রসর হওয়া আরো 
গৌরবের বিষয় । [ পৃঃ ৬৭-৬৮ ] 
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নিজের ধর্মমতের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কেও অনেক মনোজ্ঞ গল্প করেছেন। একটি 
কাহিনীর ভূমিকা স্বরূপ এক জায়গায় এমন কথাও বোলেছেন যে, 'শেভালিয়র 
র্যামজের “সাইরাসেজ ট্র্যাভেলজ৮ পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মে আমার বিশ্বাস 
বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের “আযাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক 
ইন ফেভর অক. দি প্রিসেপ্টম্‌ অফ, জীসাস” এবং চ্যানিংগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
ইউনিটেরিয়ান শ্রীষ্টীান হই, তৎপরে ঈবৎ মুসলমান হই, পরিশেষে কলেজে 
ছাড়িবার অব্যহিত পূর্বের হিউন পড়িয়া সংশয়বাদী হই 1 (পৃঃ ৪৩) তত্ব 
ব। তত্বমগ্ন চরিত্রাংশে এই শ্রেণীর বিশ্লেষণ যূলক সরস আলোচনাই রাজনারায়ণের 
আত্মচরিতের প্রধান আকর্ষণ । আত্মচরিত হিসেবে গ্রন্থের ছূর্বলতাও এইখানে । 
সম্পাদক হরিহর শেঠ অবশ্য ভূমিকায় বোলেছেন যে “তিনি গ্রন্থখানিতে তাহার 
সুদীর্ঘ জীবনের ঘটনীবলীর শুধু উল্লেখ ব! বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 
তাহার মূল্যবান অনুভুতি বা উপলব্ধিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রস্থখানির 
নাম “আত্মজীবনী” “জীবনস্মৃতি এসব কিছু না দিয়া ‘আত্মচরিত’ দেওয়া হইয়াছে, 
ইহা খুব সমীচীন হইয়াছে, কারণ ইহাতে তাহার চারিত্রিক দুর্বলতা বা 
গুহাকথাও কিছুমাত্র গোপন কর! হয় নাই ।” কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। “আমার 


প্রথম বিবাহ সেয়ালদহের রামমোহন মিত্রের কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর সহিত 
হয়। আমার বয়ঃক্রম তখন সতেরো বৎসর কন্যাটির বয়স এগার বৎসর । 
আমার এখানে কুলকর্স হয়। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর আছ্যরস হাটখোলার 
দত্তদিগের বাটিতে হয়। ইহা পরে বিবরিত হইবে। ... একুশ বৎসরে আমার 
আগ্রস হয়। (পৃঃ ৩৫) --এই ঘোষণার মধ্যে আত্মজীবনী সুলভ অকপটতার 
আভাম থাকলেও তা এত অপরিপুষ্ট এবং অনুরূপ স্বীকারোক্তি সমগ্র গ্রন্থে 
এতো ক্কচিত্দৃষ্ট যে তার মধ্যে লেখকের ইন্দ্রিয়াধীন দুর্বল মানবীয় সত্বা 
প্রতিফলিত হোতে পেরেছে বোলে মনে হয়না। কি করে নিজের পিতার 
কাছে পরিমিত মদ্যপানের শুভপাঠ গ্রহণ কোরলেন (পৃঃ ৪৭), খানা খাওয়া 
ও মগ্তপানে আসক্তি থাকা সত্বেও মাছের ঝোল ও সর্ষের তেলের প্রতি বে 
তার ভক্তি বরাবর অচল ছিল (পৃঃ ৬৯) _-সেলব স্মৃতিকথার মধ্যে অন্তরংগ 
মানুষের যে মাঝে মাঝে উন্মোচিত হয়েছে তা আরো বহুল ও বিস্তৃত, বিনীত 
ও বিশ্রদ্ধ হোলেই আমরা অধিক আনন্দিত হোতাম, আত্মচরিতও যথার্থ 
শিল্পরূপ লাভ কোরে আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি সাধন কৌরতে পারতো । 
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নবীনচক্দ্র সেন, আমার জীবন, কলিকাতা, ১৯০৮-১৯১৩ 


নবীন চন্দ্র সেনের আমার জীবন পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। লেখক প্রতি খণ্ডকে 
ভাগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালে 
(ইং ১৯০৮), দ্বিতীয় ভাগ ১৩১৬, তৃতীয় ভাগ ১৩১৭, চতুর্থ ভাগ ১৩১৮, 
পঞ্চম ভাগ ১৩২০ সালে। বাংলাভাষায় এইটেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং পূর্ণাংগ 
আত্মজীবনী । লেখক শৈশব থেকে প্রৌঢ় কাল অবধি জীবনের সকল অভিজ্ঞতার 
ইতিহাস অকপটে ব্যক্ত কোরতে প্রয়াস পেয়েছেন। শৈশবে যা ঘটেছে, 
কৈশোরে যা অতিক্রম কোরতে হোয়েছে, পুরুষ চিন্তে যা উন্মাদনা এনেছে, 
কবি চিত্তে যা রেখাপাত কোরেছে, হাকিমী জীবনে যা আত্মপ্রসাদজনিত পরিতৃপ্ত 
দান কোরেছে তার বিচিত্র, বিস্তৃত এবং পুংখানুপুংখ কাহিনী একটা দিলখোলা 
.. আসর জমানো মনমাতানো মজলিদী ঢংগে বল! হোয়েছে। স্বভাবতই নবীন 
সেনের ক উচ্চ, ঘোষাণারীতি নাটকীয় । বিনয়ের নিবেদনও এখানে আত্মগৌরব 
প্রচারের স্থুল চেতনাকে, হিতোপদেশ বিতরণের মহৎ আঁকাংখাকে প্রচ্ছন্ন রাখে নি। 


আমার জীবন ?__-আমার মত লোকের জীবন লিখিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন? 
অসংখ্য কুস্ুমরাশির মধ্যে যে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৌরভ ও শোভাবিহীন ফুল 
কোথায় অনন্ত অরণ্যের নিভৃত স্থানে ফুটিয়া ঝরিতেছে, অসংখ্য নক্ষত্র খচিত 
আকাশতলে অসংখ্য জে'নাকিরাশির মধ্যে যে একটি জোনাকি কোথায় অনন্ত 
প্রান্তরের অন্ধকারতম এদেশে ফুটিরা নিবিতেছে, অনস্ত জগতের অনস্ত সৃষ্টির 
মধ্যে কোথায় একটি ক্ষুদ্রতম পরমাণু কি অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার 
জীবন কে জানিতে চাহে? তথাপি ইহারা এই জ্ঞানাতীত বিস্বয়পূর্ণ বিশ্বের 
অংশ।! অহো কি রহস্য : তাহাদের দ্বারাও এই মহাস্থ্টযন্ত্রের কোন কার্ধ্য সাধিত 
হইতেছে, তাহা না হইলে তাহাদের সৃষ্টি হইবে কেন? বিধাতার সৃষ্টি নিশ্ফল 
নহে! সেইরূপ আমার মত ক্ষুদ্র মানবের দ্বারাও অবপ্ত কোলও উদ্দেশ্য সাধিত 
হইতেছে, যাহা আমার ক্ষুদ্র মানবজ্ঞানে বুবিতে পারিতেছিনা । যখন মনে এরূপ 
ভাবের উদয় হয়ঃ যখন ভাবি যে, এই মহ! রঙ্গভূমে, যেখানে সৌরজগৎ প্রভৃতির 
অনস্তকাল হইতে অনন্ত অভিনয় হইতেছে, আমিও তাহাতে রূপাস্তরে অনস্তকা্গ 
হইতে অভিনয় করিয়া অ'সিতেছে, তখন হৃদয় কি আত্মগরিমায় পূর্ণ হর! তখন 


বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৫১ 


আমাকে আর একটি ক্ষণজীবীক্ষুত্র পতংগবিশেষ বলিয়া বোধ হয় না। তখন 
আমি এই অনন্ত অভিনয়ক্ষেত্রের অনন্ত অভিনয়ের এক জন অনস্ত অভিনেতা । 
কিন্তু যখন চিন্তারাজ্য হইতে কার্ধাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তখন আবার আপনার 
ক্ষুদরত্বে আপনি ঘ্রিয়মাণ হই । কই, এই জীবনের কার্ধ্যকাব্তা ত কিছুই দেখিতে 
পাইনা। আমার জীবন জানিবাঁর জন্য সময়ে অনেকে পত্র লিখিয়াছেন। একজন 
বারংবার অন্চবোধ করাতে তাহাকে লিখিয়াছিলাম যে, আমার জীবন তিনটি 
মহা ঘটনায় পরিপূর্ণ-_জন্ম, বিবাহ, দাসত্ব। আর একটি ঘটনা এখনও বাকি 
আছে, তাহা-মৃত্যু। তাহাকে আরও লিথিয়াছিলাম যে, এ শিরস্ত্রাণ বাংলার 
বড়লোক মাত্রকেই খাটিবে । 

তবে আজ স্বয়ং আপনার জীবন লিখিতে বপিলায কেন? ইচ্ছ। ভূত 
জীবনের দর্পণে একবার ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া কিরূপ দেখায়, দেখিব। 
দেখিয়া তাহার একটী যন্দ রেখাও পরিবর্তন করিতে পারি কি না, চেষ্টা 
করিব। এই মধ্য-জীবনে দীড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলে, যে সকল ঝটিকা 
বিলোডিত অরণানী ও ভূধরমালা অতিক্রম করিয়া আপিয়াছি, তাহা দেখিয়া 
ভবিষ্যৎ কথঞ্চিৎ আশায় পূর্ণ করিতে পারিব, এই সাহস, এই শিক্ষা, এই 
সান্ত্বনার আশায় আজ আত্মজীবনের আলোচনা করিতে বসিলাম। [ > থেকে 
৩ পৃঃ, প্রথম খণ্ড ]। 


দেওয়ান কণ্তিকেয় চন্দ্র রায়ের এরূপ অভিলাষ ছিল, মীর মশাররফ 
হোসেনও এরকম ভাবনার দ্বারা পীড়িত হোয়েছেন। এই আত্মজীবনীত্রয়ের 
উপক্রমণিকা অংশের ভাবের এই এঁক্য চোখে পড়ার মতো । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বা রাজনারায়ণ বস্তু কিম্বা শিবনাগ শীস্ত্রীর নিজ নিজ চরিত্রের গরিমা প্রচারে 
উদান্সিন ছিলেন এমন বলি না। তবে তাদের ব্যক্তি জীবনের মহিমা স্থবিদিত। 
তাদের যুগ নির্ম্মাণকারী সামাজিক কীন্ভিকলাপ সর্বজন স্বীকৃত। আত্মকাহিনীর 
মধ্যে তার অস্তরংগ পরিচয় লাভ কোরে আমরা একটা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কৌতুহলকে 
নিবৃত্ত করি মাত্র; বর্ধিত অভিজ্ঞতার অসাধারণত্ব বা অতি সাধারণত্ব লক্ষ্য কোরে 
মনে অবিশ্বাস বা ওদাসীন্যের সৃষ্টি হয় না! 

আঁত্মজীবনীতে উপন্যাসের কলারীতি 'নুস্থত হলেই সেটা অপরাধ বলে 
বিবেচ্য নয়। লেখকের আত্মসাক্ষাৎকার শিল্পরূপে প্রাণময় করে তুলবার জন্যে 
নাটক উপন্যাসের রস রীতির আশ্রয় গ্রহণ করা লেখকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক 
তবে উপন্যাস ও আত্মচরিতের মধ্যে যে উপাদানগত মৌলিক বৈষম্য বিদ্যমান, 
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কল্পনার স্বাধীনত! ও অধীনতা দুয়ের মধ্যে যে মাত্রায় বিধৃত, কাহিনীর পরিচর্যায় -: 
যতু ও অযত্ব উভয়ের মধ্যে যে পর্যায়ে প্রকাশিত তার অস্বীকার মাত্রেই পীড়াদায়ক। 
আত্মজীবনী বাস্তব বোলেই যে আঁবেদনগত তীব্রতা সে কাহিনীর স্বাভাবিক 
প্রাপা, এরকম ক্ষেত্রে আত্মকাহিনী সে মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়। আত্মচরিত 
রচনার নিজন্ব কৌশল যদি তা রক্ষা কোরতে না পারে, উপন্যাস থেকে ধার করা 
ভাষা ও কলার ছল সে বঞ্চনাকে বাড়াবে বই কমাবেনা। দেওয়ান. সাহেব, মীর 
সাহেব ও নবীন সেন নিজেদের জীবনের কথা বৌলতে গিয়ে কখনো কখনো এই 
অকুতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বোলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করবেন।: সম্ভবতঃ 
নবীন সেনের স্বভাবের মধ্যেই একটা কলাশ্রয়ী অতিপ্রত্যয়ের প্রবণতা অত্যাধিক 
পরিমাণে ছিল। তাই তার জীবনী পাঠ কোরে প্রমথ চৌধুরীর যে ধারণা 
জন্মে তা. হোলো £ এই বইখানি সেন মহাশয়ের জীবন চরিত্র হলেও একথানি 
নভেল বিশেষ । অরে সেন মহাশয় হচ্ছেন এ নভেলের একমাত্র নায়ক । 


নবীন সেন সমকালের একাধিক প্রধান পুরুষদের সান্ধ্য লাভ কোরেছিলেন। 
"তাঁদের চরিত্র চিত্রণে তিনি নৈপুণ্য ও স্বকীয়তা প্রদর্শন কোরেছেন তা সামগ্রিকভাবে : 
আমার জীবনকে অধিকতর পঠনীয় ও রসপুষ্ট কোরে তুলেছে। একটি হুম্ব 
দৃষ্টান্ত £ 

ভগবানের কি রহস্য বুঝিতে পারি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্যারী বাবু 


ও কৃষ্ণদাস পাল তখন দ্বাংলার উজ্জপতম নক্ষত্র । তিনেরই চরিত্র দেবতুল্য, 
কিন্তু তিনেরি কদাকার। (১৪২ পুঃ, ১ম খণ্ড ) 


এই চরিত্রচিত্র সমূহের মধ্যে বিদ্যাসাগর ১ম ভাগে, বঙ্কিম ২য় ভাগে, রবীন্দ্রনাথ 
৪র্থ ভাগে--এই ত্রিমূতিই-সবাপেক্ষা জীবস্ত। সাহিত্য সাধক চরিতমালার তৃতীয় 
খণ্ডে নবীনচন্দ্র সেন পুস্তিকায়, ৫০ থেকে ৬৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী যে দীর্ঘ 
উদ্ধতিগুলো রোয়েছে তা এই চরিব্রালেখ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমূহের সংকলন । 
চরিতমালার লেখকের মতে “নবীনচন্দ্র সেন স্বভাব-কবি ছিলেন, তিনি হৃদয়াবেগে 
লিখিতেন, মস্তিষ্ষের সহিত তাঁহার কাব্যের কচিৎ যোগ ছিল। ' এই কারণে 
আমার জীবন লিখিতে বসিয়া তিনি ডেপুটি নবীনচন্দ্র হিন্দুধর্ম প্রচারক 
নবীনচন্দ্র, স্বদেশবৎসল নবীনচন্দ্রের, আত্মন্তরী নবীনচন্দ্রেরই পরিচয় দিয়াছেন, 
কবি নবীনচন্দ্র কুত্রাপি আত্মপ্রকাশ করে নাই৷” এই সিদ্ধান্ত তর্ক সাপেক্ষ । 


বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৫৩ 


নিজের জীবনের অনেক সাফল্য ও সংকট বর্ণনায়-_যেমন ১ম ভাগে পিতৃহীন 
যুবকের দুর্দশার চিত্র অংকনে তিনি তার প্রকৃত সংবেদনশীল কবি হৃদয়ের 
পরিচয় দিয়েছেন। সুক্মতর অর্থে, তার কবিতার শক্তি ও অশক্তির মূলে যে 
অনিয়ন্ত্রণ, লঘুগুরু ভেদজ্ঞানের অস্থিরতা, আবেগ ও ছূর্দমনীয় তরংগোচ্ছার 
ক্রীয়াশীল, নিজের অন্তরংগতম সত্বার এই মৌল পরিচয়কে নবীন সেন যথেষ্ট 
রূপে ব্যক্ত কোরেছেন। প্রথম অনুরাঁগের স্মৃতির উজ্জলতার সাক্ষী, ঃ 


অবশেষে উঠিলাম, আবত্মহারাবং চলিয়া যাইতেহিন্সাম, অন্ধকারে বারগা পার 
হইতে বক্ষে কি লাগিল? আমি এক পা পিছাইলাম, কিন্তু আবার পে কুস্ুম- 
স্তবকনিভ স্পর্শ হৃদয়ে লাগিল--আহা! কি স্পর্শ! বুঝিলাম আমার বুকে মাথা 
রাখিয়া বিদ্যুৎ। অজ্ঞাতে আমার ছুই ভুজ তাহাকে আরো বুকে টানিয়া ধরিল । 
আমার শরীরের যন্ত্র কি এক অমৃতে আধুত হইয়া নিশ্চিল হইল। বালিক! 
আমার করে একটা গোলাপ ফুল দিল। আমি তাহার ললাটে একটি চুম্বন 
দিয়া উন্মন্ডের স্তায় ছুটির একেবারে গুরু ঠাকুর চন্দ্রকুমারের কাছে উর্দস্বাসে 
উপস্থিত হইলাঁম। (৬০ পৃষ্ঠা, ১ম ভাগ) 


নিজের কাব্যপ্রবণতার স্বরূপ বর্ণনায় তা স্বপ্রকাশিত £ 


“অতএব পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, 
কবিতান্ুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতান্ুরাগ আমার রক্তে মাংসে, অস্থি 
মক্জায়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে. আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন 
চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়ছিল। (১২৯-৩. পৃষ্ঠায় ) 


গীতিক্কাব্য রচনায় ও স্বদেশগ্রীতি প্রকাশে তিনি যে হেমচন্দ্রের চেয়ে শতগুণে 
বড় এই দাবী সজোরে প্রচারের মধ্যেও এই মানসিকতা পরিস্ফুট । রবীন্দ্রনাথের 
সংগে তার প্রথম সাক্ষাতের কথা বর্ণনা করতে বসে, তুলনীয় ঘটনা হিসেবে 
অবলীলাক্রমে বিদ্ভাপতি চগ্ডিদাসের এঁতিহাসিক মিলনের চিত্রটি উপস্থাপিত 
করেছেন। আর' একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধত করব । বিষয়ঃ টৈবতক কাব্য ও 
কবির কৃষ্ণতক্তির জংকুর অনুসন্ধান । 


কিরূপে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী যুবতী আমার বক্ষের উপর পড়িয়া, আমার 
গল! জড়াইয়| ধরিয়া, বাহ্জ্ঞানহীনা হইয়া, তাহাকে জগন্নাথ দর্শন করাইতে বলে,--- 
তাহা পূর্বের বলিয়াছি। লে চলিয়া গেলে, দর্শন মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারস্থ সোপান 
২০ 


১৫৪ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৬ 


পার্শ্বে কৃত্রিম সিংহে মন্তক হেলাইয়া বসিয়া আমি ভাবিলাম যে যদি একটি 
যুদ্দতী কেবল জগন্নাথ দর্শনের জন্য ভক্তিতে এরূপ আত্মহারা! হইয়া একজন অজ্ঞাত 
পুরুষের বক্ষে এরূপ পড়িতে পারে, তবে এরূপ রমণীরা স্বয়ং ভ্রীকৃ্কে পাইলে 
তাহাকে লইয়া যে ব্রজঙ্গীলা করিবে, রাসরাত্রিতে আত্মহারা ও বাহজ্ঞানহীনা হইয়া 
তাহাকে যে শ্রীভগবান্জ্ঞনে আলিঙ্গন করিবে, তাহাতে আর বিশ্বয়ের কথা কি? 
সেখানে বসিয়াই আমি ভাগবতের ব্রজলীলা এক নূতন আলোকে দেখিত 
লাগিলাম, এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অন্কুরিত হইল । 
(১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খণ্ড । ) 


॥ দশ ॥ 


তরী সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, জামার বাল্যকথা ও বোন্বাই প্রবাস (সচিত্র) 
কলিকাতা, ১৯১৫॥ 


এই প্রবন্ধের সূত্রপাত হয় মীর ভা্বজীবনীর সারাংশ প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। 
ভূমিকা হিসেবে বাংলা আত্মজীবনীর সাধারণ বর্ণনায় উদ্যোগী হই। আমাদের 
আলোচনার অন্তর্গত জীবনচনিত সমূহের সীমানা নির্দিষ্ট কোরেছি ১৯১৮ তে, 
শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত প্রকাশের কাল পর্যন্ত । মীরের পর ও শিবনাঁথের 
পূর্বে প্রচারিত আত্মমানস উদ্ঘাটনমূলক উল্লেখযোগ্য স্মৃতিচিত্র পাই মাত্র 
ছুটো। এক রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ছুই আমার বাল্যকথা ও বোস্বাই প্রবাস 
(সচিত্র)। এই শেষের বইটির কেবল মাত্র প্রথম অংশই আমাদের জন্তে 
প্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয় অংশে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও ভাষা 
বিষয়ক নানা তত্বের তথ্যবহুল আলোচনা । এই অংশে ব্যক্তি চরিত্রের স্বরূপ 
উন্মোচন কোরতে বা আত্মসন্তার তাৎপর্যপূর্ণ পরিমগডলটি উজ্বল কোরে তুলতে 
লেখক প্ররাস পান নি! বাল্যকথা বণিত হোয়েছে ৬৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, চলতি 
বাংলায়। তারপর ২৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বোম্বাই প্রবাসের কথা সাধু ভাষায়। 
চিত্রটি যে প্রধানতঃ বোন্বায়েব, ব্যক্তির নয়, এ সচেতনতা সত্যেন্্রনাথেরও 
ছিল! দ্বিতীয় অংশের প্রথম পৃষ্ঠার পাদটাকায় বলে দিয়েছেন, “এই ভাগের 
অনেক কথা আমার প্রণীত বোম্বাই চিত্র হইতে সংগৃহীত ৷" | 


আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৫৫ 


বাল্যকথার প্রধান আকর্ষণ সত্যেন্্র সত্তার বিশিষ্ট পরিবেশের প্রাণময় বর্ণনা, 
জোড়ার্সীকোর ঠাকুর বাড়ীর পারিবারিক ইতিবৃত্ত । বাংগালীর জীবনে ও 
সাহিত্যে পরিবারের মেয়ে-পুরুষের প্রভাব এত বিচিত্র পথে সঞ্চারিত যে, 
তার অনুধ্যান স্বভাবতঃই প্রীতিকর। অন্ততঃ দু'জন বহুশ্রুত ব্যক্তিত্বের বর্ণ- 
রঞ্জিত জীবন চিত্র এখানে আছে-যা অন্থাত্র অপ্রাপ্য। একজন হলেন প্রিন্স 
দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮৬৪ সালে তিনি তার পুত্র মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 
যে পত্র লেখেন, তার স্মরণীয় উদ্ধতাংশটুকু এরূপ £ 


আমার সকল বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় নাই, ইহাই আমার আশ্চর্য 
বোধ হয়। তুমি পাদ্রিদের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে ও সংবাদপত্রে লিখিতেই 
ব্যস্ত, গুরুতর বিষয় রক্ষা ও. পরিদর্শন কার্ধ্যে তুমি স্বয়ং যথোচিত মনোনিবেশ 
না করিয়! তাহা তোমার প্রিয় পাত্র আমলাদের হস্তে ফেলিয়া রাখ । ভারতবর্ষের 
উত্তাপ ও আবহাওয়া সহা করিবার আমার শক্তি নাই, যদি থাকিত আমি লণ্ডন 

পরিত্যাগ করিয়া তাহা নিজে পর্যবেক্ষণ করিতে যাইতাম। 
(মূলের বাংলা অনুবাদ পৃঃ ৭1) 


দ্বারকানাথ যখন ইংলণ্ডের সাসেক্স জেলার অন্তর্গত ওয়ারদিংএর এক হোটেলে 
থাকতেন তখন তার “সর্ব্বশুদ্ধ ১৭ জন অনুচর ছিল, তার মধ্যে দুইজন এদেশীয় 
ভৃত্য । তা ছাড়া একজন সেক্রেটারী, একজন Interpreter, সংগীত ওস্তাদ 
জার্মান একজন, চিকিৎসক Dr. Martin এবং অপর একজন মিলে এই পঞ্চ 
সহচর সর্বদা কাছে থেকে তার অবশ্ঠকমত কাজকর্ম তত্বাবধানে নিযুক্ত ছিল ।” 
(৮ পৃষ্ঠা)। প্রোফেসর ম্যাক্সমূলার সত্যেন্্রনাথকে তার পিতার প্যারিসে 
বাসকালীন জীবনযাত্রা বর্ণনা কোরতে গিয়ে বোলছেন, 


১৮৪৪ সালে যখন একদিন সহরময় রাষ্ট্র হইল যে ভারতের একজন নিষ্ঠাবান 
হিন্দু প্যারিসে এসেছেন এবং সর্বোৎকৃষ্ট হোটেলের সর্ব্বোতকৃষ্ট গৃহে বাস করছেন, 
তখন প্যারিসে হুলস্থুল পড়ে গেল এবং আমারও তার সঙ্গে আলাপ করার জন্ত 
মন চঞ্চল হয়ে উঠল |... তার সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হল।......দ্বারাকানাথ 
প্যারিসে খুব জাকজমক সহকারে বাস করতেন। তখনকার রাজা লুই ফিলিপ 
কতৃক তিনি সমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন। শুধু তা নয়__দারাকানাথ একদিন 
খুব সমারোহে সান্ধ্য নম্মিলনের আয়োজন করেন, তাতে রাজা লুই ফিলিপ ও বহু 
উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ যন্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। গ্বারকানাথ সমস্ত 
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ঘরখানি মূল্যবান কাশ্মীরি শাপ দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন! তখন কাশ্মীরের শাল 
ছিল ফরাসী স্রীলোকদের একটা আকাঙ্খার বস্ত, সুতরাং কল্পনা কর যে তাদের 
কি অনির্ধচনীয় আনল হল, যখন এই ভারতের রাজপুত্রটি বিদায় কালীন 
প্রত্যেক স্ত্রীলোকের অঙ্গে একখানি শাল জড়িয়ে দিলেন। (১১--১৪ পৃষ্ঠা। ) 


দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব, দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । তার কাব্য সাধনা, তত্ববিগ্তান্থশীলন, 
গণিতশান্ত্র চর্চা, বাকঝ্সরচন| প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন, বাংলা রেখাক্ষর বর্ণমালার 
উদ্ভাবন, এমন কি তিনি যে “সীঁতারে সর্বাপেক্ষা মজবৃৎ ছিলেন। তার 
রেখাক্ষরের মত সীতারেও তিনি যে কত কারদানী করতেন তার ঠিক নেই ৷? 
(৪৬ পৃষ্ঠা ) _-বড়দাদার সকল কথাই সত্যেন্দ্রনাথ বড় দরদ দিয়ে সরস কোরে বর্ণনা 
কোরেছেন। 


- এগার 


শিবলাথ শান্তী, আত্মচরিভ: নতুন সংস্করণ ; কলিকাতা, ১৩৫৯ (প্রকাশ ১৯১৮)॥ 


আলোচ্য কালের মধ্যে রচিত আাত্মসরিত সমূহের মধ্যে এইটেই সবশ্রেষ্ঠ। একশ’ 
বছর আগে শিক্ষিত হিন্দু বাংগালী যে ভাবোন্মাদনা ও কর্সান্ুপ্রেরণার জোয়ার 
অনুভব কোরেছিলেন তার শেষ প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণক হলেন শিবনাথ শান্ত্রী। দেবেন্দ্রনাথ, 
বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ কেশব সেন সকলের সান্নিধ্যই তিনি লাভ কোরেছিলেন। 
তাঁদের স্সেহ অর্থ শ্রম স্বপক্ষে লাভ কোরে শিবনাথ নিজের অনেক পরিকল্পনাকে 
বাস্তবে রূপায়িত কোরতে সমর্থ হন। তখনকার উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দুর ধর্মীয় 
চেতনার মুক্ত বুদ্ধির আলো যে সাধনকর্মের পথকে ছ্যতিময় কোরে তোলে 
শিবনাথ শাস্ত্রী সে পথেরই একজন ব্রাহ্ম পথিক ও পথপ্রদর্শক । স্বভাবতই 
তার জীবনবৃত্ত যে মণ্ডলকে ঘিরে পূর্ণতা লাভ কোরেছে তাঁর আস্তর কাহিনী 
আত্যন্তিক মূল্যে এখর্যশালী । যেমন, 


“একদিন আমি মহধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন তাহার 
জোড়াসাকোস্থ ভবনেই আছেন। গিয়া দেখি, ভক্তিভাজ্জন রাজনারায়ণ বস্তু: 
মহাশয় বসিয়া আছেন । তিনজনে অনেক কথা আরম্ভ হইল । মহধি বাজনাবায়ণ 
বাবুকে ও আমাকে বড় ভালবাসিতেন। রাজনারায়ণ বাবুতে ও আমাতে মিলন, 
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মহধির নিকট যেন মণিকাঞ্চনের যোগ বোধ হইল, তাহার হৃদয় দ্বার খুলিয়া 
প্রেমের উৎস আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে লাগিল, তিনজনের অট্টহাস্তে 
অত বড় বাড়ি কীপিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে মিঝরের সুস্িপ্ধ বারির স্তায় 
মহধির বাক্যশ্রোতে হাফেজ আসিলেন, নানক আসিলেন, খধিরা আসিলেন, 
উপনিষদ আসিলেন, আমরা সকলে সেই রসে মগ্ন হইয়া গেলাম। দেখিতেছি, 
মহষির কান দুটা লাল হইয়া যাইতেছে মহধির মন্তকের কেশ মাঝে মাঝে খাড়া 
হইয়া উঠিতেছে।..-এমন সুন্দর, এমন পবিত্র এমন অকপট হাস্য মানুষে কম 
দ্বেখিয়াছি। বাক্গনারায়ণ বন্থু মহাশয় ও মহধির জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় আমাদের মধ্যে অকপট অট্হাস্তের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু মহধির 
হাস্য বড় কম চিত্তাকর্ষক ছিলনা । তবে তিনি কলের কাছে হাসিতেন নাঃ 
নিতান্ত অন্ুরক্ত লোকের ভাগ্যেই তাহ! ঘটিত। (১৫৮-৯ পৃষ্ঠা) 


ব্যক্তিচরিত্রের এই মহিমা ও পরিবেশের এই সম্মোহন শক্তি দেবেন্দ্রনাথ বা 
রাজনারায়ণের জীবন-জীবনীতেও বিদ্কমান। কিন্তু শিবনাথ শান্ত্রীর আত্মচরিত 
অতিরিক্ত আরে! কিছু সদগুণের অধিকারী বোলে তা সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় । 


এই বিশেষ গুণটি শিবনাথের শিল্পীসত্বার দান। তিনি কর্মী ছিলেন, ভাবুক 
ছিলেন এবং লেখকও ছিলেন। কথার তিনি দক্ষ কারিগর, তীর দৃষ্টি পরিণত 
শিল্পীর। শৈশবে যেদিন পাঠাভ্যাসের জন্য 


বাবা আমাকে কলিকাতা আনিলেন | সেদিনকাঁর কথা আমি ভুলিব না। আমি 
মায়ের এক ছেলে, বাছুর লইয়া গেলে গাভী যেমন হামলায়, তেমনি আমার 
মা সেদিন হাষ্পাইতে লাগিলেন । (৯৩ পৃষ্ঠ!) 


নিরামিষাশী শিবনাথ তাঁর তরুণ বয়সের পাঠীন্থুরাগ বর্ণনা কোরতে গিয়ে 
বলেন ৪ 
যখনই কোন ভালো গ্রন্থ হাতে পাইতাম, অমনি ক্ষুধার্ত ব্যা্ত যেমন আমিষ 
খণ্ডের উপরে পড়ে, সেইভাবে তাহার উপরে পড়িত!ম। (৪০ পৃষ্ঠা) 


আক্ষেপের বিষয় এই যে, “শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন দিগন্রষ্ট সাহিত্যিক । ইহার 
আন্তরবাসী কবি মানুষটি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিবার মতো সুযোগ ও 
স্থবিধা পায় নাই! শিক্ষক ও সংস্কারক বনিয়া গিয়া শিবনাথ এক হিসাৰে 
স্বধর্মচ্যুত হইয়াছিলেন1” ৩১ “এঁকাস্তিক নিষ্ঠার সহিত বঙ্গ-ভারতীর সেবায় 


১৫৮ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


আত্মোৎসর্গ করিলে যে তিনি কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আপন প্রতিভার 
নিদর্শন অক্ষয় রাখিয়া যাইতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ আমরা তাহার গ্রন্থ 
পুষ্পমালা এবং উপন্যাস মেজ-বো যুগাস্তরেই পাই ৷” ৩২ 


এই আত্মচরিতের লেখত বথাসাহিত্য রচনার স্ক্ম কলা কৌশলকে অনায়াসে 
এবং অলক্ষ্যে নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনায় প্রয়োগ কোরেছেন। 
যুগাস্তরে_ প্রতিভার যে বিশিষ্ট পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ওপন্যাসিককে অভিনন্দন 
জানিয়েছিলেন, আত্মচরিভেও তার প্রকাশ স্পষ্ট । আত্মচরিতের অনেক 
চরিত্র প্রসংগেই বলা চলে, “এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্র সুজন, এমন স্থরস 
হাস্ত, এমন সরল সন্ধদয়তা বঙ্গ সাহিত্যে দুলভ।৬০ এতোগুলো চরিত্র এতো! 
জীবন্ত ও নিপুণভাবে বাংলা অনা কোনো আত্মজীবনীতে চিত্রিত হয়নি। আমরা 
কয়েকটি দৃষ্টাস্ত মাত্র উদ্ধত কোরব। 


প্রপিতামহের বয়স ৯৫ বৎসর । চোখ জ্যোতিহারা। শিবনাথ তাকে ‘পো’ 
বোলে ডভাকতেন। 


“আমাদের বাড়িতে প্রায়ই ২1৩ট। বিড়াল থাকে । সে সময় একটা কদাকার 
বিড়াল ছিল। সে কদাক্কার বলিয়া মা তাহাকে হনুমান বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও 
হন্থুমান বলিতাম। হন্তু বড় চোর ছিল । পৌর পাঁতের মাচ চুরি করিয়া খাইত, তিনি 
দেখিতে পাইতেন না। এই জন্য মা প্রথম প্রথম পোকে আহারে বসাইয়া বাম হস্তে 
একগাছি ছড়ি দিয়া আসিতেন, বলিয়। আসিতেন, “মধ্যে মধ্যে বাড়িগাছটা আপ সে 
বেরাল আসে | পো মধ্যে মধ্যে ছড়িগাছট! লইয়া বিড়ালের উদ্দেশ্যে মারিতেন। একদিন 
দেখা গেল, হঙ্থমান লম্বা হইয়া পোর পাত হইতে চুরি করিয়া মাছ খাইল্তছে, 
পো তাহার উদ্দেশে ছড়ি মারিতেছেন, সে ছড়ি হন্থুর পৃষ্ঠে চপ চপ করিয়া 
পড়িতেছে, হন্ুর গ্রাস্থই নাই। তাহার পর হইতে মা আমাকে পোর পাতের 
নিকট ছড়ি হস্তে বিড়াল তাড়াইবার জন্য বসাইয়া রাখিতেন। তাহার পর 
আর বিড়াল আসিতে পরিত না। কিন্ত একদিন বে ব্যাপার ঘটিরাছিল তাহা 
বলিতে ' হাণিও পাইতেন্েে লজ্জাও হইতেছে। সেদিন আমি বসিয়া আছি, 
পো আহার করিতেছেন | শক্ত, ডাল, মাছের ঝোল, একে একে সব খাইলেন, 
আমি ঠিক বসিয়া আছি, কিছুই বিভ্রাট ঘটল না। কিন্তু শেষে যখন দৈ কলা! 
ও সন্দেশ দিয়! ভাত মাখিলেম, তখন এই পেটুকের পক্ষে স্থির থাকা কঠিন 
হইল । অলক্ষিতে ক্ষুত্র হস্তে এক এক থাবা ভাত গালে তুলিতে লাগিলাম। 
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আমার প্রপিতামহের নিয়ম ছিল যে আহারে বপিয়া কথা কহিতেন না, এ নিয়ম 
তিনি ৮ বৎসর হইতে ১০৩ বৎসর পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। আর একটি 
নিয়ম ছিল যে, আহ।রের সময় কেহ স্পর্শ করিলে আহার হইতে বিরত হইতেন। 
আমার ক্ষুদ্র হাতের থাবা উঠিতেছে উঠিতেছে, একবার হাতে হাতে ঠেকিয়া 
গেল। অমনি পো শিহরিয়া মাকে ইশারাতে ডাকিতে লাগিলেন, “উ, উ 1!” 
অর্থাৎ কে আমাকে ইইয়া দিল, দেখ। মা আসিয়া দেখেন, পেটুক পুত্রটির 
হাতে মুখে দইয়ের দাগ, আর লুকাইবার যো নাই। পোর কানে চীৎকার করিয়া 
বলিলেন, “আর উ কি? এ 'বাবা। বড় যে আদর দেও!” শুনিয়া প্রপিতামহ 
মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, ‘হাঃ হাঃ, বেশ করেছ, তবে ওই নব খাক,’ বলিয়া 
আহার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বন্দোবস্ত মার সহা হইল না! তিনি আমার 
গলা টিপিয়! থাবড়া দিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন, «আচ্ছ। তো 
বেড়াল তাড়াতে বসিয়েছি, নিজেই বেড়াল হয়েছে” (৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা) 


পিতা সম্পর্কে বাল্যস্মৃতি আরো রোমাঞ্চকর । তখন শিবনাথের সগ্ভ বিঘ্ন 
হয়েছে । নিজের বয়স বারো তেরো । স্ত্রী প্রসন্নময়ীর ন’দশ । 
বিবাহ উৎসব শেষ হইতে না হইতে একটি ঘটন! ঘটিল, যাহার স্থতি অদ্যাপি 
।  জাগক্ুক রহিয়াছে । আমার বিবাহের কয়েকদিন পরেই আমার জ্ঞাতিসম্পর্কে এক 
ভেঠার এক কন্যার, বিবাহ উপস্থিত হইল। তখনো প্রসন্নময়ী আমাদের বাড়িতে 
আছেন, বাপের বাড়ি ফিরিয়া যান নাই এবং তাহার পিক্রালর হইতে যাহার! 
ংগে আসিঘাছিলেন, তাহাদেরও কেহ কেহ তখনো আছেন। আমার ও জ্যাঠতুতো 
বোনের বিবাহ উপস্থিত হইলে, একদিন আমাদের পাড়ার ছেলেরা বরযাত্রীদিগের 
সহিত কৌতুক করিবার জন্য পঞ্চপর্ণের গুঁড়া দিয়া আসন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত 
হইল, আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম! সেখানে আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে 
আমার বড় পিসীর মেজো ছেলে রামধাদ্বব চক্রব্তাঁর সহিত আমার হঠাৎ বিবাদ 
বাধিয়া গেল। দুইজনে জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি ও ঘুধাঘুষি করিতে আরম্ভ করিলাম । 
আমার মা এই সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আপিলেন এবং দুই জনের কানে ধরিয়া 
থাবড়া দিয়া বিবাদ ভাঙ্গিরা দিলেন । মেভদাদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাড়িতে গিরা 
নিজের মাকে বলিল, “মামী-না মায়ে পোয়ে পড়ে আমায় মেরেছে 1৮ বড়পিনী 
প্রকৃত ব্যাপারটা অন্ুসন্ধ/ন করিলেন না, ছেজেদিগকে ডাকিয়া প্রকৃত ঘটনা 
জানিবার চেষ্টা করিলেন না, একেবারে আগুন হইয়া গেলেন, এবং আমার এক 
গিসতুতো বোনের সঙ্গে একত্র হইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমার মায়ের 
প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন! ছুই ননদ ভাজে খুন ঝগড়া হইরা গেল । 
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ইহার পর সন্ধ্যার প্রন্তালে মা আমাকে বলিলেন, “আজ তোমার কপালে অনেক 
নিগ্রহ আছে। ভাত দিচ্ছি, শিগগির খেয়ে, ভটচা্যি পাড়ায় যাত্রা হবে সেখানে 
গিয়ে রাত্রে যাত্রা শোন। কর্তার রাগ গড়ে গেলে সকাল বেলায় আপবে।” 
মা যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটল । বাবা সন্ধ্যার পূর্বে আপিতেছিলেন, 
পথ হইতে বড়পিসীর গালাগালি শুনিয়া তাহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। গিয়া 
বলিলেন, «তোরা ককে এমন করে গালাগালি দিস যে রাস্তা হইতে শোন! যায়?” 
আর কোথায় যায়! বড়পিসী বাবার কানে মার নামে অনেক কথা ঢালিয়া দিলেন । 
বাবা আর কাহারে! কাছে কিছু শুনিলেন কিনা জানি না আমার মায়ের উপরে কি 
বড়পিসীর উপরে রাগ করিলেন, তাহাও জানি না। তাহার মনে চিরদিন এই 
একটা ভাব ছিল যে, তাহার পুত্র এমনি সাধু ছেলে হবে যে তাহার নামে কেহ 
কখনো অভিযোগ করিবে না, তাহার কোন দোষ কেহ দেখাইবে না, সে সকল 
দোষের ও সকল অভিযোগের উপরে থাকিবে । সেই ভাবের ব্যাঘাত হইল 
বলিয়া রাগিয়া গেলেন কি নাঃ জানিনা । যাহা হউক, যখন মায়ের ত্বরাতে আর্মি 
রান্নাঘরের এক কোণে বসিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিতেছি, এমন সময়ে বাবা 
আসিয়া বাড়ীতে প্রি হইলেন। হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে পাজীটা 
কোথায়?” আমার মা ছুইহাতদিয়া রারাঘরের দরজার দুইকাঠ ধরিয়া পথ আগুলিয়া 
দীড়াইলেন, এবং বলিলেন, “সে ঘরে নাই।” আমি বুঝিলাম, বাবা যদ্দি রান্নাঘরে 
প্রবেশ করিতে আসেন, মা তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবেন না বাধা দিয়া রাখবেন 
কিন্তু বাবা সেদিকে আসিলেন না, বলিলেন, “দ্বাখানা দাও দেখি ।” মা.জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ঘা কেন?” বাবা রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, “সে কথায় কাজ কি? 
দাও না।” মাদা খানা বাহির করিয়া দিলেন। বাবা দা লইয়া বাড়ীর বাহির 
হইয়া গেলেন । ্ 


আমি তাড়াতাড়ি চাইয়া পিছনের দ্বার দিয়া খানা খন্দ বন জঙ্গল পার 
হইয়া ভট্টাচা্যি পাড়ায় যাত্রাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ' মা আমাকে 
মুখে মাথায় কাপড় বাধিয়া ভিড়ের ভিতর বেড়।ইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। 
তদন্থসারে আমি মুখে নাখায় কাপড় বাঁধিয়া ভিড়ের ভিতর বেড়াইতে লাগিলাম। 
ক্রমে মন হইতে ভয় ভাবনা চলিয়া গেল। নিশ্চিন্ত মনে বেড়াইতেছি, রাত্রি 
আটটা সাড়ে আটটার সময় কে আসিয়া পিছন হইতে আমার ঘাড়ের কাপড় 
ধরিল। আমি বলিলাম, “কে রে?” স্বপ্নেও ভাবি নাই যে বাবা সেখানে আসিয়া 
ধরিবেন। কিন্তু ফিরিয়া দেখি, বাবা! তিনি আমার পিঠে ছুঘুষা দিয়া বলিলেন, 
“খবরদার কাদতে পারবি ন! ।? সে ঘুষা খাইয়া কান্না গিলিয়া খাওয়া আমার 
পক্ষে মুশকিল হইয়া পড়িল। কি করি, কান্না গিলিতে লাগিলাম। বাবা পে 
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অবস্থায় আমাকে বাড়ি লইয়া গেলেন, এবং উঠানের মধ্যে ছাড় করাইয়া! বলিলেন, 
“দাড়িয়ে থাক, নড়িস নে, আমি আসছি ।” এই বলিয়া আমাকে মারিবার জন্য 
যে বাশের ছড়ি কাটিয়! গোলার গায়ে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা খুজিতে গেপেন, 
মা যে তৎপূর্বেই সে ছড়ি পুকুরের জলে ফেলিয়! দিয়াছিলেন, তাহা জানিতেন 
না। আমি ২1৪ মিনিট দীড়াইয়া থাকিতে না খাকিতেই আমার মা, বড়পিসী, 
পিসতুতো দিদি, বিবাহ বাড়ির লোকেরা আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া ফেলিয়া বলিতে 
লাগিলেন, “ওরে! পালা পালা, মার খাবার জন্য কেন দাড়িয়ে থাকিন। 
আমি বলিতে লাগিলাম, “না, আমি যাব নাঃ বাবা যে আমাকে দাড়িয়ে থাকতে 
বলে গিয়েছেন | এই বলিয়া প্রায় আধ ঘণ্টাকাল দ্াড়াইয়া রহিলাম। 
ওদিকে বাবা আপনার ছড়িগাছা না পাইয়া, কি দিরা মাবিবেন তাহাই 
খু'জিয়া বেড়াইতেছেন। অবশেষে আর কিছু না পাইয়া! একখানা চেলা কাঠ 
লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই কাঠ লইয়া যখন আমাকে মারিতে আসিলেন, 
তখন বড়পিপী আমর ও বাবার মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, “ওরে 
ডাকাত! দে কাঠ দে। ওই কাঠের বাড়ি মারলে কি ছেলে বাঁচবে 1” এই 
বলিয়া বাবার হাত হইতে কাঠ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ছুই 
ভাইবোনে লুটোপুটি লাগিয়া গেপ। বাবা বড়পিদিকে এরূপ ধাক্কা মারিলেন যে 
তিনি তিন চারি হাত দুরে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তখন আমার মা প্রস্তরের 
মুত্তির ন্তায় অদুরে দণ্ডায়মান, সাড়া নাই শব্দ নাই, নড়া নাই চড়া নাই। বাবার 
সহিত চোখোচোখি হওয়াতে তিনি বলিলেন, “তুমি আমাকে দেখ কি? ছেলে 
মেরে ফেলতে হয় মেরে ফেল, আমি এক পা-ও নড়ব না|” বাবা বলিলেন, 
“আচ্ছা, তবে দেখ |”, এই বলিয়া সেই চেলা কাঠ দিয়া আমাকে মারিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আরো কেহ কেহ আমাকে বাচাইবার জন্য আসিয়! 
পড়িয়াছিলেন» কিন্তু তাহাদের মাথায় ও পিঠে চেলা কাঠ পড়াতে কিছু করিয়া 
উঠিতে পারিলেন না। চেলা কাঠের কয়েক ঘ1 খাইয়। আমার মাথা ঘুরিতে 
লাগিল। আর মানুষ চিনিতে পারি না। বোধ হইতে লাগিল, আমার চারিদিকে 
মুখগুলে| ঘুরিতেছে। তৎপরেই আমি অচেতন হইয়! গেসাম। 
প্রায় আধবণ্ট1! পরে চৈতন্য হইল। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি, উঠান 

হইতে তুলিয়া অম!কে ঘরের দাওয়াতে শোয়ানো হইয়াছে, এবং দুই তিনজন 
লোক তাপিন তেল দিয়া আমার গা মালিশ করিতেছে, বাধা আপনি তেল 
জোগাইতেছেন ও তাহাদের সাহায্য করিতেছেন। আমি জাগিয়া "মা মা, করিয়া 
ডাকিতে লাগিলাম। শুনিলাম, তিনি আমাকে অচেতন হইয়া পড়িয়া যাইতে 
দেখিয়া কীিতে কীদিতে বাড়ির নিকটস্থ জংগলে গিয়া পড়িয়া আছেন। আমার 
১ 
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চেতনা হইবামাত্র লোকে তাঁহাকে আনিবার জন্ত গেল। একজনের পর একজন 
গেল, তিনি কাহারও কথাতে বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে পীড়াপীড়ি করাতে 
বলিলেন, “কুষ্চরণ নাপিত যদি আসিয়া বলে যে ছেলে বেঁচে আছে, তবে 
আমি যাব, আর কারও কথাতে যাব না ॥?? 


এই কৃষ্ণচরণ নাপিত পাড়ার একজন বৃদ্ধ দোকানদার ছিলেন তিনি বড় ভক্ত 
ও ধর্মভীরু মানুষ হিলেন। পাড়ার লোকে তাঁহাকে ‘ভক্ত কৃষ্ণচরণ? বলিয়া ভাকিত। 
সেই বাত্রে কুঞ্চচরণের নিকট লোক গেল। বৃদ্ধ লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে 
আপিলেন, এবং আমার সহিত কথা কহিয়! মাকে ডাকিতে গেলেন । মা তাহার 
কথা শুনিরা জংগল হইতে উঠিয়া আসিজেন, এবং “বাবার, তুই কি আছিস্‌ ? 
বলিয়া আমার শয্যাপার্থে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 


এদিকে, আমার যখন চেতনা হইল, তখন আমি আমার স্বভাবসিদ্ধ জেঠামো করিয়া 
বলিতে লাগিলাম, “আমি মেজদাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম, মারামারি 
করেছিলাম, দ্রোষ হয়েছিল, সন্দেহ নাই । কিন্তু লঘুপাপে এত গুরুদণ্ড দেওয়া 
বাবার পক্ষে কি ভালো হয়েছে? আমার স্ত্রীও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাড়িতে 
রয়েছে, পাশেরবাড়িতে কুটুমরা এসেছে, তাদের সমুখে এত মারা কি বাবার 
পক্ষে ভালো হল?” এই কথা বলিতে না বলিতে দেখিতে পাইলাম, বাব। 
অদূরে মাটিতে নাক ঘষিরা নাকে খত দিতেছেন। (৪৮--৫১ পৃষ্ঠা) 


পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য এবং মাতা গোলকমণি এই গ্রন্থের উত্মলতম সম্পদ। বিশেষ 
কোরে পিতা হরানন্দ। শিবনাথ যখন পিতার কাছে এই সংবাদ প্রেরণ কোরলেন 
যে তিনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন এবং উপবীত ত্যাগ কোরেছেন তখন 


“পিতাঠাকুর মাতুলের পরামর্শ শুনিলেন না । কলিকাতায় আসিয়া আমাকে 
ধরিয়া লইয়! গেলেন এবং প্রায় একমাস কাল আমাকে এক প্রকার নজবরবন্দী 
করিষা ঘরের, মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বাথিলেন। ব্রাহ্মণের ছেলের পক্ষে উপবীত 
ত্যাগ তখন তত্প্রদেশে নূতন কথা, কেহ কখনো শোনে নাই। সুতরাং এই 
সংবাদে সমুদয় গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। এমন কি, ছুই চারি ক্রোশ দুর 
গ্রামের চাষার মেয়েরা পর্যন্ত আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। তাহারা তখন 
আমার বিষয়ে কি ভাবিত, তাহা ভাবিলে এখন হানি পায়। একদিন প্রাতে 
বসিরা পড়িতেছি, এমন সময় কয়েকটি চাষার মেয়ে আসিয়া দাড়াইল । তাহাদের 
নিঃশ্বাস পড়ে কি না পড়ে তন্মনস্ক! আমার হস্ত-পর্দের প্রত্যেক গতিবিধি 
লক্ষ্য করিতেছে । কিয়ংক্ষণ পরে আমি যখন বলিলাম, “মা, একট, তেল 


বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৬৩ 


দাও, নেয়ে আসি,” তখন একটি স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, “মা ঠাকুরুণ, কথা 
কয়?” মা বলিলেন, "কথা কবেনা কেন?” শুনিয়া অ'মার ভয়ানক হাসি 
পাইল ।... আর একদিন একটি স্বসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক আসিয়া দেখেন যে আমি 
- মুড়ি খাইতেছি। দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, “ও মা, এই যে মুড়ি 
খাঁর, কে বলে আমাদের মধ্যে নাই ?” | 
যাহা হউক, বাবা আমাকে মাপাধিক কাল আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।-* শেষে - 
বাবা আর আমাকে আবদ্ধ রাখা বিফল বোধে আমাকে বিদায় দিলেন ।.... তিনি 
অতি সহৃদয় মানুষ ছিপ্দেন। তাহার ভিতরে নীচতা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি 
আমার প্রয়োজনীয় সমুদয় জিনিসপত্র দিয়া নিজ ব্যয়ে আমাকে কলিকাতা 
পাঠাইলেন। তখন বুঝি নাই যে, আমাকে জন্মের মতো! বর্জন করিবার জন্য 
প্রতিজ্ঞারড হইয়াছেন। সেই অবধি ১৮ কি ১৯ বৎসর আমার মুথ দর্শন করেন 
নাই বা আমার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই৷... 


--* কিন্তু আমি জননীর জন্য বাড়ীতে না গিয়া থাকিতে পারিতাম না ।---আমার 
পিতার ইচ্ছা নয় আমি গ্রামে পদার্পণ করি। আমি তাহাকে গোপন 
করিয়াই তাহার অন্ুপস্থিতকালে বাড়ীতে যাইতাম। তিনি লোক-মুখে আমি 
মার কাছে গিয়াছি শুনিলেই, আমাকে প্রহার করিবার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করিয়! 
লইয়া আদিতেন। পাড়ার ছোট ছেলের! আমাকে বড় ভালোবাপিত। বাব! 
লাঠিয়াল লইয়া আসিতেছেন দেখিলেই তাহারা গোপনে দোঁড়িয়া আসিয়া 
আমাকে সংবাদ দিয়া যাইত, আর অমনি আমি মাতার চরণধুলি লইয়৷ খিড়কির 
দ্বার দিয়া পলাইতাম।... আমি পরে শুনিয়াছিলাম, বাবা এইরূপে কয়েক 
বৎসরের মধ্যে লাঠিয়াল নিযুক্ত করিবার ভন্য ২২২টাকা খরচ করিয়াহিলেন । 
দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে আমাকে মারিবার জন্য ২২২ টাকা ব্যয় সামান্য প্রতিজ্ঞার 
কথা নয়। বাবার প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা আমাতে কিছু অধিক মাত্রায় থাকিলে 
ভালো হইত 1?” (পৃঃ ৯৭--৯৮ ) Lee = 


নিজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে কেউ গোপনে বানচাল কোরতে উদ্যোগী হোলে হরানন্দ 
ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য পোড়তেন তার, দৃষ্টান্ত £ 
“আমি যখন ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন দুলে কর্ম করি, তখন আমার 
মধ্যম ভগিনীর বিবাহ হয়। সে সময়ে আমি বিবাহ ব্যয়ের সাহায্যার্থ গোপনে 
মায়ের হাতে কিছু টকা দিয়াছিলাম। পরে শুশিলাম যে, বাবা তাহা জানিতে 
পারিয়া এতই ক্র্ধ হইয়াছিলেন যে, ঘরের চালে আগুন দিয়াছিলেন, পাড়ার 
লোকে আসিয়া নিবাইয়াছিল।* (পৃঃ ২৫) 
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অপরদিকে হরানন্দ যে কতো সদাশয় ও পরোপকারী, উদার ও সম্তানবৎসল 
ছিলেন তারও একাধিক নজীর এ বইতে মজুদ রয়েছে। 


আত্মচরিতকার হিসেবে শিবনাথের মস্ত সৌভাগ্য এই যে, নানা রকম দ্বন্দ ও 
অস্থিরতার অভিঘাত সারা জীবন বিচিত্র পথে এসে তার মর্মে হানা দিয়েছে । 
সমাজ ও ইতিহাসের চোখে তিনি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন বটে কিন্তু তীর ব্যক্তিগত 
জীবনের ইতিকথা সাধারণ মানুষের পারিবারিক উথান-পতনের গ্রানি-বিপর্ধয়ের 
শোনিত ধারায় উজ্জীবিত। যতখানি তা ব্যক্ত হোয়েছে, ততখানিই কীতিমান 
পুরুষ অন্তরংগ সুহৃদে পরিণত হোয়েছেন। শিবনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে 
তিনি এই মনের কথা, দেহ-মনের কথা, তার সাধ্যমতো বোলতে চেষ্টা 
কোরেছেন। স্বভাবগত ‘আধ্যাত্মিক শুচিবাই'কে সম্পুর্ণ অগ্রাহ কোরতে সমর্থ 
হননি বটে, কিন্তু প্রধান কীতি সমূহের মূল্যবান দলিলের ফাকে ফাঁকে মানবীয় 
বিকারের এই পরিমিত স্বীকারোক্তি ইতিহাসকে স্পৃহনীয় কোরে তুলেছে। 
বর্ণিত চরিত্রের মূলগত গৌরব তাতে কোথাও বিকৃত হয় নি, পাঠকের শ্রদ্ধাবোধ 
কখনো পীড়িত হয় নি। মীর সাহেবের জীবনেও রোমাঞ্চকর নাটকীয় ঘটনার 
অভাব ছিল না। আমার জীবনীর মুখ্য এবং একমাত্র অবলম্বনই হোলো মীর 
সাহেবের প্রথম প্রেমের মর্মান্তিক শোকাবহ অভিজ্ঞতা । কিন্তু তার পটভূমি 
নিদেশ, তার ঘনায়মান জটিলতার প্রস্তুতি, তার পরম মুহুর্তের ট্র্যাজেডির 
ব্যাখ্যান সবই এতটা উদ্দামতা, নাটকীয়তা ও অতিকথনের মাধ্যমে পরিবেশিত 
যে তাকে সকল সময় ঠিক আত্মজীবনীর এখতেয়ারতুক্ত বলে মনে হয় না। 
রচনাকারীর জীবনের অপরিহার্য যশ খ্যাতি-দীপ্ত মহত্ব দৃশ্য অদৃগ্ড সুত্রে হৃদয়ের 
গোপন লীলার সংগে আগাগোড়া গ্রথিত নয় বোলে, আবেদন অনেক ক্ষেত্রে 
নিছক শিহরণমুলক এবং উপন্তাসোচিত। মীর-মানসের একটি প্রধান ঘুর্ণাবর্ত 
স্্টি হোয়েছে সপত্রীবাদকে কেন্দ্র কোরে ৷ এই বিষবৃক্ষ যেন মীর পরিবারের 
বংশানুক্ৰমিক উত্তরাধিকার । সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে হলেও শিবনাথের গাহৃস্থ 
জীবনের বিক্ষোভের মূলেও জায়া। ছুই পত্নী । প্রথম পত্নী যখন সম্ভবত 
অষ্টাদশবর্ষীয়া তন্বী তখন শিবনাথের পিতা কোনো কারণে পুত্রবধুকে 
জীবনের মতো তার পিতৃগৃহে নির্বাসিত রাখার সংকল্প নেন এবং শিবনাথকে 
দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ কোরতে বাধ্য করেন। উভয়ের প্রতি নিজের আচরণে 
টানাপোড়েন, প্রচারিত অধ্যাত্ম আদর্শ ও মানবোচিত স্বভাবের বিপরীতমুখী 


বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৬৫ 


তাগাদায় জ্বর হোয়ে শিবনাথ অনেক নিঃসংগ বিনিদ্র রজনী যাপন কোরেছেন। 
তার কিছু কিছু কথা শিবনাথ বলেছেন সংকোচের সংগে, শংকার সংগে। 
অতি পরিমিত আকারে । অতি নিয় কণ্ঠে 
আমার পত্রিদ্ধয় ঘটিত যে সকল সংগ্রাম গিয়াছে সে বিষ্য়ে তাহাকে ( দুর্গামোহন দাস ) 
অনেক কথা বলিলাম, এসকল বলিতে লজ্জা হয়। জগদীশ্বরের মহিমা ! আমি 
অতি দুর্বল, তিনি আমাকে বিনয়ী রাখুন ।০৪ 


একুশ বৎসরের শিবনাথ তার বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ ও বন্ধুপত্বী মহালন্ষ্মীর সংগে 

নানা রকম পরামর্শের পর স্থির করেছিলেন | 
যে আমার দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনী!কে আনিয় পুনরায় বিবাহ দিব। তখনও 
আমি বিবাজমোহিনীকে পত্বীভাবে গ্রহণ করি নাই। এই ১৮৬৮ সালে আমি 
একবার তাহাকে আনিতে যাই। তখন তিনি ১১১২ বৎসরের বালিকা। 
বোধ হয়, আমার পিতামাতার পরামর্শ ভিন্ন আনিতে গিয়াছিলাম বলিয়া তাহারা 
পাঠাইলেন না। যাহাঁকে বিবাহ দিব তাবিতেছি, তাহাকে পত্ৰীভাবে গ্রহণ করা 
কতব্য নয় বলিয়া তাহাকে পত্ীভাবে গ্রহণ করিতাম না| (পৃষ্ঠা ৭৯।) 


পত্ীকে পুনর্বার বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব কার্ধে পরিণত করা সম্ভব হরনি। 
“আমি কতব্যবোধে ১৮৭২ সালের মধ্যভাগে বিরাজমে|হিনীকে আনিতে 
গেলাম ।..*প্রসন্নময়ীকে বুঝাইয়া তাহাকে আনিতম গেলাম। আনিয়া আশ্রমে 
প্রসন্নময়ীর সহিত রাখিলাম। বিরাঁজমোহিনীর বয়ন তখন ১৪।১৫ বৎসর হইবে। 
বিরাজমোহিনীকে বলিলাম, “আমি যে এতদিন তোমাকে পড়ীভাবে গ্রহণ 
করি নাই, তাহার কারণ এইযে, আমার মনে আছে তুমি বড় হইয়া যদি 
অন্ত কাহাকেও বিবাহ করিতে চাও, করিতে দিব। আর যদি লেখাপড়া শিখিরা 
* কোনে! ভালো কাজে আপনাকে দিতে চাও, দিতে পারিবে, এজন্য তোমাকে 
স্থলে দিতেছি। তুমি এখন লেখাপড়া কর” এই বলিয়া তাহাকে স্কুলে ভতি 
করিয়া দ্রিলাম। কিন্তু দিলে কি হয়! তিনি প্রথম প্রস্তাব শুনিয়া চমকিয়া 
উঠিলেন, “মা গো! মেয়েমান্থুষের আবার কবার বিয়ে হয়! “তাহার ভাব 
দেখিয়া, পুনবিবাহের প্রতি দারুণ স্বণা দেখিয়া, আমার এতদিনের পোষিত 
মাথার ভূত এক কথাতে নামিয়া গেল। .--আমি বুঝিলাম, দ্বিতীয় গ্রস্তাবই 
কার্যে পরিণত করিতে হইবে । 
কিন্ত আর একদিক দিয়া আমার আর এক পরীক্ষ। উপস্থিত হইল । প্রসন্নময়ী 
ও বিরাজমোহিনী যখন এক ভবনে একত্রে বাস করিতে লাগিলেন, অথচ 
আমি বিরাজগোহিনীকে পত্ীভাবে গ্রহণ করিতে বিরত বহিলাম, তখন প্রসন্নময়ী 


১৬৬ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


হইতে'ও সেই সময়ের জন্ত আমার স্বতন্ত্র থাকা উচিত বোধ ' হইতে ল!গিল। 
তখন তাহার সংগে বহুদিনের স্বামী-স্ত্রী সহ্বন্ধ রহিয়াছে, তংপূর্বে হেমলতা, 
তৱঙ্ষিণী ও প্রিয়নাথ তিনজন ভ্রন্মিয়াছে। কিন্তু আশ্রমে স্কুলঘর ও কেশববাবুর 
আপিল ঘর ভিন্ন অধিক বাহিরের ঘর ছিল না। রাত্রে প্রসন্নময়ীর ঘরে 
না শুইলে শুই কোথায়? দুরে গিয়া থাকা আমার পক্ষে সংগ্রামের বিষয় হইয়! 
ঈাড়াইল। প্রদন্নময়ীর পক্ষেও তাহ! অতীব ক্লেশকর হইল । অবশেষে প্রসরময়ীকে 
বুঝাইয়া বিদায় লইয়া এখানে ওখানে শুইতে আরম্ভ করিলাম ।...গুইবার স্থানাভাবে 
কলেজের বারাণ্ডায় পড়িয়া থাকি শুনিয়া প্রসন্নময়ী কীদিতে লাগিলেন । বিরাজ- 
মোহিনী মনে করিপেন তিনি এই সমুদ্রয় কষ্টের কারণ, ইহা ভাবিয়া থোরবিষাদে 
পতিত হইলেন, তাহার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। (১১২-১১৩ পৃষ্ঠা ) 
আরো কিছুদিন পর £ fl 
একদিন কেশব বাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, আমার 
দুই পত্রীকে যেভাবে আশ্রমে রাখিয়াছি, তাহা আর চলিবে না। তিনি ভয় করেন 
যে, বিরাজমোহিনী আত্মহত্যা করিবেন, যদিও আমার মনে সে প্রকার ভয় 
ছিল না, কারণ আমি কলিকাতায় আসিলেই তাহাকে বুঝাইতাম। যাহা হউক 
অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, প্রসন্নময়ী আমার সঙ্গে হরিনাভিতে 
থাকিবেন এবং বিরাঁজযোহিনীকে আশ্রম হইতে অন্ত কোথাও রাখা হইবে, 
আমি শনিবারে সেখানে আসিয়া রবিবার তাহার সঙ্গে যাপন করিব। .. 
...বিরাজমোহিনী আমা হইতে বিযুক্ত হইতে চাহিলেন না দেখিয়া এই স্থির 
করিলাম যে, যখন তিনি ও প্রসন্নময়ী একত্র থাকিবেন, তখন আমি উভয় ' 
হইতে বিযুক্ত থাকিব, আর যখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন গৃহে পরস্পর হইতে 
পৃথক থাকিবেন, তখন পতিভাবে মিলিব। তছুনসাবেই কার্য আরম্ভ হইল। 
প্রসন্নময়ীর জীবিতকালে বহু বৎসর এই প্রণালীতে কার্য চলিয়াছে। (পৃঃ ১১৮-১১৯) 
তারপর আরো পরিণত বয়সে ঃ 
আমি কিছুদিন মুক্ষেরে থাকিয়! পরিবারদিগকে সেখানে ব্রাখিষা কলিকাতার 
কর্মস্থানে আসিলাম। এই স্ময় হইতে প্রসন্নময়ী ও বির[জমোহিনী একত্র বাস 
করিতে লাগিলেন। আমিও পূর্ব নিয়মান্ুসারে তাহাদের উভয় হইতে স্বতন্ত্র 
থাকিতে লাগিলাম। এই সংগ্রামে অনেকদিন গিয়াছিল। (১৪*_-১৪১) 
অর্ধ শতাব্দী পরে আমাদের আধুনিক কালের অন্রাহ্ম পাঠক এই সংগ্রামের 
বিস্তৃততর ইতিহাস আরো অকুষ্ঠিত স্পষ্টতার সঙ্গে বিবৃত হোলনা বলে আক্ষেপ 


কোরতে পারেন কিন্তু অস্বীকার কোরতে পারবেন না যে, যা বর্ণিত হোয়েছে, 
তার মূল্য বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ শাখায় অপরিসীম । 
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শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ, পুরাতন প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৩২০॥ 


বিপিন বিহারী গুপ্তের পুরাতন প্রসঙ্গ প্রধানত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মনের 
কথা। এই বই প্রকাশিত হবার পর আরো উনিশ কুঁড়ি বছর উনি বেঁচে 
ছিলেন! কৃষ্ণকমল মারা যান ইং ১৯৩২ এ, বিরানবব,ই বৎসর বয়সে । “তিনি 
ছিলেন প্রাচ্য এবং পাঁশ্চান্ত্য উভয় বিদ্যায় স্থুপপ্ডিত। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে 
তাহার জ্ঞান ছিল গভীর, ফরাসী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। স্মৃতি 
ও ব্যবহার শাস্ত্রে তিনি কুতবিদ্য। তাহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিদ্বজ্জন সমাজে 
বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছাত্র সমাজে পূজ্য ছিলেন । 
সকল খ্যাতির উপর ছিল তাহার চারিত্রিক দৃঢ়তার স্থান, তিনি যাহা ভাল 
মনে করিতেন, তাহ! হইতে এক তিলও বিচ্যুত হইতেন না। এই দৃঢ়সংকল্প, 
পরিমিতভাষী, তীক্ষধী পুরুষ জীবিতকালে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।” 

বি্ভাসাগর. থেকে শুর কোরে দ্বিজেন ঠাকুর পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর এমন 
কোনো স্বদেশী বিদেশী কৃতি পুরুষ নেই ধার সান্নিধ্য ও সংঘাত কর্ম বা চিন্তা 
ক্ষেত্রে তিনি তীব্র ভাবে উপলন্ধি না কোরেছেন। এই কারণে এই গ্রন্থে 
যে রীতিতে আত্মমানম বর্ণিত হয়েছে, যে রসে তা ভরে উঠেছে সেটা রাজনারায়ণ 
বন্থ ও শিবনাথ শান্ত্রীর আত্মচরিতের সংগে তুলনীয়। কৃষ্ণকমলের আত্মকাহিনী, 
বলা বাহুলা, ব্যক্তি জীবনের কালানুক্ৰমিক অভিজ্ঞতার উদঘাটন নয়। কয়েকটি 
নির্দিষ্ট প্রশ্নের সুত্র ধোরে আলোচনা প্রসংগে নিজের ও যুগের চিন্তার নানা 
উজ্বল ছবি তিনি এসকেছেন। আশপাশের মানুষেরা রক্তমাংসের সঞ্জীবতা নিয়ে 
সেই তত্বালোচনায় বাস্তব জীবননাট্যের প্রাণ সঞ্চারিত কোরেছে। পুরাতন প্রসঙ্গে 
এই জন্যে খুব সংগত কারণেই পুরাতন কালের বহু সংখ্যক মনীষীদের 
নামের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকাকে স্থুচিপত্রের মর্বাদ! দেয়া হয়েছে। 
যদিও কৎ ও মিলের জীবনচিস্তার অন্তরংগ বিশ্লেষণ কৃষ্ণকমলের জীবনদর্শনকেই 
ব্যক্ত কোরেছে, তবু আমরা এই গ্রন্থের যে সকল অংশ সমূহ পাঠ কোরে 
সবচেয়ে বেণী হৃদস্পন্দনের ভ্রেতি অনুভব কোরি সে হোলো যেখানে লেখক 
নিজের ধ্যান ধারণার সংগে আমাদের অতি পরিচিত সেকালের কোন 
চিন্তানীয়কের জীবনবোধের সম্পর্ক বিচার কোরেছেন। যেমন 
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বিগ্ভানাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না, যাহারা জানিতেন 
তাহারা কিন্তু পে বিষয়ে লইয়! তাঁহার সংগে কখনও বাদান্ুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। 
কেবল রাজ| রামমোহন রায়ের ছ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ বায়ের দৌহিত্র ললিত 
চাটুষ্যের সহিত তিনি পরকালতত্ব লইয়া হাস্য পরিহাস্ত করিতেন, ললিত সে 
সময়ে যেন কতক্টা হোগসাধন পথে অগ্রদর হইয়াছেন এইরূপ লোকে বলাবলি 
করিত। বিদ্যাসাগর ভাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, হা রে ললিত, আমারও 
পরকাল আছে না কি? ললিত উত্তর দ্বিতেন, “আছে বৈ কি! আপনার 
এত দান, এত দয়া, 'মাপনার পরকাল থাকিবে না ত থাকিবে কার?” বিদ্যাসাগর 
হাসিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষার 
প্রবর্তন আরব্ধ হয়, যখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া 
গিয়াছিল, যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত বাংলাদেশে শিক্ষকতা করিতে আর্ত 
করিলেন, তাহাদেরও অনেকের নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেয়ার 
নাস্তিক ছিলেন, এ কথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই, ডিরোজিও ফরাসি 
রাষ্টবিপ্বের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়! 
দিয়া Reason এর পুক্া করিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্তায় এ দেশায় 
ছাত্রের ধর্মবিশ্বাস টলিল, চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্তায় ভাসিয়! 
গেলেন, বিদ্যাসাগরও লাস্তিক হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 


আমার এই পূর্ববস্থৃতি বিবৃতি করিতে বসিয়া যাহাদের কথা তোমাকে বলিয়াছি, 
তাহাদের মধ্যে কয়েকজন নাস্তিক ছিলেন আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল+ কবি 
বিহারিপাল, জজ দ্বারক[নাথ ।---... 


আমি Poযitivi5, আমি নাস্তিক। যে কথা লইয়া এই পুরাতন প্রসংগ বিবৃতির 
সুত্রপ|ত হয়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের সেই কথাটি আজ এতদিন পরে মনে 
পড়িতেছে,--কৃষ্ণকম 351১০ যে সে লোক, he can write and he can 
fight, and he can slight all things devine (২২৮-২৩ পৃষ্ঠা) 


এই পর্ধ্যায়ের জীবন চিত্রণের মধ্যে কৃষ্ণকমলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পুন- 
কটি বিদ্যাসাগর ব্যক্তিত্ব । বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের জীবনাচরণ ও সাহিত্য- 
প্রীতি যে সমালোচনার উর্ধে নর, এরকম কঠিন কথা সেকালে কেনো 
একালেও এত বঙ্পশ্রুত যে, এই অংশের আবেদন তীব্ররূপে চাঞ্চল্যকর ন! 
হোয়ে পারে না। কয়েকটি উদ্ধংতি ঃ 

বিদ্যাসাগরের মুখের বুলি ও লেখার ভাষা ঃ 
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কথাবার্তা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডাক্তার জন্সনের অনেকটা সাদৃশ্ত লক্ষিত 
হয়। মেকলে ডাঃ জন্পন সম্বন্ধে যে কথ! বলিয়াছেন, বোধ হয় তোমার মনে আছে। 
যিনি লিখিবার সময় গমৃগমে Jobnsonese ও Latinism ছাড়! কিছুই লিখিতে 
পারিতেন না, তিনি কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় একটিও ল্যাটিন কথা ব্যবহার 
করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার 
করিতেন না। তাহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা 
ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, কিন্তু লোকের সঙ্গে মজলিসে কথা কহিবার 
সময় এমনকি বাংলা 5188 শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করিতে ফুষ্ঠিত হইতেন না 
“ফ্যাপাতুড়ো খাওয়া” (to be confounded ), ‘দহরম মহরম’, ‘বনিবনাও, 
“বিধঘুটে”, ‘বাহবা লওয়।ঃ-_-এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাহার মুখে শুনা যাইত । 
যাহাকে সাধুভাষা বলে তিনি সেদিকেই যাইতেন না। “সীতার বনবাস’ প্রভৃতি 
পুস্তকের রচয়িত| সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা হয় যে, তিনি নিশ্চয় শক্ত 
ংস্কৃত কথা ভালবাসিতেন এবং তাহার রচনাও সেই প্রকার শব্দেই গঠিত । 
কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার উপরে আপনার 
9119 গঠিত করিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে, সেই সময়ে ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতর! সাধারণ কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন সেই ভাষাই বিদ্যা 
সাগরের রচনার বনিয়াদ। একটা উদাহরণ দিয়া আমি বিষয়টা! ভাল করিয়া 
তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। “মহাসমারোহে” এই কথাটা সাধারণে যে অর্থে 
ব্যবহার করে; তিনিও সেই অর্থে সর্বদাই ব্যবহার করিতেন, অথচ সংস্কৃত 
ভাষায় কুব্রাপি- সমারোহ ও অর্থে ব্যবহৃত হয় নাও কথার ও অর্থ হইতে পারে 
না, উহা একেবারেই ভুল । 
১, একটিবার আমার স্মরণ হয় যে, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে তিনি একটি বড় 
গোছের সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন, কথাটি ন্রূপযোগ্যতা। এই শব্দটি 
ন্যায় শাস্ত্রের ভয়ানক কঠিন একটি পারিভাষিক শব্দ; ইংরাজীতে ইহার অর্থ এইরূপ 
করা যায়-_1৮2০53 Per 5০1 যে উপলক্ষে তিনি এই কথাটি ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন সেটি এই_-একদিন আমি তাহার সঙ্গে বসিয়াছিলাম, এমন সময় দ্বারবান 
আসিয়া তাহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানি পড়িয়া তিনি আমাকে 
বলিলেন, প্্রসন্নকুমার ঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেখ! আমরা এক 
দেশের লোক, একজাত, এই শহরের ভিতরেই আছি, তিনি ডেকে না পাঠিয়ে একবার 
এসে দেখা করলেই পারতেন! সাহেবের যদি এই রকম চিঠি দিয়ে আমাদের 
ডেকে পাঠায় ত যাওয়া উচিত মনে করি, স্বদ্েশীর সঙ্গে আসা-যাওয়ার স্বরূপযোগ্যতা 
আছে, সাহেবদের সঙ্গে সেটা নেই। অবশ্যই তিনি দেখা করিতে যান নাই। 
২২০_ 
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আজকাল একটু আধটু সংস্কৃত ভাষ! শিখিয়াই কেহ কেহ সংস্কৃতে কথা কহিতে 
প্রবৃত্ত হয়, তিনি একেবারেই তাহ! পছন্দ. করিতেন না। একদিন এক জন 
হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষার কথা 
কহিতে আরম্ভ করিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দিতে জবাব দিতে লাগিলেন। 
আমি কাছে বসিয়া ছিলাম। আগন্তকের ভাষা অশুদ্ধ ও ব্যাকরণছুষ্ট। বিদ্যাসাগর 
কথা কহিতে কহিতে 5815 আমাকে বলিলেন_-“এদিকে কথায় কথায় কোষ্ঠ- 
শুদ্ধি হোচ্চে, তবুও হিন্দি বলা হবে না!” (পৃঃ ৪৭--৪৯ ) 


সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের পরক্রীকাতরতা ঃ 

বিদ্যাসাগরের সর্ববতোযুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্য গঠনে কি প্রকার বিকাশ 
পাইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তাহার 
রাজতক্তের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে, একথা কল্পনাও করিতে 
পারিতেন না । তাহার এই Iiterary 0581955% সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ 
নাই। দেখ, আমার মনে হয় যে যেমন জগৎং-সংসারে তেমনই ভাষার মধ্যেও 
একটা natural selection আছে, নহিলে শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্চমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, দ্বারকানাথ বিদ্যা ভূষণ, 
হরিনাথ শৰ্ম্মা, যাঁহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যের__ আমাদের যে নূতন বাংলা সাহিত্য 
গড়িয়া উঠিতেছিল সেই সাহিত্যের,_-এক একটি দ্িকৃপাঁলরূপে গণ্য হইবার 
উপযুক্ত, তাহারা কোথায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন, একা বিদ্যাসাগরের প্রতাপ 
অক্ষুণ্ন রহিল ! 
_.. গ্যামচরণ সরকার ইংরাহ্গী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, ল্যাটিন ও গ্রীক 
জানিতেন। পণ্ডিতের দল তীহাকে বিদ্রপ করিতেন, সংস্কৃত সাহিত্যদ্র্ণ- 
কারের ভাষায় ভরতশিরোমণি তাহাতে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন-_অষ্টাদশভ্যুযাবার- 
বিলাসিনীভুজংগঃ (the fancyman of eighteen courtezans of Languages) | 
শ্যামাচরণ বাবু যখন সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন, 
তখন ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রদিকলাল সেন। শ্যামাচরণ 
বাবু খাঁটি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় একখানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এখন মনে 
হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল, কিন্তু যেমন পুস্তকখানি 
প্রকাশিত .হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে ০০1 7০০০, করিলেন, 
আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম। শ্তামাচরণ বারু আর 
মাথা তুলিতে পারিলেন না... 

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Encyclopaedia Bengalensis ও মহাভারতের 
ইংরাজী তর্জম] লিখিয়া আপনার কৃতিত্ব দেখাইলেন 1... বিদ্যাসাগর কিন্তু তাহাকে 
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মোটেই দেখিতে পারিতেন না, কেবল বলিতেন, “লোকটার রকম দেখেছ? 
টুলো পণ্ডিতের মত কথায় কথায় ভটির শ্লোক 0০৮৩ করে” 

রাজেজ্লাল মিত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলিতেন, ‘ও লোকটা ইংরেজীতে 
একজন ধৰুর্দার পণ্ডিত, কহিতে লিখতে মজবুত, কিন্তু সাহেবদের কাছে বোলে 
বেড়ায়__এইংরাজী আমি যৎসামান্য জানি, যদি কিছু আমার জানা-শুনা থাকে 
তা সংস্কৃত শাস্ত্রে” ইহাতে সাহেবরা মনে ভাবেন--বাস্রে, ইংরাজীতে এত 
সুপণ্ডিত হোয়ে যথন সে বিদ্যেকে যৎ্সাযান্ত বলে, তখন না জানি সংস্কততে 
এর কতই বিদ্যে আছে! এইরূপ কোনও আসরে বিদ্যাসাগরের নিজের মুখেই 
শুনিয়াছি) তিনি কোনও পদস্থ সাহেবকে বলিয়াছিলেন, «তোমাদের মত 
বুদ্ধিমানও নেই, নির্ব্ধোধও নেই, তোমরা যে বুদ্ধিমান, তাহা বল! বাহুল্য, 
তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় চতুদ্দিকে দেদীপ্যমান, কিন্তু তোমাদিগকে নির্ব্বোধ 
এইজন্য বলি যে, আমাদের দেশের অকর্পণ্য অনেক ব্যাক্তি তোমাদের কাছে 
বেশ পশার করিয়া লইয়াছে, আমরা তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাই।ঃ 
রাজেন্দ্রলালের বিবিধার্থ সংগ্রহ কোথায় ভাসিয়া গেল ! 


ইহার একটা কারণ বেশ বুঝা যাইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিতেন,_- 
সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি থাকিলে বাংলা ভাষার গঠন 
বিষয়ে কেহই সহারতা করিতে পারেনা! একজন লোককে তিনি সুখ্যাতি 
করিতেন, তিনি অক্ষয়কুমার দ্রত্ত। কিন্তু তাহার সুখ্যাতির মধ্যেও যেন 
damning with faint Praise ছিল। তিনি বলিতেন-_'অক্ষয় লিখতে টিখতে 
বেশ পারে, আমি দেখে শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে 
দিতে হয়।’ কিন্তু আমার মনে হয় না যে, অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে 
বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দুজনের ৪], ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ 
"স্বতন্ত্র । ( পৃঃ ৫৮৫৩) 


বিদ্যাসাগরের খ্যাতির অপর পিঠ ঃ 

বিদ্যাসাগরের প্রতি এই যে ভক্তি, ইহার একমাত্র কারণ যে তাহার চরিত্রের 
উৎকর্ষ, তাহা নহে। অন্তান্য কারণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট কারণ আছে, যাহার 
উল্লেখ করিলে আম’:দর বাঙ্গালীর চরিব্রগত একটা দোষ প্রকটিত হইয়া পড়িবে । 
যে সময়ের কথা আমি বঙ্গিতেছি, সে সময়ে এটা বেশ বোঝা যাইত "সাহেবদের, 
নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন না হইলে বাঙ্গালী মানুষের মূল্য বুঝিতে পারে না। মুখে 
না বলি, কিন্তু মনে মনে যাহাদের বড় বঙ্গিয। জানি, তাহাদের পিল মোহরের 
ছাপ না পড়িলে জিনিসের মূল্য হয় না। 


১৭২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিদ্যাসাগরেরও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত যে, 
পাছে আর কোনও বাক্তালীর সাহেবদের কাছে তাহার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি 
হয়। পূৰ্বে আমি যে তাহার literary 15919899র কথা উল্লেখ করিয়াছি, 
তাহার মধ্যে যে এইরূপ একটা কারণ নিহিত ছিল না, এ কথা বলা যায় না। 
তিনি কাহারও নিকট মাথা হেট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাহার চরিত্রে 
এইটুকু দৌর্ধ্বল্য ছিল, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। লাহেবদের 
নিকট পসার জমাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিয়াছিলেন, একথা আমি 
বলিতেছি না, তবে তাহার বিদ্যাগোরবে সাহেব সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, 
তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন ্রাথিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন । 
কালীপ্রসন্ন সিংহের দোষ নহে, পাইকপাড়ার রাজাদের দোষ নহে, দোষ 
দিতে হয় সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে দাও । 1৬7৪, Besant হিন্দুয়ানির ব্যাখ্যা 
করিলেন, বাঙ্গালী গর্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিপ। বিবি যখন হিন্দুর তীর্ঘস্থানে 
হিন্দু কলেজ স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, হিন্দু রাজন্যবর্গ টাকা ঢালিয়া 
দিল, প্রকাণ্ড কলেজ স্থাপিত হইল। এই যে ভাব, ইহা আমাদের জাতীয় 
অবনতির একটা প্রসব । (পুষ্ঠ। ৮৬-৮৭ ) 
কালীপ্রসন্ন, বংকিম, হেমচন্দ্ৰ, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ সম্পর্কেও অনেক উল্লেখযোগ্য 
উক্তি এ বইতে রয়েছে। বিহারীলাল যে “যাবজ্জীবন” 'দীর্ঘাকৃতি, সবলকায়, 
খাড়া দেহ ও হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন” এবং ‘সাহস ও অকুতোভয়তা তাহার যে প্রকার 
ছিল, বাঙ্গালী জাতীর সেরূপ . খুব কমই আছে*_একথাও বোলেছেন 
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য । (১৭৩ পৃষ্ঠা ) 
এই গ্রন্থের আরেকজন কথক হোলেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত । অভিনেতার সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতার পটভূমিতে তিনি অতি. সংক্ষেপে (১২৫-১৬২ পৃষ্ঠা ) ধাংলা 
রংগমঞ্চের উন্মেষ ও বিকাশ ধারাকে 'জাজ্জল্যমান কোরে ফুটিয়ে তুলেছেন।  * 
পুরাতন প্রসংগের, লেখক বিপিনবিহারী গুপ্ত যদিও সকল প্রসংগের অন্তরালে 
আত্মগোপন কোরতে সক্ষম হোয়েছেন, তথাপি যেখানে তিনি স্বপ্রকাশ সেখানেও 
তার কৃতিত্ব কম নয়। ভূমিকা অংশের কয়েক পৃষ্ঠায়, আত্মকাহিনীমূলক রচনা 
পাঠের উৎকণ্ঠা ও আনন্দের স্বরূপকে, প্রসংগক্রমে হলেও অতি চমৎকাররূপে 
ব্যক্ত কোরেছেন ঃ * টড == 
কিন্তু যাহা হারাইয়াছে, এক; একবার মাঝে মাঝে সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত 
কুড়াইয়া আনিয়া একাগ্রভাবে তাহাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে কি 
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হারাণর মধ্যে পাওয়া কাহাকে বলে বুঝিতে পার কি? একদিন সন্ধ্যাকালে 
অথবা! প্রভাতে মেছোবাজার ই্রাটের যে একতলা বাড়িতে বিদ্যাসাগর প্রথমে 
বাস করিতেন, সেই বাড়িটি খঁজিয়া বাহির করিবে কি? সেখান হইতে রাজকুঝ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্ুুকিয়া গ্রীটের বাড়ির যে ঘরটিতে বিদ্যাসাগর থাকিতেন, সেই 
ঘরটি দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হয় কি? সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল অবস্থায় 
কলেজের যে ঘরটিতে বাস করিয়া ছিলেন, সেই ঘরটি কি বিদ্যাসাগরের স্বৃতি 
বক্ষে করিয়া এখনও দণ্ডায়মান নাই? তাহারই ঘরের সন্মুখে যে মাটি তিন নিজে 
কোদাল দিয়া কাটিয়া তথায় কুস্তির আখ ড়া করিয়াছিলেন, যে মাটি তিনি নিজে 
গায়ে মাগিয়া কুত্তি করিতেন, সেই ভূমির সেই পবিত্র মাটি মস্তকে করিয়া একটু 
লইয়া আসিবে কি? সেখানে এখন মাট আছে ত, সমস্ত জায়গাটা কঠিন পাষাণবৎ 
সানবাধান হইয়াছে? সেই মাটি মাখো, মাটি মাথো। গ্রীকপুরাণের অসুরের 
মত সে মাটি স্পর্শ করিলেই নবীন বলে বলীয়ান্‌ হইবে, মাটি মাখো, মাটি মাখো । 
(১৩-১৪ পৃষ্ঠা ) 


তের 
দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্রোহে বাঙ্গালী, কলিকাতা! ১৯৫৭ ॥ 


বিদ্রোহে বাঙ্গালী গ্রন্থে বাংগালী সিপাহী ছূর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের 
অভিজ্ঞতা থেকে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাবলী বর্ণনা কোরেছেন। “সিপাহী 
বিদ্রোহের ঘটনাবলীকে উপজীব্য করিয়া সেকালে যে কয়জন দেশীয় লেখক 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কাশীর সৈয়দ আহমদ খান, কানপুরের 
নানক চাদ? এলাহবাদের ভোলানাথ চন্দর এবং বাংলা দেশের ছুর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য? পঞ্চানন তর্করত্ব সম্পাদিত 
জন্মভূমি মাসিক পত্রিকায় বইটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের 
কাল ১২৯৮ থেকে ১৩০৩। তখন রচনাটির নাম ছিলো সামার জীবন । 
নাম যাই থাক না কেনো গ্রন্থখানি আদৌ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র 
জীবনের ইতিহাস নয়। এতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহের কালে যে সব 
বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনা ছুর্গাদাসকে বিচলিত ও অভিভূত কোরেছে আশ্চর্য 
কালানুক্ৰমিক ধারাবাহিকতা ও পুংখানুপুংখতার সংগে এ বইতে তা বর্ণিত হোয়েছে। 
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আলোচ্য সংস্করণের (১৯৫৭ ইং) পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ৪১৮। ৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 
বিদ্রোহ-পূর্ব ও বিদ্রোহ-বহিভূর্তি বিষয়ের বর্ণনা । ছূর্গাদাসের সামাজিক পরিচয়, 
সেনাবাহিনীর গঠনপ্রকৃতি (পৃঃ ৫০-৬৩) এবং বাজার দর সম্পর্কে অনেক 
মূল্যবান তথ্য এই অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে । প্রসংগত বর্ম! মুলুকের মগ 
পঃ ২২-২৯) ও নাইনিতাল কুমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চলের বিশেষ নর্তকী সম্প্রদায় 
(রামজানি) সম্পর্কে (পুঃ ৬৩) অনেক সুক্ম সরস ও অজানিত কথা বলা 
হোয়েছে। এর পর বিদ্রোহের কথা। আট সংখ্যক ইররেগুলার অশ্বারোহী 
রেজিমেন্টের হিসাবরক্ষকের চাকুরী নিয়ে ছুর্গাদাস সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন। 
রেজিমেন্টের সংগে ১৮৫৭তে দুর্গাদাস যখন বেরিলীতে এসে পৌঁছুলেন তখন 
চারিদিকে আসন্ন বিদ্রোহের উত্তাপ ও উৎকণ্ঠা ভালোভাবে অনুভব করা যাচ্ছিল। 
বিদ্রোহের প্রকৃত বিস্ফোরণ হোলো রবিবার, ৩১এ মে! এই বিদ্রোহে 
বিপর্যস্ত এলাকার একেবারে কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত, তার প্রবল আঘাতে চালিত 
ও তাড়িত ছুর্গাদাস যেনো বিদ্রোহের এক ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অবিচ্ছেষ্য অংগ। 
দুর্গাদাস বিদ্রোহের বাহ্য ঘটনাবলীকে অতি নিকট থেকে দেখেছেন, অতি নিকটে 
থাকার জন্তে তার বিষাগ্নির জাচ এড়াতে পারেননি এবং এই নৈকট্য তার 
ইংরেজমুগ্ধ বীর হৃদয় এক মুহুর্তের জন্যও ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ছিল না বোলেই 
বিদ্রোহের জটিলতম ঘটনাবর্ত ও তরংগাঁভিঘাতের সংগে অনিবার্ষভাবে যুক্ত 
থেকে একাধিক ক্ষেত্রে তার মর্মদেশ পর্যস্ত প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছেন। 
বিদ্রোহের প্রথম দিবস বর্ণিত হয়েছে ১০৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত । তৃতীয় দিনের বর্ণনা শেষ 
হয়েছে ১২৩ পৃষ্ঠায় 1১৩৮ পৃষ্ঠ! পর্যন্ত চতুর্থ দিনের কথা । এমনি করে, ১৪ই জুন 
পর্বস্ত বেরিলীর মুসলিম সিপাহী ও অভিজাত নাগরিক, হিন্দু বেনে, শেঠ, সন্ন্যাসী, 
সৈনিক ও ইংরেজ শাসক সেনাপতিবর্গের দশা-ছুর্ঘশার কথা ছুর্গাদাস পরিণত 
চাঁতুর্ধের সংগে লিপিবদ্ধ কোরেছেন। প্রাথমিক সাফল্যের পর বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীর 
দিল্লী যাত্রার উদ্ভোগ পর্বে ১৭০ পৃষ্ঠায় বইয়ের ১ম খণ্ড .শেষ। বিদ্রোহী 
শিবির থেকে কোনোক্রমে পালিয়ে দুর্গাদাস আগষ্ট মাসের প্রথম দিক পর্যস্ত 
বেরিলীতে থাকেন। ৩১৪ পৃষ্ঠায় ছ্র্গাদীস বর্ণনা কোরেছেন কি কোরে একের 
পর এক বিপদ অতিক্রম কোরে অবশেষে তিনি ইংরেজ শিবির নাইনিতালে 
গিয়ে পৌছুলেন। গ্রন্থের বাকী অংশে ইংরেজের কথা। : নিতাত্ত অসহায় 
অবস্থায় পতিত হোয়েও তারা যে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন, 
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ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় কোরে কৌশলে বিদ্রোহীদের পরাজিত কোরেছেন, 
তার কাহিনী ছুর্গাদাস দরদ দিয়ে বোলেছেন। বিদ্রোহ দমিত, গ্রন্থও সমাপ্ত । ' 
কাহিনীকারের শেষ বাণী ঃ 

আবার বেরিলীতে ইংরেজের রাজত্ব বসিল। মনে অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। 

কিন্তু আর না। অদ্য এইখানেই আমার জীবন-চরিত শেষ করিলাম। অবশিষ্ট 

জীবনী আঁর লিখিবার উপযুক্ত নহে। পৃঃ ৪১৮) 
দুর্গাদাস প্রভৃভক্ত ইংরেজ ভূত্য। স্বভাবতই তার বর্ণনায় ইংরেজ প্রীতি ও 
ইংরেজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ক্ষেত্রবিশেষে লঙ্জীহীন। তবু প্রশংসার বিষয় 
এই যে, ছূর্গাদাস তীক্ষৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। বেরিলির ফজলুল হককে গুণ্ডা ও 
বদমায়েশ বলেছেন বটে (পৃঃ ১১৪), কিন্তু পরে তার যে জীবন বৃত্তান্ত পেশ 
কোরেছেন তা থেকে আমরা স্বতন্ত্র সীদ্ধান্তেও পৌছুতে পারি (পৃঃ ১৭৬ )। 
বিদ্রোহী সেনাবাহিনীদের উন্মাদনাকে ঘৃণ্যবর্ণে চিত্রিত কোরেও স্বীকার করেছেন 
যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটা সাম্প্রদায়িক এক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিল (পৃঃ ১৬৯, ১০০)। বেরিলিতে বিদ্রোহীর! শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টার যে 
সকল শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাঁতে হিন্দু ধনপতি ও রাজনীতিবিদদের 
কেউ কেউ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ কোরেছিলেন। ইংরেজের দান ছূর্গাদাস যে সবত্র 
সিপাহীর আন্দোলনকে নিছক মুসলিম সিপাহী ও মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর হেয় 
ষড়যন্ত্ররপে বিচার করেন নি, তার পক্ষে এটাও কম কৃতিত্বের কথা নয়! ছ্র্গাদাসের 
মানস-প্রকৃতি ছিল নাগরিক, সৌখিন, মজলিসী । নিজের অবশ্যকরণীয় নওকরী ছাড়াও 
তিনি নর্তকীর কদর কোরতে জানতেন, নানারকম সংগীতের রসজ্ঞ সমজদার ছিলেন, 
জাতিধর্ম নিধিশেষে কলাবিলাসী নাগরিকদের আদর আপ্যায়নে তুষ্ট রাখতেন। 
হিন্দু বাংগালী সিপাহী এতো ষোল আনা ইংরেজের গোলাম হওয়া সত্বেও 
জীবনের বিচিত্র রসের পিপাসা ও আস্বাদন দুর্গাদাসের রোজনাম্চাকে সর্বজন- 
পাঠ্য সাহিত্য-কর্মের মর্যাদা দান কৌরেছে। নিপাহী বিদ্রোহের প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র 
ও বিশৃঙ্খলা, গোলা বারুদের বিস্ফোরণ ও রণনীতির নিষ্ঠুরতার অন্তরালে 
যে সকল মানবিক দন্দবশস্কা, প্রেম-উৎকণ্ঠা স্বত্ব নিয়মে ক্রিয়াশীল ছিলো 
তাঁর অপকট স্বীকারোক্তিও এখানে একাধিকবার লক্ষণীয় 

ছূর্গাদাস বিদ্রোহীদের সঙ্গে সহযোগিতা কোরতে অস্বীকার করায় “বখত খাঁ যেন 
হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! ভীষণ জ্রভঙ্গি করিয়া বলিল, “ইংরেজ আওর 
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বাঙ্গালী সব এক হ্যায়। তুমকো নেহি মালুম হায়, কি, হাম আভি তুমারা 
গরদান কাঁটনেকো হুকুম দে সকতে হেঁ। নিমক হারাম! বেইমান! হাজার রূপেয়া 
তন্থা ভি কবুল নেহি করভা ? খুব মালুম হ্যায় কি ইংরেজকা সাথ তুমহারী 
সাজিস হ্যায়”? (পুঃ ৯৪) কিন্ত বিদ্রোহী সেনাদলের দ্বিতীয় অধিনায়ক মহম্মদ 
সফী নিজের ব্যক্তিগত ওয়ারা রক্ষা কোরতে তবু পশ্চাদপদ হন নি। তার 
কল্যাণে ছূর্গাদাসকে সাধারণ কারাগারে শুঙ্খলাবদ্ধ থাকতে হোল না। বিদ্রোহী 
সৈনিকদের পর্যন্ত যা জোটে নি সেই আটা, ঘি, হিন্দু-রক্ষী মারফৎ লাভ কোরলেন। 
মহম্মদ সফীর সৌজন্যের স্থযোগ নিয়ে পলায়নে পর্যন্ত সমর্থ হোলেন। এরকম 
একবার নয় কয়েকবার ঘটেছে। নাইনিতালে ইংরেজের সংগে মিলিত হওয়ার 
প্রাকালে আরেকবার তিনি হলদোয়ানিতে বিদ্রোহীদের হাতে ধর! পড়েন। 


পূর্বোক্ত সর্দারের আর দুইজন সওয়ার আমাকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফজল 
হকের সম্মুখে সমানীত করিয়া সকল বৃত্তান্ত একে একে বিবৃত করিল। তিনি 
কোন কথার উত্তর করিলেন না । ' কেননা, তথন তিনি জানু পাতিয়া মালা 
হস্তে “ওজিফা, পড়িতে ছিলেন। তাহারা আমাকে লইয়া দীাড়াইয়। রহিল। 
কিয়ৎক্ষণ পরে মৌলবী ওভিফা সমাপ্ত করতঃ ছুইটি হস্ত একবার আপনার মুখে দিয়া 
আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সে আরক্ত-লোচন, সে ভীষণ মুত্তি দেখিয়া 
প্রাণ গুকাইয়া গেল। কিন্তু ব্যাকুলতা বা অধীরতা স্বীকার করিলাম না। 
মৌলবী অতি পরুষ এবং জলদগজ্জীর স্বরে বলিলেন_“তু কোন হায় ?? আমি 
ইতিপূর্বে বিদ্রোহী সৈন্যদের নিকট যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলামঃ এখানে 
তাহাই বলিলাম। কিন্তু তিনি তাহা! বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন, ‘তু আপনে 
তই চাপরাশী বানাতা হ্যান্_সব ঝুঁটা বাত হায়, চাপরাশীকা গুপ্তগু এইসী 
সলিব নেহী হোতী হ্যায় । তু কাফরোকো রসদ পৌঁছতা হ্যায়। লে অব 
উসকা মজ্জা চখ. | এই বলিয়া সর্দারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, “ইসকো কল 
ফজর তোপমে উড়া দেও ।” (পৃঃ ২১৯) - 

সে রাতেও মুসলমানস্পৃষ্ট পানি পান করতে অস্বীকার করায় হিন্দু বাহকের 

হাত দিয়ে ছুধ জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হয়। “বুঝিলীম সত্য সত্যই 

মুসলমানের আমার উপর দয়া হইয়াছে? (পৃঃ ২২৫) পরদিন সকালে 
আমি যে স্থলে ভূলুষ্ঠিত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছিলাম, সেই স্থলে নবাব 


সাহেব দুই জন অশ্বারোহী সঙ্গে করিয়া আসিলেন। তিনি আমার আপাদমস্তক 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি. আমাকে উত্তম রূপ দেখিবার 
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ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এক জন প্রহরী আমার বন্ধন শিক্লসমূহ শিথিল করিয়া 
ভীমরবে কহিল ‘খাড়া হো যাও, আমার ওষ্ঠাগতপ্রাণ, উত্থানশক্তি এক রকম 
রহিত। কিন্তু কি করি, ধীরে ধীরে উঠিয়া ঈ'ড়াইলাম। ভাবিলাম এই বুঝি 
তোপে উড়াইবার বা নাসা কর্ণচ্ছেদের হুকুম হইল। ছুর্গতিনাশিনী দেবী 
ভগদ্ধাত্রীর নাম কেবল মনে মনে উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। সেই নবাব_-সেই 
গভর্ণর-দ্ডমুণ্ডের কর্তা আমাকে মধুর রবে তখন জিজ্ঞাসিলেন, “বাবু সাহেব ! 
আপ হিয়া ক্যায়সে আয়ে ?-* (পৃঃ ২২৬) 


তাহ।র প্রতি চাহিয়া চাহিয়া আমার চক্ষুকোণে জল আসিল । আমি ত'হাকে 
চিনিতে পারিলাম। ক্রমশঃ গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া বারিধারা প্রবাহিত হইতে 
লাগিল। সেই সৌম্যমুপ্তি নবাবসাহেব ধীরে ধীরে অর্দস্ফুট স্বরে কহিলেন, “বাবু 
সাহেব! কীদ্িবেন না, বড়ই সংকট কাল। চোখের জল শীন্ত্ যুছিয়া ফেলুন ৷ 
কি হইয়াছে, কি ঘটিয়াছে, আমাকে সংক্ষেপে শীঘ্র বলুন, আমি মৌলবী ফজল 
হকের নিকট চাপরাশী বলিয়া যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলাম, সেই কথা বলিলাম 
এবং পথের অন্যান্য সকল সংবাদ তাহাকে কহিলাম। শেষে অতি বিনীতভাবে 
জানাইলাম, আমাকে এ যাত্রা আপনি রক্ষা করুন। 


নবাব সাহেব আমাকে সাহস দিয়] বলিলেন, ‘বাবু সাহেব ! পহিলে মেরা গরদান 
হোই কাটেগা, পিছে আপকাঁ। আপ, কুছ ফিকির (চিন্তা) না করিয়ে।, 
অন্য কেহ শুনিতে ন! পায়, এরূর অন্ুচ্চস্বরে তিনি আমাকে এই কথাগুলি 
বলিলেন ।--- (পৃঃ ২২৭ ৷) 


সেই চুন্না মিয়া আমার নিকট হইতে অতি দ্রুতপদে মৌলবী ফজ্ঞল হকের 
নিকট গিয়া উপস্থিত হইগেন। মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, ‘আমি ওঁ বাদীকে চিনি, 
ও ব্যক্তি ভাল মানুষ, বেরিলিতে চাপরাশীর কাজ করিত এবং সংগতিপন্ন ছিল। 
উহার জ।তা নাইনিতালে আছে, ইঃ! আমি জানি। তাই ও ব্যক্তি তাঁহাকে 
দেখিতে যাই;তছিল। রপ্দ পৌঁছিবার সংগে উহার কোন সম্পর্ক নাই। এ 
ব্যক্তি বিশ্বাসী এবং মুসলমান রাজ্যের মংগলাকাৎক্ষী, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত 
আছি।’ এইরূপ নানা কথা চুন্না মিঞা ফঞ্জল হককে বুঝাইয়া বলিলে, ফজল 
হক কহিলেন, "হুজুর! আপ মালিক হ্যায় যো আপ জানতেহে তো ঝোৌড় 
দিজিয়ে 127. (পুঃ ২২৮) 


আমার সেবার জন্য চুন্না মিয়া চারি জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
তাহারা বাজার হইতে নববস্ আনিয়া দ্রিল। আমি স্বানান্তে বস্ত্র পরিধান করিলাম। 
২৩ | 
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দেখিতে দেখিতে প্রচুর পরিমাণে স্বত, চাল, ডাল, আল, আটা ও অন্তান্ত 
মসলাসমূহ আনীত হুইল । মাটির উনান তৈয়ারি হইল । 
বলা বাহুল্য, আমার মুক্তির সংগে সংগে আমার প্রার্থনাগ্থপারে টাটুওয়ালা ও 
সেই নবীন হিন্দুস্থানী বুবকেরও মুক্তিলাভ হয় । (পৃঃ ২৩১) 
মুক্তিলাভ কোরে ছূর্গাদাস ইংরেজদের সংগে যোগ দেন এবং বিদ্রোহ দমনে 
এক বিশিষ্ট সক্রিয় ভূমিকার অবতীর্ণ হন। 
এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি বা ব্দাম্ততামূলক রণনীতিবিরুদ্ধ আচরণ 
ছাড়াও বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর দুর্বলতার ও ব্যর্থতার অনেকগুলো কারণ ছুর্গাদাস 
গ্রন্থের নানা স্থলে উল্লেখ কোরেছেন। ক্ষমতালাভের অন্তদ্ঘন্ৰ এবং ব্যাপক বিশুংখলা 
সেগুলোর মধ্যে প্রধান। যে অভিজাত শক্তি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণে তৎপরতা 
প্রকাশ করেন তাদের রাজনৈতিক চেতনা ছিল মধ্যযুগীয়, নেতিবাচক। তাদের 
চারিত্রিক সত্তাও ছিল মজ্জাহীন। হলদোয়ানি-নাইনিতালের চরম সংগ্রামে 
বিদ্রোহীদল যে আত্মঘাতী অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দের তা বর্ণনা কৌরতে 
গিয়ে লেখক বলেন £ 


Fe 


এই সময় আট দশটি তোপ, এক সহস্র অশ্বারোহী এবং আঁড়াই সভম্র পদাতি 
সৈন্য লইয়! বিদ্ৰোহিগণ যদ্দি নাইনিতাল আক্রমণ করিতে পারিত, তাহা হইলে 
অনায়াসেই তাহাদের নাইনিতাল করগতলগত হইত । ইংরেজ একটি মাত্র গোর্খা 
পণ্টন লইয়া কিছু:তই তখন নাইনিতাল রক্ষা করিতে সক্ষম হইত. না। নবাব 
খা বাহাছুর খাঁ, বেরিলি হইতে প্রায় এগার হাজার সৈন্য নৈনিতাল আক্রমণার্থ 
পাঠাইয়ছেন। তাহারা কিন্ত হলদোয়ানি প্রভৃতি নানা স্থানে অডডা করিয়া বসিয়] 
আছে, কেবল গুভকালের প্রতীক্ষা করিতেছে । ... এইরূপ বাকৃবিতগায়, * আলস্তে 
এবং উপেক্ষান্্ দিন কাটিতে নাইনিতাল আক্রমণ আর করা হইল ন! । (পৃঃ ৩২২) 


রসর্দের অপ্রাচুর্য, পাহাড়ীয়া অঞ্চলের সুন্দরী নর্তকীদের নিয়ে সৈনিকদের মধ্যে 
হল্লা রেশারেশি, নেতৃবৃন্দের অন্যান্ত দুর্বলতার সংঙ্গে যুক্ত হোয়ে, এই এলাকার . 
বিদ্রোহীদের পতন আশু এবং অনিবার্ধ কোরে তুললো । 

বিদ্রোহে বাংগালীর, আবেদন মূলতঃ রোমাঞ্চকর | কি কোরে বাংগালী সিপাহী 
দুর্গাদান বিদ্রোহের কবলে পড়ে বাড়ি ঘোড়া টাকা হারালেন (পূঃ ৬৯-৭৮ ১, 
বন্দী হলেন, মৃত্যুর দণ্ডাদেশে বধ্যভূমিতে নীত হয়েও মুক্তি পেলেন, পলায়নের 
পথে ঘোর নিশাকালে ভয়ানক অরণ্যে দিশাহারা হলেন (পৃঃ ২৪২-২৬৩), 


বাংল! আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৭৯ 


ইংরেজ অশ্বারোহী বাহিনীর পরিচালনার ভার পেলেন, বিদ্রোহিদের নির্মম ভাবে 
নিশ্চিহ্ন কোরে দিলেন এসকল লোমহর্ষক কথাই এই বইতে বর্ণময় রূপ 
লাভ কোরেছে। এই শিহরণমূলক কাহিনীর বুনটের ফাকে ফাকে দ্র্গাদাস 
যে অপরিচিত জগতের মানুষ ও আচরণের প্রাণপুষ্ট স্মৃতিচিত্র এ*কে গেছেন 
বাংলা সাহিত্যে তার সমগোত্রীয় দৃষ্টান্ত বিরল। 

নিছক সিপাহী বিদ্রোহের আলেখ্য হিসেবেও বইটি মূল্যবান । উনবিংশ শতাব্দীর 
শিক্ষিত বাংগালী হিন্দু সিপাহী বিদ্রোহের অস্তনিহিত শক্তিকে নেকনজরে দেখতে 
পারে নি। এর মধ্যযুগীয়তা তাকে স্বাধীনতার এই প্রবল বিক্ষোভ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল 
হোতে দেয় নি। মুসলিম শাসন সম্পর্কে বৈরীভাব ও তুলনায় পাশ্চাত্য শীসকবর্গ 
সম্পর্কে মোহ বিদ্রোহ প্রসংগে তাকে ব্যাকুল বা উদ্বিগ্ন হোতে দেয় নি। শিবনাথ 
শাস্ত্রী তার আত্মজীবনীতে মিউটিনী সম্পর্কে মাত্র সাড়ে তিন লাইন লিখেছেনঃ 


জেলিয়পাড়াতে যখন আমাদের বাসা, তখন ১৮৫৭ সালে মিউটিনি ঘটে, এবং 

আমাদের কলেঙ্জ পটলডাংগা হইতে উঠিয়া গিয়! বহুবাঁজার রোডের তিনটি 

বাড়িতে থাকে । মিউটিনী থামিলেও ওঁ স্থানে কলেজ কিছুকাল থাকে, তৎপরে 

নিজ আলয়ে উঠিয়া আদে। ( পৃঃ ৩৫-৪৩ ) 
রাজনারায়ণ বহ্থ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোচনা কোরেছেন। 
ইংরেজ এবং ইংরেজাশ্রিত হিন্দু নগরবাসী বিদ্রোহের বিস্ফোরণে কি পরিমাণ 
আতংকিত ও জ্ঞানহারা হোয়ে পড়েন উভয় গ্রন্থকারই তা সকৌতুকে বর্ণনা 
করেন। সেই বর্ণনার পেছনে ইংরেজের প্রতি বক্র অনুকম্পা যেমন স্পষ্ট 
তেমনি বিদ্রোহিদের প্রতি অবিশ্বাসও দৃটমূল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংগালী 
বুদ্ধিজীবীর জাতীয়তাবাদের চেতনায় বিচিত্র পর্যায়ে জাতিবৈরিতা কি তন্গুপাতে ' 
মিশ্রিত ছিল তার স্বরূপ নির্ণয়ে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বাংলা রচনামাত্রেই 
বিশেষ সাহাযা করবে। বিদ্রোহে বাংগালী যে এক্ষেত্রে এক অতি প্রামাণ্য 
এবং বিস্তৃত দলিলরূপে গৃহীত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 

দুর্গাদাস তার আশপাশের নাগরিক ও সামরিক জীবনের গঠনপ্রকৃতি যে 
রীতিতে ব্যাখ্যা কোরেছেন তার সুক্ষতা ও পুংখান্ুপুংখতার তারিফ অন্থাত্র 
কোরেছি। তৎকালীন বাজার দর ও ছূর্গাদাসের নিজন্ব ধন দৌলতের সংকেত 
বহনকারী একটি মাত্র দীর্ঘ উদ্ধ-তি নজীর হিসেবে পেশ কোরে বিদ্রোহে বাংগালীর 
বর্ণনা শেষ কোরব। 


১৮০ 


সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


আমার বাটীতে মা-কালীর নামে প্রত্যহ একটী করিয়া ছাগ বলিদ্ান হইত। 
ছুই সের করিয়া মাছের বরাদ্ধ ছিল। স্বৃত, দুগ্ধ, দি মাখন--এ সকল 
ঢালাও ছিল। থাইতাৰ আমরা ছুই ভাই। এত বড়-মন্ুষি সত্বেও থে মাসিক 
খরচ খুব বেশী হইত, তাহা নহে। তখন বেরিলিতে একশত সিকার ওজনে 
এক টাকায় আড়াই সের ভাল স্বৃত পাওয়া যাইত। আমার চাউল আসিত 
অতি উৎকৃষ্ট । পিজিভিটের নিউরিয়া নামক এক স্থান আছে, তথাঁকার চাউপ 
প্রসিদ্ধ । মিহি চাউল লম্বা লবা দ্রানী। সম্মুখে সেই চালের ভ;ত বাড়ির! 
দিলে মল্লিকা ফুলের স্ুগন্ধে যেন সে স্থান আমোদিত করিত। সেই চালের 
মণ ছিল ৩।* টাকা । এখন সে চাল ১২২ টাকা মণেও পাওয়া যার কিনা 
সন্দেহ । রাশি চাল ১1, টাকা বা ২২ টাকা মণ ছিল। উৎকৃষ্ট আটা ১২ টাকায় 
৩২ সের পাওয়া! যাইত । খাঁটী দুধ টাকায় ৩ সের। বাজারে দুধ (মহিষের) 
এক পয়সা সের। হিন্দুস্বানীরা মাছ-মাংস বড় অধিক থাইত না। বেরিলির 
মুদলমানগণ মাছ-মাংসের বিশেষ ভক্ত। মাছের সের /*, কখন %০1 কুই, 


'কাতলা, পুঁটি মাছ মিলিত। পঁঠা একটার মুল্য ॥০ হইতে ১২ টাকা |." 


ভাল আম চারি আনায় বা পাঁচ আনায় একশত। খুব খাস আম আট আনা 
শয়ের উর্ধে কৈ আমি কখনও দেখি নাই] (পৃঃ ৪৩) 


বেরিলিতে যখন আমি আসি, তখন আমার হাতে মজুদ প্রায় ৩২ হাজার 
টাকা । কলিকাতা হইতে আসিবার সময় ৭৫২ টাকা মুল্যে এক লৌহ-সিন্দুক 
কিনিয়া আনিয়াছিলাম। সেই পিন্দকের ভিতর বেরিলির বাসায় আমার টাকা 
থাকিত। মোহর, টাকা; নোট এই তিন রকমে ৩২ হাজার টাকা ছিল। তখন 
ব্যাঞ্কে টাকা! জমা দেওয়ার প্রথা তত প্রবল ছিল না, কোম্পানীর কাগজের 
সুদ অতি কম বলিয়া আমি ওঁ টাকায় কোম্পানীর কাগজ কিনি নাই |. নগদ 
টাকা তোড়াবন্দী করা সিন্দুকে থাকিত। (পৃঃ ৪৫) 


ব্রহ্মদেশে সর্বরকমে লামার মাসিক কিছু কম চারি শত টাকা মাহিনা ছিল। 
ব্রহ্মদেশে আমার এক পদ্নসাও খরচ ছিল না। যাহিনার টাকা সমস্তই জমিত। 
(পৃঃ৪8৫) ব্ৰহ্মদেশ হইতে আমি প্রায় বার হাজার টাক! আনিয়াছিলাম |... 
বেরিলিতে তখন আমার মাসিক যাহিনা ছিল ১৬৫২ টাকা (পৃঃ ৪৬)। আমার 
নিকট যে ৩২ হাজার টাকা ছিল, তন্মধ্যে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ধার দিতে 
বাধ্য হইয়াছিলাম।... অনিচ্ছাসতেও এরূপভাবে ধার দেওয়ায় আমার লোকসান 
কিছু ছিল না। আমি মাসিক প্রান আট-নয় শত টাকা সুদ পাইতে লাগিলাম। 
সকলেরই নিকট মান্ত ও ভালবাসা! গ্রাপ্ত হইলাম । (পৃঃ ৫০) 


বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৮৩ 


চোদ্দ 


ডঃ জনসন মনে কোরতেন যে কেবলমাত্র স্বরচিত হোলেই তাকে আদর্শ 
জীবনচরিত বলা যেতে পারে। অন্তথায় ক্রটী বিচ্যুতির অশেষ সম্ভাবনা । 
কারণ কারো জীবনচরিত রচনা করা মানে সে ব্যক্তির কর্মজীবনের নানা 
ঘটনা ও কীতিসমূহের একট! খানাতল্লাসীমূলক অতি দীর্ঘ ক্লাস্তিকর তালিকা 
তৈরী করা নয়! জীবনচরিত তাহলে সাহিত্যের অঙ্গ না হয়ে সমাজবিজ্ঞানের 
ভূষণ বোলে বিবেচিত হোতো এবং কেবল সত্যাসত্যের বৈজ্ঞানিক তুলাদণ্ডেই 
তার মূল্য নিরূপণ করা ঘেতো। সেরকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে কারো জীবন 
বণিত হয় নি তা নয়। | 


কোনে! কোনো জীবনচরিতক্াার তাদের গ্রন্থে কেবল তথ্য জড়ো কোরে 
গেছেন। তাও এমন জাতের যা সাধারণের অধিগনা দলিল দস্তাবেজ থেকেও 
সংগ্রহ করা যেতে পারতো । তারা কেবল ব্যক্তির কীতিকলাপের ফালাক্রক্রমিক 
তাঙ্গিকাই প্ৰস্তত কোরেছেন, জীবনী রচনা করেন নি। নায়কের ব্যক্তিগত 
গ্রবণতা ও আচরণ সম্পর্কে এতই ওুদাসীন্ত প্রকাশ কোরেছেন যে, লেখকের 
সকল শ্রম ও পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার না কোকেও আমরা! বোলতে পারি যে 
এই বংশ-পদবী জন্ম-সৃত্যুর নিভূর্ল তারিখ তথ্য সম্বলিত বিপুল গ্রস্থটি পাঠ 
করার পরিবতে” ঘদি আমরা বণিত চরিত্রের ভূত্যের সঙ্গে ক্ষণকাল আলাপ 
করার সুযোগ পেতাম ভাহলে সে ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় অনেক বেশী পরিমাণে 
জানতে পারতাম 1৩৩ 


আমরা সাহিত্য-বিচারে এই শ্রেণীর গ্রন্থের উল্লেখ অহেতুক মনে করি। 
ণজ্রীবনী-কারের কাজ হোলো যে সকল কর্ম ও কীতি ব্যক্তির স্থূল গৌরবের 
কারণম্বরূপ সেগুলোর উপর স্বল্প গুরুত্ব আরোপ করা। সদর এলাকা ত্যাগ 
কোরে প্রবেশ কোরতে হবে অন্দর মহলে, সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের 
গোপনতম কন্রে। প্রাত্যহিক জীবনের সহস্র সহজ আচরণের ক্ষুদ্রতম এশবর্যকেও 
অনাবৃত কোরে উপস্থিত কোরতে হবে ব্যক্তিকে যেখানে ভন্তের হঙ্গে ভার 
প্রতিতুলন! শুধুমাত্র মানবোচিত ক্ষমতায় ও দুর্বলতায় 1৮০" ব্যক্তিসত্তার এমন 
হার্দ্য উদঘাটন অন্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া ছুরহ। অথচ একাজ্টি সুসিদ্ধ না 
হোলে জীবনী-পাঠের আসল আনন্দই মাটি। 


১৮২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা ১৩৬৬ 


জীবন্চরিতে বণিত মহৎ জীবনের ভিত্তিভূমিতে পাঠক যখন এমন মানবীয় ভাব 
ও কর্মের সন্ধান পায় যার সঙ্গে তার মতো সাধারণ সামাজিকও একা ত্মবোঁধ 
করতে পাবে, তখনই নে আনন্দ লাভ করে। অন্ত কোনো শ্রেণীর বচনাই 
পাঠকের চেতনাকে এত দ্রুত সজাগ কোরে তোলে না, এত যুদ্ধ কোরে রাখে 
না, এত অন্থকরণসাধ্য আদর্শের দ্বারা সংক্রামিত করে না! বাইকের বসন ভূষণ, 
ভাগ্যচক্রে লাভ করা যশ প্রতিপত্তি-এগুঙো থেকে আলাদা কোরে মানুষকে 
বিচার কোরলে দেখ! যাবে যে তার অনেক ভালোমন্দো গুণাগুণ অন্ত কারো 
থেকে স্বতশ্্র নয়।...একই বাসনার দ্বারা আমরা চালিত, একই মোহে আচ্ছন্ন, 
একই আশার উদ্দীপ্ত, বিপদে বিচলিত, কামনায় বিজড়িত, আনন্দে বিভোর ।৩৮ 


মূলতঃ জীবনচরিত ও আত্মজীবনীর শিল্পরূপ একই রসের আবেদনকে মূর্ত 
কোরে তুলতে প্রয়াসী ! সংজ্ঞান্ুসারেও আত্মচরিত হোলো স্বরচিত জীবনচরিত।৯ 
বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ নিজেই নিজের বইয়ের নামকরণ করেন বিগ্ভাসাগর চরিত ! 
স্বরচিত। জীবনী ও আত্মজীবনী উভয় ক্ষেত্রেই ্থষ্ট চরিত্রের সার্থকতা নির্ভর 
করে তা কতোটা তীব্রতা ও উজ্জ্বলতা লাভ কোরেছে, জন্মমৃত্যুর বন্ধনীর মধ্যে 
গণ্ডীবদ্ধ জীবনের অন্তহীন রহস্য মহুনীয়রূপে উদ্বেল ও উদ্ভাসিত হোয়ে উঠেছে। 
নাটক নভেলে স্থষ্ট চরিত্রের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য শুধু এই যে শিল্পীর 
কলারীতির বিনোদন যে মোহই বিস্তার করুক না কেন, পাঠকের এ বিশ্বাস 
অটুট থাকা চাই যে কল্পনাহন বাস্তবই এখানে সার্বভৌম । 


এই প্রসংগে পাঠকের আরো! একটি দাবী বিচারযোগ্য। জীবনী বা আত্মজীবনীতে 
শিল্পরূপপ্রাপ্ত ব্যক্তি চরিত্রটির কি সামাজিক ও লৌকিক সত্য হিসেবেও মূল্যবান 
হওয়া বাঞ্ছনীয় ? যদি তিনি ইতিহাসের. কোনে! সুবিদিত মহৎ ও স্মরণীয় পুরুষ হন, 
মনে হয় যেন, আত্মচরিতকারের পক্ষে তাহলে অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসে প্রত্যাশিত 
আনন্দ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে পাঠক যেন আগে থেকে খালি আসন 
হৃদয়ে প্রসারিত কোরে রেখেছেন, মনের ম)হুৰ মনের মতো করে এখন দখল চাইলেই 
অলঙ্ক,ত ও উল্লসিত বোধ কোরহবন। 


জীবনী ও আত্মজীবনীর মধ্যে যে অনৈক্য তা প্রধানত; রূপগত, ধর্মগত নয়। 
জীধনচরিতে লেখকের নিজস্ব ধ্যানবারণার অতিপ্রক্ষেপ অবাঞ্চনীয়। তার কারণ 
অনুমান করা কঠিন নয়। লেখকের নিজের জীবনের প্রিয় বিশ্বাসের অনুমোদন 
অনুসন্ধান ও তার প্রতিফলন আবিষ্কারের চেষ্টা অনেক সাঁরবান জীবনালেখ্যকে 
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একপেশে আনির্ভরযোগ্য চিত্রে পরিণত কোরেছে। কিন্ত আত্মজীবনীতে লেখকের 
নিতান্ত নিজন্ব কাম ক্রোধ, প্রেম প্রীতি, সংস্কার বিশ্বাস, সাধনা দিদ্ধান্ত, 
ক্রিয়া কর্ম সবই অতি অন্তরংগ রূপে বর্ণনীয়। যত তিনি ব্যক্তিগত হবেন, 
রচনায় শুধু মাত্র নিজেকে ব্যক্ত কোরবেন, নিজের চিত্ত ও চরিত্রের গৃটু 
মর্ম প্রকাশে সক্ষম হবেন, নিজের বিদিত সত্তার বিকাশ যে সকল তুচ্ছ মহৎ 
ঘটনাবস্তর অধীন ছিল তার বর্ণনা শোভন ও তাৎপর্যপূর্ণ রূপে কোরতে 
পারবেন ততই অটোবাযোগ্রাফিটি চমৎকারিত্ব লাভ করবে । 


পনের 


বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বস্থ, শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদহদের 
প্রকৃত জীবন তাদের আত্মজীবনীসমূহকে শিল্পকর্মনিরপেক্ষ হৃদয়গ্রাহিভায় ভরে 
রেখেছে। রীসন্থন্দরী দাসীর আত্মকাহিনী সে মহিমার সুযোগ গ্রচণে অপারগ । 
দেওয়ান কাণ্তিকেয়ন্দ্র রায়ের কর্মজীবন তুচ্ছ ও নগণ্য না হলেও তুলনায় 
বিবর্ণ। মীর মশাররফ হোসেন সমকালীন জীবনবোর্ধের কোনো প্রধান ধারাকে 
সূচিত বা নিয়ন্ত্রিত কোরবার অবকাশ পাননি । উনবিংশ-বিংশি শতাব্দীর 
আধুনিক জীবনের যে নবীন উৎকণ্ঠা ভাবে ও কর্মে শিক্ষিত বাঙালীর 
নাগরিক জীবনকে চঞ্চল কোরে তুলেছিল তার সানিধ্য বর্জন কোরে মীর সাহেব 
আজীবন মফম্বলে কাটিয়েছেন। নতুন যুগের নির্মাণকারী সহযোগী অপরাপর 
ব্যক্তিবর্গের কথা যতো অবলীলাক্রমে রাজনারাঁয়ণ বস্তু কি শিবনাথ শাস্ত্রী তাদের 
আত্ুরুথায় উল্লেখ কোরেছেন মীর সাহেবের তা সাধ্যাতীত ছিল। তার 
আমার জীবনীর কথ্যবস্তর লৌকিক পরিমগুলটি দেশের হিন্দু-মুসলিম মানসের 
বিতর্তন বৃত্তে কোনো অসাধারণ গৌরবের দাবীদার নয় । জামার জীবনীর শিক্পমর্যাদা 
কোনো অকল্লিত, স্থপ্রচারিত কর্মরাশির পটভূমিতে বিকাশ লাভ করে নি। 
এ এক প্রকার নিরবলম্ব একক সত্তার সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার রোজনামচা মাত্র, 
বর্ণনার কৌশলে যতটা কলামণ্তিত হোঁতে পেরেছে ততটাই আগাদের চিত্ত জয় 
করেছে। মীরের সার্থকতা জনৈক ব্যক্তির “মনের কথা” প্রকাশ করায়। 
মীর সাহেব তার দক্ষ কারিগর । অন্দর মহলের কথা তিনি জানেন এবং 


বোলতে জানেন। কিন্তু এ অন্দরমহলের সদর এলাকায় আত্মজীবনীতে প্রত্যাশিত 
ভাব ও ব্যক্তিত্বের ছ্যতি অনুজ্জল, ছুনিলক্ষ্য । 
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একটি একেবারে মৌল প্রশ্ন আমরা এযাবৎ এড়িয়ে গেছি। আমার জীবনীতে 
মীর সাহেব মনের কথা খুলে বেঁলবেন বোলে ওয়াদা করেছিলেন বটে কিন্তু 
আমরা পাঠশেষে প্রশ্ন না কোরে পারি নাঃ সত্য সত্য কি মনের বথা 
প্রকাশ লাভ কোরেছে ? স্বরচিত বোলেই কি সরল অর্থে সকল আত্মজীবনী লেখকের 
আত্মসাক্ষাৎকারের প্রামাণ্য দলিল বোলে গৃহীত হবে? ডঃ জনসন অবশ্য অনেক 
আশা নিয়ে বোলেছিলেন যে, “জীবনচরিত স্বরচিত হলেই তা সম্পূর্ণ সত্যমূলক 
হওয়া সম্ভব 1” আমর! সংশয়বাদী। রচনাকারী হয়তো সত্য-কথনে কুন্ঠিত 
নন। নিজের চিত্ত ও কর্ম ব্যাখ্যা করার মানসিকতা হয়তো তার আছে! 
কিন্ত সত্তার সার প্রকাশ করা, নিপুণভাবে তাকে ব্যক্ত করা শিল্পকর্ম হিসেবেই 
ক্ষ“তাসাপেক্গ। এক আধ্জন প্রতিভাবান আত্মচরিত লেখক হয়তো একটা 
প্রশংসনীয় নৈর্ব,ক্তিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বমানস বিচারে ও বিশ্লেষণে কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু অপরের জীবনবৃত্ত রচনায় জীবনীকার যে শবচ্ছেদকারীর 
নিধিকীরত্ব নিয়ে পুরাতন তথ্যের ভূপের মধ্যে সত্যান্সন্ধান করে বেড়াতে 
পারেন, নিজের জীবনের গোপ্ন-অগোপন, উচু-নীচু গ্রানি-গর্ব সম্পর্কে সেরকম 
অকুষ্ঠিত বেপরোয়া মনোভার শতেকে একজনের মধ্যে মিলতে পারে। নিকলসন 
সাহেবের মতে এখন পর্যন্ত সে প্রতিভা জন্মগ্রহণ করে নি।*” 


ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ কোরে আদালতের কাঠগড়ায় যে সাক্ষ্যদীন করা হয়, 
উকীল মাত্রেই জানেন যে, তা অকাট্য সত্য নয়। লেখকের জবানবন্দীও 
নিশ্বিত সত্য মাত্র। সত্যভাবণের নানা স্তরে আত্মজীবনীকারের প্রকাশব্যগ্র 
চেতনা সঞ্চরণশীল। তার মধ্য থেকে নির্জলা লৌকিক সত্যটি উদ্ধার কৌরতে 
হোলে অনেক সময় বিস্তর পরিশ্রম কোরতে হয়। বিচিত্র উৎস থেকে আহরিত 
বাহা প্রমাণ ও আস্তর নজীর সমূহকে পরস্পরের আলোতে পরখ কোরে তারপর 
আমরা এক একটি গ্রাহা সিদ্ধান্তে উপনীত হোতে পারি। মীর মশাররফ 
হোসেনের জীবন সম্পর্কে যে সকল বৃত্তান্ত মাঝে মাঝে আমাদের বিভিন্ন 
পত্রিকা-পুস্তকে প্রকাশিত হোতে দেখেছি তার অনেক কথাই কোনো বিশুদ্ধ 
ব্চারের ফল নয়, হয় নিছক অনুমান, নাহয় সরল চিত্তে গৃহীত ও শ্রদ্ধার 
সঙ্গে উদ্ধৃত মীরেরই কোনো উক্তি । 
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সীর সাহেব তার শেষ বয়সে রচিত এই আত্মজীবনীতে তার প্রৎম প্রণয়ের 
ওপর যে নাটকীয়তা ও রোমান্স রস আরোপ কোরেছেন তা সর্বত্র পাঠকের 
বিশ্বাস উৎপাদন করে না। আলোচ্য গ্রন্থটির প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে এই প্রেমের 
ব্যর্থ পরিণতির বর্ণনা । অনেক ক্ষেত্রেই ত! উপন্যাসে চিত্রিত হৃদয় লীলার কাহিনীর 
মতে! স্থখপাঠ্য এবং উপভোগ্য । এই কাহিনী রচনায় মীর সাহেবের একটা 
বড় কৃতিত্ব এই যে, মূল পরিস্থিতির দীর্ঘ বর্ণনাচ্ছলে কোথাও নিজেকে তিনি 
প্রমাণ মাপের মানুষের চেয়ে বৃহদায়তন্ন কোরে আকেন নি। অসহ্য যন্বণায় 
কাতর প্রিয়তমা যখন নিশ্চিন্ত মরণের দিকে এগিয়ে চলেছে--সেই অন্তিম 
চিত্র রচনার কালেও মীর মশাররফ ঝশড়ফু*ক তুড়মী ইত্যাদি বাজীকরী বিদ্যায় 
নিজের পারদশিতা ঘোষণায় একটুও নিয়ক্ঠ বা পরিমিতবাক নন। বুঝতে 
কষ্ট হয় না যে প্রখর প্রেমের দীপালোকে যে চরিত্রটি এই গ্রন্থে ঝলমল 
কোরে উঠেছে তিনি মানব নন, মানবী; মীর মশাররফ হোসেন নন, ইনি 
তার পরিপক্ক কৈশোরের অতি পরিণত প্রেমিকা, তার মানসন্ুন্দরী। আঙ্গিক 
ও আবেদনের এই বিশিষ্ট পরিচর্যা মীরের আমার জীবনীকে বাংলা সাহিত্যের 
অন্যান্য আত্মচরিতগুলো থেকে পৃথক কোরে রেখেছে। কেবল মাত্র নবীন সেনের 
আমার জীবন অংশত এর জ্ঞাতিস্থানীয়। সেখানেও প্রথম প্রণয়ের একটি 
দীর্ঘ বর্ণনা আছে যার নায়িকা অতিশয় কিশোরী হোলেও প্রেমের বাসনা ও 
কামনাকে নিপুণভাবে ব্যক্ত কোরতে জানে এবং কিশোর নায়কও রঙ্গচঞ্চীয় 
পট্ত্বের সঙ্গে সে লীলায় অংশ গ্রহণ কোরেছে।৪১ প্রথম প্রেমের আদর্শায়িত 
বর্ণনায় প্রগল্ভ আরেকজন প্রবীণ পুরুষ হোলেন দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় 1৪২ 


সতের 


যে সকল রন্্র পথে আত্মজীবনীতে মিথ্যাচার প্রবেশ করে৪* তার একটি 
হোলো মানুষের স্মৃতির স্বাভাবিক ক্ষয় প্রবণতা । বার্ধক্যে বাল্যম্থৃতি সাধারণতঃ 
কুয়াশাচ্ছন্ন । যে স্পষ্টতা, অখণ্ডতা, ও ধারাবাহিকতা নবীন ও মীরের রচনায় 
দীপ্যমান তা এই কারণেও অনেক পাঠকের কাছে স্থানবিশেষে কল্পনারোপিত 
বোলে মনে হোতে পারে। দ্বিতীয়ত স্বরচিত জীবন-কাহিনীতেও লেখক রস 
সম্পাদনের মোহে ভাত্মবিস্থৃতির প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। মীর সাহেবের চেয়ে 
নবীন সেন এই মোহের বেশী বশ। তৃতীয়ত যে স্মৃতি অপ্রীতিকর তাকে 
পরিবর্জন করার মানবস্থলভ মোহের প্রবণতা উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল । 
চতুর্থত যে অভিজ্ঞতা গ্রানিকর হেয়বোধের সংগে বিজড়িত তাকে অবদমিত বা 
একেবারে বিলুপ্ত কোরে দেয়ার প্রবৃত্তি থেকেও কোনো আত্মচরিতকার মুক্ত নন। 
২৪-- 
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পার্থক্য শুধু এই যে সে বিলুপ্তি কোথাও প্রকট, কোথাও প্রচ্ছন্ন ।** দেহের 
বিকার বর্ণনায় মীর সাহেব ঘতট! অকুণ্ঠ হোতে পেরেছেন তা বাংল! সাহিত্যের 
অন্তান্ত আত্মজীবনী লেখকের তুলনায় স্মরণীয় । পঞ্চম, স্মৃতি যে কেবল সময়ে 
ক্ষয়ে যায় বা রচয়িতার ইচ্ছায় লোপ পায় তাই নয়, পরিণত বয়সের পরি- 
বতিত মানসের অনেক নতুল যুক্তিব্যাখ্যায় মণ্ডিত হোয়ে তার রূপাত্তরও ঘটে। 
প্রথম স্ত্রীর বিরুদ্ধে মীর সাহেব তার আত্মজীবনীতে যে তীব্র তিক্ত মনোভাব 
প্রকাশ কোরেছেন, মৃত প্রেমিকার চরিত্রকে যে আবেগ নিয়ে আদর্শায়িত 
কোরেছেন তার কতটা প্রকৃভ অবস্থার অনুসারী তা নির্ণয় করা কঠিন। তার 
প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল আজিঙ্স-উন্-নিসা। তিনি গৌরবর্ণা ছিলেন। প্রচুর 
হাসতে পারতেন। এই নবীনাকে যখন বিয়ে করেন তখন মীর সাহেবের বয়স 
সাড়ে সতেরো । এই বিয়ের আট বছরের মাথায় মীর সাহেব যে মাসিক 
পত্র সম্পাদন করেন তার নাম ছিল আজীজন্‌ নেহার । নিশ্চয়ই পত্রিকা একদিনে 
প্রকাশিত হয় নি, তার জন্যে দীর্ঘকাল জল্পনাকল্পনা কোরতে হোয়েছে। তখন 
নামকরণের পেছনে যে পতিহৃদয় ক্রিয়াশীল ছিল তার স্বরূপ পত্ীবৈরিতার 
আলোকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। পারিবারিক সংবাদ পরিবেশনে মীর সাহেব যে 
অনেক সময়ে রচনাকালীন মুহূর্তের পরিবর্তনশীল ভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হোতেন 
তার অন্ত দৃষ্টাত্তও উল্লেখ কর! যেতে পারে। নিজের পিতামাতার, বিশেষ 
করে মাতার অসন্দিগ্ধ অকৃত্রিম অমলিন পতিপ্রেমের যে চিত্র উদাসীন পথিকের মনের 
কথায় এ'কেছেন,’* আমার জীবনীতে তার বিরুদ্ধ সত্যকেই প্রকারান্তরে 
স্বীকার কোরেছেন।** এই জন্যে ইতিপূর্বে আমর! এরকম মত প্রকাশ কৌরেছি 
যে মীর-জগতৎ ও মীর-মানসকে সম্যক রূপে উপলব্ধি কোরতে হোলে 
তার উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮০৯), গাজী মিয়শার বস্তানী (১৮০৯), 
আমার জীবনী (১৯১০) ও বিবি কুলস্থম (১৯১০) প্রভৃতি আত্মজীবনীমূলক 
গ্রন্থকে পাশাপাশি রেখে পাঠ কোরতে হবে, এক বইয়ের ছুই চরণের মধ্যবর্তী 
অনুক্ত মর্মকে অন্য বইয়ে উদঘাটিত তথ্যের তুলনামূলক বিচার দ্বারা খোলাসা 
করে নিতে হবে! মীরের অন্তান্ত গ্রন্থের আলোচনাকালে আমরা আমাদের 
এই বক্তব্যকে আরো বিশদরূপ দান কোরতে সচেষ্ট হবো । ইতিমধ্যে মূলের 
সংগে পাঠকবর্গের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হোক, এই উদ্দেশ্যে আমার জীবনীর_ 
দীর্ঘ উদ্ধৃতিসমূহের পৃষ্ঠানুক্রমিক সংকলন পরিশিষ্টে প্রকাশ করা গেল। 


পরিশিষ্ট 


আমার জীবনী । প্রথম খণ্ড স্বত্বাধিকারী শ্রী মীর মশাররফ হোসেন কতৃক গ্রস্থিত। 
কলিকাতা, ৩৬, নং গোরাটাদ রোড, ইটালী-_মুন্সী সাদেক আলী দ্বারা প্রকাশ্ত। 
১৩১৫ সাপ ১লা আশ্বিন। কলিকাতা, ১৭, নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় 
লেন, “কলিকাতা যন্ত্রে” শ্রী শরচন্ত্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত। 


আমার জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটী কথা । 


১। আমার জীবনী খণ্ডে থণ্ডে প্রকাশ হইবে। প্রতি খণ্ড ৮ পেজী ডিমাই 
চার ফর্ম্ম| মাসে মাসে অথবা মাসে ছুইবার প্রকাশ হইবে। 


২। প্রতি খণ্ডে সম্পূর্ণ ছুই কি তিন ফর্ম্মা আমার জীবনী থাকিবে। 
অপর ফর্ম্মায় গাজীমিয়ীর বস্তানীর শেষ অংশ প্রকাশ হইতে থাকিবে । আমার 
জীবনীর সহিত গাজী মিয়ার বস্তানীর শেষ অংশে বিশেষ সংশ্রব আছে-.-"*4-***, 


De force *৯* | 


| বিনয়াবনত-_ ---। 
আমার আত্মকথা । প্রার্থনা । 


হে অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, অসীম করুণাময় পরাৎপর পরমেশ্বর ! মর্ববননিয়ন্তা জগৎপিতা, 
সর্বময় স্থষ্টিকর্ত্তা এপাহি! তোমার অনস্ত মহিমা স্মরণ করিয়া সষ্টাংগে প্রণিপাত 
» সহিত তোমারই সহায়ে ‘আমার জীবনী, জনসমাজে প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
প্রভু, সহায় হও? সত্য তত্ব প্রকাশে হৃদয়ে বল দেও। অসত্য ঘটনা, অসত্য 
ধারণ! প্রকাশ হইতে লিখনি সংকোচিত কর। সদা সর্বদা পরহিংসা পরদ্ধেষ 
পরকুৎ্সা, পরনিন্দা হইতে তফাৎ বাখিও।...দয়াময়! “এসলামের জয় প্রকাশ 
আশা পুর্ণ করিয়াছ। “হজরত ইউসোফ” হন্্স্ব_শেষ আশাই--আমার জীবনী--কর 
জোড়ে প্রার্থনা করিতেছি অথমের মনের আশা পুর্ণ করিও । 


মাননীয় পাঠকগণ সমীপে । 


প্রিয় পাঠকগণ ! "আমার জীবনী’ প্রকাশ কথা হঠাৎ মনে হইয়। অগ্রপশ্চাৎ 
না ভাবিয়া প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি তাহা নহে । এ সংকর বহুদিনের! এ আশা 
একযুগেরও অধিককালের। কাল চক্রে- চক্রে অবস্থার গতিকে, আজ ১৬ বৎসর 


১৮৮ 
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পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও আশা পথে দণ্ডায়মান হইতে পারি নাই। দেখুন__প্রমাণ। 


উদ্দাসীন পথিকের মনের কথা পুস্তকে দ্বিতীয় তরংগে ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন! কি 
লিখা আছে। বাঁংলা ১২৯৭ সালে আমার জীবনীর বিষয় আলোচনা হইয়াছে, 
পুস্তবাকারে প্রকাশ হইবে তাহাও লিখক আভাসে বলিয়াছেন । আজ কোন 
দিন? ১লা আশ্বিন ১৩১৫ সাল। প্রায় ১৯ বৎসরের কথা । ১৯ বৎসর 
পূর্বের সঞ্চল্ল। ...... 

আমার জীবনে শত শত ক্রটী, শত শত জাহেলী ( মুর্খত! ) এবং অবিবেচনার 
কার্য হইয়াছে। তাহার ফলও হাতে হাতে পাইয়াছি। সেই সকল বিষয় প্রকাশ 
হইলে ভবিষ্যতে একটি মানব সন্তানও যদি সাবধান সতর্কে জগতে চক্চিতে 
পারেন তাহা হইলে আমার জীবন স্বার্থক ও সহস্র লাভ মনে করিব। আর, 
একটি কথা বলিয়াই আমার কথা শেষ করিতেছি । আমার জীবনী অতি সরল 
ভাষায় লিখিত হইবে। আর যে সকল কথা মোসলমান সমাজে সর্বসাধারণ 
মধ্যে প্রচলিত আছে, তাঁহার অবিকল বাংলা আমি জানি না। ভাবার্থে বুঝাইতে 
চেষ্টা করিলেও প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। লাভের মধ্যে শ্রুতি কঠোরতায় কেহ 
শুমিতেই ইচ্ছা করেন না। সেই সকল শব্দ যেমন, প্রচলিত আছে দেই রূপই 
প্রকাশ করিব । 

উপক্রমণিকা। 
আমার জীবনী। 

আমিকে? 

চিনি না। চিনিতে পারিলাম না। কতদিন ভাবিলাম কত চিন্তা করিলাম, 
কিছুই হইল না, __ আভাস ইংগিতেও কিছু বুবিতে পারিলাম না। কতদিন 
জনমানববিহীন বিজন বনে, কত দিন স্ুগ্রশস্ত প্রান্তরে, কত নিশিথ সময়ে 
নিৰ্জ্জন গৃহে, শয়ন শধ্যাব, দাজ্জিলিং পাহাড়ের উচ্চশিখরে নিৰ্জ্জন উপবনে, 
ঘোর নিশীথ সময়ে গৌরনদী তটে, বসিয়া কত চিন্তাই করিয়াছি,_জানিতে 
পারিলাম না-_ আমি কে? -. 

মাথা একটি। মাথায় কিছু নাই বলিয়াই বোধ হয়।.. 

হাত পা আছে-_অকর্ার এক শেষ। মসজিদে ত: কষ্ট বোধ হয় |... 

কর্ণ মহোদয়...সৎ কথা সৎ উপদেশ.. চাহেন না. মনের কথা আর কি 
বলিব! সকল কথা খুলিয়া বলিলে রাজদ্বারে দগুনীয় হইতে পারি। মনের কথা 
মনেই থাকিল ৷... 

কম নহে, বাল্য জীবন হইতে গত ৬৫ বৎসরের ঘটনা শুলাইব। সংগে 


সংগে বর্তমান সময়ের ঘটনাও সময় সময় প্রকাশ করিব 1... 
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২১ 


২২ 


৯৪ 


৯৫ 


৯৬ 


সত্যাত্রয়ে সত্যই আমার জীবনীর মূল উদ্দেগ্ত। সত্য প্রকাশেই আমার স্থির 
ংকল্প |... 
..পোকাচারে যাহা বলে-_পুরুষান্ুক্রমে লৌকিক আচারে ব্যবহারে কথায়, লিখিত 
পুস্তকে কুরসীনামায় গভর্ণমেন্টের আপিসে আদালতে, ফরিদপুর সব জজ আদালতে 
১৯০৬ সালের ৩৯ নং মকদ্দমায় যাহা দেখিতে পাই, তাহ।ই অবলম্বন করিয়] 
প্রকাণ্ঠ দেহের মীমাংসা করিতেছি আমি কে ?.-- 


চক্ষু থাকে ত চাহিরা দেখ। আমাদের মহামাননীয় বুটিশরাজ সরকারী গেজেটে 
১৯০৮ খুঃ ৩১শে অক্টোলর তারিখে কলিকাতা গেজেটে আমার বন্তানী 
সন্বন্ধে কি পিখিয়াছেন? দুশ বাহবা দিয়া লেখকের বর্ণনার প্রশংসা করিয়াছেন । 
আর বলিয়াছেন. _-রংগপুর অঞ্চলের কোন ছায়ী অবলম্বন করিয়া গাভিমির'] 
চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন। তারপর ১৩০৮ সালের পৌষ মাসের পত্রিকা প্রদীপে -. | 


*-'লাহিনী পাড়ার বাটীর পশ্চিম-দ্বারী বৃহৎ ঘর, যে ঘরে আমার পুজনীর 
মাতুদেবী শয়ন করিতেন। সেই ঘরে আমার জাতঘর নির্দিষ্ট হইয়াছিল। যত 
ভাই-ভগ্নি--এঁ এক ঘরেই সকলের জন্ম, সন মাস তারিখ দণ্ড সকলি জন্ম পত্রিকায় 
লেখা আছে।---সংস্কৃত কয়েকটি বচন সহ এবং জ্যোতিষি পণ্ডিত গণনা করিরা- 
ছিলেন, তাহার নাম মাত্র উল্লেখ করিব |... সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া বাংলা অক্ষরে 
কম্পোজ করা কঠিন বলিয়াই এবার হইল না, আগামীতে চেষ্টা করিব। 
যদি বলেন, এরূপ জন্ম-পত্রিকা হইবার কারণ কি? খাঁটি মুসলমান গৃহে এরূপ 
ঘটিবার কারণ কি? ৬. বৎসর পূর্বে বঙ্গে মুসলমানের কিরূপ শোচনীয় দশা 
ছিল, তাহা ভাবিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আমি সেই দুর্ঘটন] যাহা স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি...ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ পাঠে অনিচ্ছা । জাতীয় বিদ্যাশিক্ষায় সৌথিল্য। জাতীয় 
‘ভাব রক্ষায় অমনোযোগী । এসকল ঘটিবার কারণ? বিধর্মীদিগের প্রবল 
পরাক্রম, ধন-গৌরব) শাসন, বিচার) রাজ্য-বিভাগ, সমগ্র বিভাগেই মুসলমান 
শূন্য । ধাহাদের দ্বারা এ সকল স্থান অলক্কৃত, তাহারা দেখিতেও ভাল-_ক্ষমতাও 
কম নহে ।-_ভীহাদের বাক্স, সিন্দুক টাকা-পয়গার পরিপূর্ণ । বিজাতীয় ভাষার 
কল্যাণে বাজপুরুষদিগের সহিত মাখামাখি ভাব, কাজেই নিজ্জিব নিরক্ষর বঙ্গীয় 
মুসলমানগণ অনেক কার্ষে তাহাদের আদর্শ. অনেক বড় বড় জম্দার, ধনী 
যুদলযান,--জোড়া জোড়া প্রতিমা তুলিয়া আশ্বিন মাসে... দু'শ হাজার 
বাহবা গ্রহণ--- | 

লাহিনীপাড়া গ্রামে, মাতামহ মুন্সী জিনাতুল্লার বাটীতে, বিবি দৌলতন্নেসার 
গর্ভে, বাটীর আংগিনার মধ্যে ঘর....আমার জন্ম হয় । 


১৯৩ 


নিও 


৯৮ 


৯৯ 


সাহিত্য পত্রিকা ! শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


আমার যে সময় জন্ম হুয়--সে সময় আমাদের দেশে অত্যন্ত ভূতের ভয় ছিল। 
ভূতও এক শ্রেণীর ছিল না।--শিশু সম্তানদিগের জন্য পেঁচাপাচি নির্ধারিত ভূত। 
জাতঘরে তাহাদেরই অধিকার আধিপত্য । জাতঘরের বারান্দায় দিবারাত্র সমভাবে 
আগুন জ্বলিত। শুর্কন কাষ্ঠের আগুন দাউ দাউ করিয়া অলিতেছে। ক্ষণকালের 
জন্য আগুন নিবিবে না। বারান্দার এক পার্শ্বে চাটাই দ্বারা খির্যা দিবারাত্র 
কোরাণ-শরীফ পাঠ... জন্মের পরক্ষণেই সাতবার আজান... প্রত্যেকের মনে 
বিশ্বাশ যে আঙ্রানের আওয়াজ যতদুর বাতাসে লইয়া যায়, কি স্থির বায়ু 
ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, ততদুর ভূত-প্রেত, দেও-দৈত্য, দানে, জেন-পরি 
অধিকত্ত সয়তান থাকিতে পারে না। ইহার পরেও বাড়ীর সীমার মধ্যে উচ্চ 
ংশখণ্ডে গরুর মাথা_মূভ ঝাঁটা বাড়ন বাধিয়া রাখা হইয়াছিল। জাতঘরের 
দরওয়জার একপার্শ্বে গরুর মাথা গোহাড় কাঁটা কুমড়ার ভাটা সহ পাতা 
কপাটের গায়ে চৌকাটের সংগে বাধিয়া দেওয়া হইয়াছিল । জাতঘরের 
কপাট জানালার ফাক, বেড়ার ছিদ্রবযেখানে যতটুকু ছিল, তাহাও 
বন্দ করা হইয়াছিল *-। বাতাসও যাইবে না। তাহার পর জাতঘরে সমস্ত রাত্রি 
যে প্রদীপ জঙ্গিবে, সে প্রদীপের রশ্মিকণা বাহির হইতে কেহ দেখিতে না পারে । 
এ সকল আয়োজন কেবল পেঁচাপেঁচির ভয়ে ।...পাচ দিন গত হইলে ফির রাত্র । 
“**ছয় কুলার রাত্র কহে ।--*সেই রাত্রে খর-দ্বার বন্দ হওয়ার পূর্বে--ভাল কলম দোত 
কালি, সাদা কাগজ, একথানা কলমকাটা ছুরি, এই কয়েকট! জিনিষ অগ্রে 
যত্বপূর্বক এক পাত্রে করিয়া অন্য কোন স্থানে রাখা হয়। তাহার পর (সরস্বতীর 
বিদ্যার), তোল তবলা সেতার বেহালা তাস পাশা দাবা লাঠী শুড়কী তরবার, 
ইত্যাদি শিশুর শিয়রে রাখিয়া দেওয়া হয়। সকল বিদ্যায় শিশু পাব্দশিত। 
লাভ করিবে-_ইহাই আশা। 

-..আকিকা]... । কোরবানী... । তাহার মাংস, হাড় হইতে এমনভাবে ছাড়াইয। 
লইতে হয় থে হাড়ে আঘাত না লাগে, দাগ না বসে, তাঙ্গিবার ত কথাই নাই৷ .. 
পিতামাতার খাওয়া নিষেধ ৷...গাজীর গান হইয়াছিল ।...চার বৎসর চার মাস 
চার দ্দিন পর আমার হাতে তাক্তি (হাতে খড়ি) হইগাছিল।... প্রবাদ ছিল মুনসী 
সাহেব হাতে খড়ি দিলে তাহার দারগাগিবী চাকুরী না হইয়া যায়না । মুনসী 
সাহেব বাঙ্গলার অক্ষর লিখিতে জানিতেন না । সে সময়ে বাংলা পত্র, কথাবার্তার 
ভাষায়_-অর্থাৎ যে গ্রামের যেরূপ কথা তাহাতেই লিখা হইত । খত, পত্র ভিন্ন 
অন্য কোন কার্যে; ভাষার ব্যবহার ছিল না, কাহারও প্রয়োজনও হয় নাই ৷... 
মুন্সী সাহেবরা বাংলার কিছুই জানিতেন না। যাহারা জমিদারের খাজনা আদায়- 


কারী গোঁমস্তা বা পাটওয়ারী ছিল, তাহার! জমা খরচ বাকীজায়, দাখিল! লিখা 
চিঠি পাঠের বিদ্যা থাকিলেই গ্রামে তাহার নাম জাকিয়া উঠিত |... 
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৯০৫ 


এক বৎসরের মধ্যেই কোরাণ শরিফের প্রথম পারা (অধ্যারের ) তিনটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সুবা পাঠ করা শেষ করিলাম । অক্ষর পরিচয়ে বানান করিয়া পড়িতে পারিলেই 
কেোরাণ পাঠ করা হইল |. শিক্ষক যুন্দী মহোদয়েরও কোরাণের অর্থ জ্ঞান নাই, 
আগি শিক্ষা করিব কি প্রকারে 7 

পাঠশালায় আসিয়া কলম কপালের নীচে রাখিয়া উপুড় হইয়া জোরে ভোরে কবিত। 
পড়িতাম, পাঠশালার ছুঁটীর পূর্বে আমরা সকলে কলম কপালের নীচে রাখিয়া 
উপুড় হইয়া পড়িতাম, নন্দী মহাশয় পড়াইতেন। _ 


জয় জয় দেবী, চর চর সার 

কুচ যুগে শোভে যুক্তার হার 

বিনা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে, 

ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে। 

ত্বং সরস্বতী নিৰ্ম্মল বরণ, 

রত্ন বিভূষিত কুণ্ডল করণ। (ইত্যাদি) 


মাথা খুব জোরে কলমের উপ্র চাপিয়া ধরিতাম, যে কলমটী কপালে লাগিয়া 
কপালের সঙ্গে বাধিয়া উঠে, বাধিয়া উঠিলেই মহা পণ্ডিত হইব ।...গলা টানা 
করিয়া মাথা পিঠের দিকে নীচু করিয়া রাখিতাম, যে কলম কপাল হইতে ছটকিয়া 
ন! পড়ে৷... 


কেনী বলিলেন__মীর সাহেব! আপনি আমাদের অর্থাৎ একা আমার নহে সমুদয় 
ইংরেজ জাতীর হিতৈষী । বিশেষ আমর! যে কয়েকজন নীলকুঠী করিয়া এদেশে 
বাপ করিতেছি, আপনি সকলেরই মঙ্গলাকাঙ্খী । যথাসাধ্য আমরা সকলে আপনার 
উপকার সাহায্য করিতে সর্বতোভাবে বাধ্য। যে প্রকার সাহায্য আপনি 
চাহিতেছেন, আমরা করিতেছি । আমি যতদিন বাচিব করিব। আমাদের 
সকলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস--আপনিও আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য উপকার করিবেন । 
আমাদের নীলকরদিগের -_এমন কি বৃটিশ জাতির হিত ভিন্ন কখনই অহিতের 


১১১ দিকে অগ্রদর হইবেন না। এই সকল ভাবিয়া...আপনার বড় পুপ্রকে...বিদ্যা- 


শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান ।...আপনার একটি পয়সা খরচ লাগিবে না। যাওয়া 
আসার খরচ...থাকার খরচ পড়ার খরচ সমুদায় আমি দিব ।...চার বৎসর মন 
বেঁধে ছেলেকে আমার কন্যাদের সহিত বিলাত পাঠান |... 
[ এই খণ্ডের শেষে বিজ্ঞাপনে উল্লেখ রয়েছে ই মুন্সী সাদেক আলীর সহিত 
আমার জীবনীর কোন সংশ্রব রহিল না । আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীমান মীর 
মহবুব হোসেন... প্রকাশের ভার গ্রহণ করিলেন । ] 
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পঞ্চম খণ্ড { ১৩১৫ মাঘ ॥ 
আমার ভীবনীর পাঠক কে? 


এইক্ষণে সেই অসীম শক্তিধর জয় জগদীশ নাষ করিয়া আপাততঃ ১২ খণ্ডে শেষ 
করিতে পারিলেই লজ্জার দায় হইতে রক্ষা পাই। ভবিষ্যত অন্য চিন্তা-_অন্ বন্দোবস্ত । 
_ সুধু অমুক তারিখে জন্মিলামঃ অমুক সনে অযুক কাৰ্য্য করিলাম,--অমুক 
তারিখে মরিলাম ইহাতে জীবনী সম্পূর্ণ হয়না। আর’সকল জীবনীতেই বিশুদ্ধ 
চরিত্র কাৰ্য্যদক্ষতা সত্যবাদী জিত্ন্তরিয়_সৱলৃ,, দেশহিতৈষী ইত্যাদি গুণেরই দীপক 
বেহাগ ললিত, ”ভৈরবী রাগের গান, চৌতাল ধামাল পদ, আড়াঠেকা বাজনার 
সহিত শুনিতে পাই। কিন্তু আমার মত হতভাগার জীবশীর তায় জড়িত জীবনী - 
এ পর্য্যন্ত কাহার শুনি 'নাই-__দেখি নাই। _ হইতে -পারেন+তাহারা স্বীয় 
দেবতা, হইতে পারে তীহারা...কিন্তু... ১ 


কবীরের বচনের সমর্থন করিয়া আমরাও বগিতেছি জগতে আসিয়। কেহই অক্ষত 
শরীরে বাহির হইতে পারেন নাই। কিছু না কিছু ক্ষত হইয়াছে, আর না হয় 
কিঞ্চিত দ্বাগ লাগিয়াছে। আমার জীবনীর-দরাগ ধ্রা,_যাঁহার জীবনী তিনি 
অক্ষতশরীরে বাহির হইতে পারিবেন না । কারণ তিন পুণ্যাত্মা নহেন-_মহাপাপী ! 
পাপীর জীবন কাহিনী শুনিতে অনেকেরই ইচ্ছা হইবে ন11...তাই বলিয়া সত্যের 
অপলাপ করিতে পারিবনা। কেহ পাঠ না করিলেও আম! দুঃখিত নহি। 
...আর কিছু না হউক, ভবিষ্যত বংশধরগণের বিশেষ কার্ষ্যে আপিবে। আমার 
জীবন কাহিনী, শুনিয়! কেহ সতর্কও হইতে পারেন ।.-.আমার জীবনীর পাঠক 
কে? লোক দেখিতে পাই না। প্রমাণ? অধিকাংশ গ্রাহকই নীরব। 


[মা বাবাকে বলছেন ]...আপনার নিখুঁত কুলে এক হাজার "টাকার 
লোভে কালি মাখাইবেন না। আপনি নাদ্বির হোসেন মুন্সীকে জানেন 1... 
মীর মহেব আলীর ফেল্‌ জামিনের মকদ্দমায় যে এক বৎসরের ফাটক 
হইয়াছিল, মীর মহেব আলীই আমার নিকট বলিয়াছেনঃ নাজীর নার্দের হোসেন 


' আমার পায়ে বেড়ী না দ্রিয়া লোহার কড়া পরাইয়া দিলেন। ...নাদের হোসেন 


যসহরের নাজীর ছিল, সেই সময় গরীরপুরের ফকীর মামুদ তরফদারের কন্যাকে 
বিবাহ করে| সেই ফকীর মামুদের নাতীই নাদের হোসেনের পুত্র । ...আপনার 
মেয়েকে তরফদারের নাত বৌ করিবেন না। .. দেওয়ার চাইতে বিষ খাওয়াইয়! 
মেয়েটিকে দুনিয়া হইতে তফাৎ করা ভাল।... তৃতীয় মাসে সাম্সন্নেসার জর 
বিবাহ কথা ফুরাইল | 


বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৯৩ 


>২৩ 


১২৪ 


১৩৩ 


পিতা চিরকালই ইংরেজ ভক্ত 1... দীনবন্ধু মিত্র নীল দর্পণে নীলকরের দৌরাত্ম 
অংশই চিত্র করিয়া গিরাছেন। পরিণাম ফল... [নীল বিদ্রোহ ]...নীলকরের 
হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। কি প্রকারে শাস্তির বাতাস বহিল প্রজার আশ্বস্ত 
হইল, ব্রিটিশ রাজ প্রতি কি প্রকারে ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়িল, সে সকল বিষয় 
এক উদ্াদীন পথিকের মনের কথা ভিন্ন অন্ত কোন পুস্তকে নাই। দীনবন্ধু বাবু 
ইংরেজের ভ্রুট ইংরেজের কুৎসাই গাইয়া গিয়াছেন। ইংরেজের মধ্যে যে দেব 
ভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়া মমতা স্বেহ এবং ভালবাসার ভাব আছে তাহা 
তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই! যে ইংরেজ জাতির নিমক রুটি 
খাইয়! বহুকাল জীবিত ছিলেন, যে ইংরেছের বেতনভোগী চাকর হইয়! আজীবন 
কাটাইলেন, উত্তরাধিকারীরাও সে ইংরেজ প্রদত্ত টাকার উপসতভ্ব ভোগ করিতেছেন, 
কেহ কেহ ইংরেজের নুন নেমক এখনও থাইতেছেন সেই ইংরেজের কুৎসা গান 
করিয়া দুশ বাহবা গ্রহণ করিয়াছেন। এখন দ্বীনবদ্ধুর প্রেত আত্মা বাহবা ভোগ 
করিতেছেন, ইহাদিগকে কি বলা যায়? ইহারই নাম পাতকৌড়-_যে পাতে 
খান সে পাতই ছিদ্র করেন। লবণ ফুটিয়া বাহির হইবে |... 


[বাবার উক্তি 8] *** তবে কেন বলিলেন যে ইংরেজ কি চিরকালই এদেশে 
থাকিবে! হ্যা নীলকাজ বন্দ হইতে পারে। কিন্তু ইংরেজ চিরকালই এদেশে - 
থাকিবে। আপনারা যে এক জোট হয়ে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে দীড়িয়েছেন, 
নীল নাও হতে পারে নীলকর সাহেবরাও আর নীল বুমাণী করবেন না। 
তাদের যা কিছু করা--এই দেশের লোক দ্বারাই করেন।--- অন্ত কারবার আবুন্ত 
করবেন । আপনার! যে তাহাদিগকে এ দেশ হতে তাড়াতে ফিকির করছেন 
তাহ! কখনই পারবেন না! নীল না হয় তার যে উপায় থাকে করুন আমি 
তার মধ্যে আছি। কিন্তু নীলকর ইংরেজ তাড়ান মধ্যে আমি নই 1... 


এক বৎসর খাটিয়া মীর মহেব আলী এইক্ষণে নীলবিদ্রোহী সময়ে প্রজার 
দলে মিশিয়াছেন। সাগোলামাজ্ৰমও প্রজার দলে... কোম্পানীর আমলে বাঙ্গলা 
দেশে দুর্দশার অবধি ছিল না। জমিদারেরাই প্রজার হর্তা-কর্তা বিধাতা ছিলেন। 
জমিদারের অত্যাচার প্রজার অসন্থ হওয়াতেই যেন তীাহাদ্দের আর্তনাদে পরম 
কারুণিক দয়াময় জগদীর্বর ইংরেজ নীলকরকে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন।...প্রজা 
জমিদার তালুকদার নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে কতই নাজেহাল হইয়াছেন, 
কত অপমান ভোগ করিয়াছেন, তাহা উদাসীন পথিক দেখাইয়াছেন।...দৌতাত্ম্য, 
অবিচার, স্বার্থপরতার শেষ সীমা পর্য্যন্ত না পৌঁছিলে, সাধারণ প্রজার মনে 
একতার ভাব উদয় হয় না। প্রজা নীলকুষীর দৌরাত্ম্য সহ করিতে নাপারিয়া 
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: ছোটবন্ধ হইল। শেষে কার্চ)ও করিল-_সফলকাঁমও হইগ। সমুদায় নীলকুী 


১৩৪ 


১৩৫ 


১৩৬ 


১৫১ 


১৬৪ 


দেউলিয়া_-খণদায় জমিদারী দালান কোঠা খরিদ করিয়া লইলেন। 

নীল বিদ্রোহের পরেই আমার পুঁজশীয়া জননীর পীড়া। বৎসরকাল ... ভোগ 
করিয়া ... দেহত্যাগ ... আমার বয়স ১৪ বৎসর ... মহ.তেসামের ৪... বদ্লাল 
হোসেনের ... দেড় ... ! | 

“সেতার বাদ্য মধ্যে আমার পিতা--বোল বাজাইতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। 
[ বেলগাছির জমিদার] করিমবক্স চৌধুরি সাহেব গত, বাজাইতে ওস্তাদ 
ছিলেন। ... ‘যেদিন কন্যা মরিয়াছেন __ কন্যার দাফন কাফন শেষ করিয়া 
আসিয়াই [পিতা] নেতার লইয়া বসিয়াছিলেন সারাটি রাত্রি সেতার 
বাজাইয়াছিলেন।... অনবরত ছুই চক্ষের জলে গণ্ডদয় ভাসিয়া বুক বহিয়া 
পড়িতেছে।... মাতার মৃত্যুদ্িনের ঘটনা আমার স্মরণ আছে।...পিতাও চক্ষের জল 


ফেলিতে ফেলিতে, কতক্ষণ পর বলিয়া উঠিলেন। -_ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
কি এখনও হইল না। আছজ দুইটা বৎসর আমি তোমাকে দেখি নাই। তুমিও 
আমাকে দেখ নাই, অথচ এক বাড়ীতেই দুজন বাস করি।... তুমি তোমার 
মনের দ্বণায় আমাকে ডাক নাই আসি নাই । আমিও আমার মনের বলে *- 
আসি নাই। আজ শুনিপাম তুমি সকলের মায়া মমতা ত্যাগ করে "** মুখের 
আবরণ ফেলিয়া দেও -- জনমের মত তোমাকে দেখিয়া যাই।... 


ষষ্ঠ খণ্ড । ১৩১৫ কান্তুন। 
পিতা নিরবে ছুই চক্ষের পানি ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। 


জননী তাহা অনুমানে বুৰিয়া যুখাবরণ সরাইলেন চক্ষে জলধারা । 

আমাদের দেশের লোকে সে সময়ে সাহেবের নাম শুনিলেই কীপিয়া' উঠিত 1... 
দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল যে মেড়রাবাদী এক জাতি আছে। তাহারা সকলেই 
নৌকায় থাকে, নৌকায় শিল পাটা তিশি গম, পাথুরিয়া চুন বোঝাই করিয়া পশ্চিম 
দেশ হইতে উত্তরাঞ্চলে লইয়া যায়। ... গৌর নদী হইয়া বহরে বহরে নৌকা 
যাইত ... মেড়ুয়াবাদী অর্থাৎ পশ্চিম দেশীয় নৌকার বহর উজান মূখে চলিলে | 
গ্রামে হুলস্থুদ পড়িয়া যাইত। জ্্রীলোকের ঘাটে যাওয়া বন্দ হইত ৷... 

এখন আর আমি বালক নহি--খুবক। ... বিদ্যাশিক্ষা এখানেই যেন ইতি 
বোধ হইতেছে 1... কুমারখালীতে ইংরেজী স্কুল হইয়াছে, বাটী হইতে ছয় 
মাইল ব্যবধান। তাহার পর ইংরেজী পড়িলে পাপ তআছেই। আর মরিবার 
সময় গিডী মিভী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ, রসুলের নাম মুখে আসিবে না। 
তাহার পরেও আত্মীয়স্বজন গুক্ুজনগণের ধারণা যে ইংরেজী পড়িলে, একরূপ ছোটখাট 


বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৯৫ 


১৬৫ 


১৭৮ 


১৮০ 


১৮১ 


শয়তান হয়। দীড়াইয়া এভ্রাব করে, সরাব খায় । জবহা ঝটকার বিচার নাই। 
হালাল হাঁরামে প্রভেদ নাই। পাঁক নাপাকে জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল থ'ট 
করিয়া নানা ভাবে ছাটে, সাহেবী পোষাক পরে! ছুরি কাটার খানা খাইতে চায়। 
নামাজ রোজায় ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না৷... 


এই সময় আমার কার্ধ্য বাংসা চিঠিপত্র আর বাঙ্গলার হেঁয়ালী লিখা। আমার 
প্রথম হেঁয়ালী যথা 
কামারের মার ফেলে 
পাঠার ফেলে পা। 
জবংগের বংগ ফেলে 
বেছে বেছে খা॥ 
..ফারসী বিদ্যা ... অক্ষর পরিচয়, বানান করিয়া পাঠ, আর কতকগুলি পদ্য মুখস্ত 
আওড়ান ভিন্ন সে বিদ্যা যেন কিছুই এ ধড়ে প্রবেশ করে নাই। কিন্তু সাভিয়া 
গুজিয়া মুন্পীজ্জিকে সংগে করিয়া আমরা ৫1৬ জন শিষ্য অন্ত কোন আত্মীর 
বাড়ীতে বয়েত বাহাস করিতে যাইতাম ৷... 
.পুঁজনীয় পিতা পথি শুনিতে বড়ই নারাজ । 


সপ্তম খণ্ড । ১৩১৫ চৈত্র । 


যৌবন জোয়ারায়ন্ত ! 
প্রথম প্রবাস । 


“পিতার সংগে পদমদী...। চন্দন মৃগীতে নবাব মীর মহাম্মদ আলী.-.বৈমান্র 
মাতামহী...। . যেমন আমরা বলি দেখ নাই, পদমীর লোকে বলে দেহ নাই। 
ঘোড়াকে বলে গোরা, ঘর স্থানে ঘড়, আবার খড় স্থানে খর । ভাই স্থানে, 
বাই, চক্ষে দেখনা চহি দেহ না, ভাত বাত, নাৱকল নাৱেল, বেল--ব্যাল 
তেল--ত্যাল, এইরূপ কাপর, যুরি, ছেরা--নানা কথার পরিবর্তন ভাব দেখিলাম! 


---নবাব সাহেব খুব ভালবাপিজেন।*** পুজনীর পিতার সহিত নানা-প্রকার আমোদ 
আহ্লাদ করেন।... গান বাজনার মজলিস প্রায়ই হইত ... যাওয়ার অধিকার 
ছিল না । - গোপনে দালানের অন্য কক্ষে খাকিয়! ... শুনিতাম। দ্রীলোকেরা 
নাচ করিত তাহাও গোপনে গোপনে দেখিতাম। 

[ নবাব বিরোধী মাতামহীর উক্তি] 
একদিন নবাব সাহেবের বজরার মধ্যে বসিয়া আছি । আহাবান্তে নবাব সাহেব 
তাস খেলিতে ইচ্ছা করিয়া তাস হাতে লইয়া বঁটিতে লাগিলেন। কি 


১৯৬ 
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একটা নাম ধরিয়া ডাকিতেই, একটি স্ত্রীলোক, পিছনের কামরা: হইতে 
আসিয়া নবাবের বামদিকে ঘে'সিয়৷ বসিল এবং নবাবের হাত হইতে তাস 
কাড়িয়া লইয়া নিজেই ফিটিতে লাগিল ।.. প্রাণের মধ্যে কীপিতে লাগিল। 
কারণ নবাব সাহেব গুরুক্ষন, তাহার পর দ্রীলোকের সঙ্গে এরূপ একত্র এক 
বিছানায় কখনও বসি নাই |... প্রাণ কাপিতে লাগিল |. [নবাব লাহেব £]-. 
থেল। দোষ কি? আমার সংগে খেলা করিবে তাতে কোন কথা নাই। 


তবে নিতান্ত ছোট লোক নীচগ্জাতি বদূলোকের সঙ্গে খেলা করা, তা যে খেলাই 


হউক; এমনকি ! বসা-ওঠা নিতান্তই অন্তায়। খেলা করা দেপ বহলান ইহাতে 
কোন দোষ নাই। জানত, খেল। *** 


«সে খেলও আবার বিবি ধরা ।...এক দুই করিয়া ৭ বার .-- 
বিবি ধরিলাম। 
বোইজি খেমটানলীদিগের নৌকা ঘাটে লাগিয়!ছে। ...নবাবই আলাপ... 


.করিতেছেন। 


১৯৭ 


২১০ 


..কোন কথা নাই_তবু ভয়। নির্দোষ হৃদয় সদাসর্বদা নির্ভয়। সুস্থ ও 
সবল। সেই বজরায় যে দ্রীলোকটির সঙ্গে কয়েকদিন তাস খেলা করিয়াছি, 
তাহার চক্ষে চক্ষু মিলাইরাছি, জর টান সেও দেখাইয়াছে, আমিও দেখিয়াছি । 
কপাল কুঞ্চনও তাহাই। সময় সময় খেলার ভাবে নয়ন বাঁকা ভ্র বাঁকা সেও 


 বেখাইরাছে আমিও বাধ্য হইয়া দেখাইয়াছি। ঈপ্দ হাস্তভাব-_ছুইয়ের দেখাদেখি 


হইয়াছে । মুচকি হাসি তাহাও এঁ খেলার জন্য, এক কথায় ছুই অর্থ_প্রকাণ্ত 
আর গুপ্ত। তাস নিক্ষেপ চটাপটী--বল পরীক্ষা ইত্যাদি কারণে মনে নানা 
ভাবের উদয় হইয়াছে ৷... 


বাইজীর হাত-প। নাড়া, চখ, ঠারা, মাথা কাপান, দেহ দোলান, বক্ষ্পন্দনঃ 
কটিচালন যাহাঁকে নাচ বলে, তাহা দেখিলাম ...। 


অষ্টম খণ্ড । ১৩১৬ বৈশাখ । 


মাষ্টার বাবু বলি এখন দেখুন চন্দ্রপীড় শব্দ ।...আমি ছোট পুস্তকখানি পড়িয়া 
দেখিলাম,_কাদন্বরী, আর পুস্তকের নাম পড়িয়া দেখিলাম শব্দার্থ প্রকাশিক!। 


চুপি চুপি পড়িতে লাগিঙাম ॥ 


...গদমদী অঞ্চলে চিরকাল বাঘ শুকরের ভয়। যে সময়ের কথা সে সময়ে শূকর 
অপেক্ষা বাঘের ভর বেশী ছিল |... খরাপাতিয়ী গ্রীক্ঠ মাছ ধরিতেছিল...বাঘ... 


বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ৩৯৭ 


২১৫ 


২২৪ 


২৪৪ 


২৭৪ 


২৭৫ 
২৭৬ 


২৭৭ 


২৭৯ 


এই অঞ্চলে তিন প্রকারে বাঘ মারে। ১। বাশপাতা ফাদ। ২। খোয়াড়, 
৩। তীর পাতিয়া। 
[ বংশ পুরান । মাতাঁমহীর জবানীতে ৷ ] 
নবম খণ্ড । ১৩১৬ ভৈষ্ঠ I 


যদি তোমার বাপ অন্ত জ্্রীলোক ঘরে না আনিতেন, যদি আপন স্ত্রীর ন্যায় 
তাহাকে না রাখিতেন, তাহা হইলে তোমার মা অকালে মরিবেন কেন ?... 
সতীনের যন্ত্রণা আগুনে পীর পয়গম্বরের মেয়েরা পর্য্যন্ত জলিয়া পুড়িয়া ছারে- 
খারে গিয়াছেন। আমরা ত কোন ছার । বিবি হনুফার জন্য বিবি ফাতেমা 
জলিয়াছেন। তারপর ইমাম হাসানের স্ত্রী জায়েদা জয়ন|বের কথা...? | 


[কলিকাত| অভিযান] 
-**পদমদী যাইয়া স্ক লে ভতি হইল/ম। নূতন ক্ষলে প্রথম শ্রেণীতে... " 


দশম খণ্ড । ১৩১৬ আধাড়। 


মাষ্টার বাবু প্রতি রাত্রেই নবাবের মজলিসে আপিতেন গান করিতেন, 
তাস খেলিতেন, পণ্ডিত মহাশয় বসিয়া থাকিতেন ।...অতি গ্রপ্তস্থানে বসিয়া আমদ 
আহ্লাদ নাচগাঁন, রগড় হন্ত দেখিতাম। ...মনৌমোহিনীর শয়ন শয্যার এক 
পার্খে চুপ করিয়া বসিয়া প্রমদ কুঠুরীর সমুদ্র অবস্থা দেখিতাম। এই তাস খেলার 
ফল ভবিষ্যতে মহা বিষময় ফলিল।... সর্বদা মেলামেশার গুণ অতি চমৎকার! নিজে 
ভূগিয়া ভোগ করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত বুঝিলাম» সর্বদা মেলামেশা একত্র 
বসা-উঠা, একত্র আহার ইত্যাদি কার্ধে যাহাছের সহিত একত্র মেখা যায়, 
অর্থাৎ যে মিশিতে খায় সে যদি কাচা মন, কচি মাথা, দুৰ্ব্বল হৃদয় লইয়া 
মিশিতে যায়--তবে সে পাকা মন, সুদৃঢ় মস্তক এবং সবল হৃদয়ের অনেক গুণ, 
মন্তকের বহু ভাব, পাকা মনের অনেক গুণ সঞ্চয় করিতে পারে 1... পাক! পোক্তর 
কিছু হয় না, মরণ হয় কীচার |... 

হল কামরায় প্রায়ই বাতি থাকে না ।...থ]কিলেও এক কোণে সামান্...। ঘরের 
মধ্যে আদিতেই দেখি সন্মুখে মোহিনী মৃতি। সেই এক প্রকার স্বেহে আমার হাত 
ধরিয়া বুকে বুকে স্পর্শ করিয়া মুখের উপর সেই মোলায়েম সুগন্ধিযুক্তগণ্ডস্থল 
রাখিয়া আমার কয়েকটি কথা চুপি চুপি বপিলেন_এবং আমার হাতে কয়েকটি 
পানের থিলি দিয়া বলিলেন, ফেলিও না, মার খাইবে। বেত লাগাইব। আমি 
দেখিব। ওখানে বসিলেই দেখিতে পাইব। তুমি ফেলিয়া দিয়াছ কিনা... 


২৯৮ 


২৮১ 


২৮২ 


২৮৫ 


i ২৮৬ 


২৮৯ 


২৪৫ 
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অভ্যাস দোষে, সংগ দোষে এরূপ হইল, যে আর পড়িতে ইচ্ছা :হয় ন! ! 
স্ত্রীলোকের সংগে হাসি রহস্ত তাস খেলিতে ইচ্ছা করে । একটি বৎসর এইভাবে... | 
পিতৃদেবের আদেশ কৃষ্ণনগর যাইয়া কলেজে পড়।... . টি 


বগুল! ্েশনে-*“কুঙ্সি-মূজুরঃ সইস-কোচম্যান মুখে বাংলা কথা শুনিয়া আমি ত 
অবাক যে এই সকপ লোক এত ভাল কথা বলে। আমাদিগকে যে কথা 
সন্ধান, তালাস, খুঁজিয়! মুখে আনিয়া বলিতে হয়, এরা স্বভাবতঃই অনর্গল 
বলিয়া যাইতেছে ।...এতই মিষ্ট...এত মর্যাদাপূর্ণ... 


স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর মধুমাথা। যেমন পরিশুদ্ধ বাংলা তেমনই লালিত্যপূর্ণ। 


"তেমনি কণ্ঠস্বর রস পোরা। 


কলেজে ভর্তি হইসাম। কলিজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে... কুষ্ণনগরের 
চাল-5লন দেখাদেখি ক্রমে আমার স্বভাবের উপর আধিপত্ত করিতে লাগিল। 
দশ্ধনের- আচার ব্যবহারই আমার অনুকরণীয় হইল। ক্ৃষ্ণনগরে যুসঙ্গমানের 
গৌরব মাত্র নাই। হিন্দু প্রধান দেশ। ধুতি পরিতে শিখিপাম। চাদর বা 
উড়নী গায়ে দেওয়া! অভ্যাস হইল । মাথার চুল ছাটিয়া ফ্যাসানেবাল: করিলাম। 
হায় হায়! বাউরী চুল কাটিরা থাক্‌ থাক্‌ করিলাম। পিছনের দিকে কিছুই 
নাই।১ সন্মুখডাগে সিতীকাটার উপযুক্ত মত থাকিল। পাজামা চাপকান বাড়ী 
পাঠাইয়া দিলাম। টুগীটাও কদিন পর সহপাঠীরা আগুনে পোড়াইয়া ফেলিল। 
মুসলমান যাহারা কৃষ্ণনগরে আছেন, আমি সেই সময়ের কথা বলিতেছি। পরুন. 
পরিচ্ছদও হিন্দুয়ানী । চালচলন হিন্দুয়ানী, কান্নাকাটি হিন্দুয়ানী। মুসলমানের 
নামও হিন্দুয়ানী যথা-_সামসন্দীন১ সতীশ | নাজমাল হক, নজু । বোরহান, বিরু। 
লতীফ, নতৃ। মশাররফ), মশা। দায়েম, দাশ । মেহর্দি, মাদি। ফজল করিম, 
ফড়িং। এই প্রকার নামে ডাকা হয়।...তেঙ্গ মাথিয়া বাজারের ঘাটে সান 
করিতে ষাওয়! হয়। ভিজে কাপছে বাসায় আসিয়া কাপড় বদলাইতে হয়।... 


একবার কলিকাতায় গেলে মুন্সী নদের হোসেন পুত্র কারাম মাওলা ওরফে 
টাদ মিয়ার সহিত দেখা ৷... 


ইতিমধ্যে নাজির সাহেব আসিয়া:..বলিলেন...আমার বাসা এখানেই আছে, কারাষ 
মওলাও কালীঘাটের স্থলে পড়ে, আমার ইচ্ছা যে আপনিও আমার" এই বাসায় 
থেকে কালীঘাট স্কুলে পড়ুন। আপনার বাবার নিকট আমি লিখিয়া 
পাঠাইতেছি ৷... 


বাংলা আত্মদীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ১৯৯ 


একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড । ১৩১৬ ফান্তুন। 
বিজ্ঞাপন ৷ 
আমার জীবনী দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশ হইয়া আপাততঃ কিছু দিনের জন্য 
বন্ধ রহিল ৷... 
আমার নিবেদন । 
আমি এইক্ষণে জিয়ন্তে মৃতবৎ হইয়া আছি। দুঃখের কথা কি বলিব, 
বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ আমার জীবনের জীবনী প্রিয়তমা সহধমিনী বিবি কুলসুম 
পরলোক গমন করিয়াছেন। আমি আছি এইমাত্র বিশ্বাস। কিন্ত কোন ধ্ষিরে 
আমার উৎসাহ যত্ন বাসনা সাধ কিছুই নাই। এই সকল কারণে জীবনী 
প্রকাশে আরও খিল হইল। আমার দুঃখে যদি কেহ দুঃখ সোধ করেন, 
তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। বিবি কুলন্ুম নামে একখানি পুস্তক শীঘ্রই 
প্রকাশ হইবে। 
অধুনা-_জীবন্মত 
মীর মশাররফ হোসেন 


পদম্দী 
বিদায় । 


চির বিদার নহে। কিছু দিনের জন্য বিদ্ায়। ... পুর্বে কত কথা, কত মধু 
বোল, ১।০ আমা দিবার বেলার গেল বাধিয়া গেল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এ 
খরচায় বাৱ নংখ্যা দিব । বাধ্য হইয়| প্রকাশে বাধ্য হইলাম ।---এই বার সংখ্যা 
জীবনীতে আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ষাহা হউক জীবনের প্রথম 
হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত (বিবাহ ঘটনা) প্রকাশ হইয়া রহিল। জীবনের 
চারিভাগের এক ভাগ প্রকাশ হইল । অদ্য পর্যন্ত (১৩৯৬ সালের ভাদ্র মাস) 
* ৪৩ বৎসরের ঘটনা প্রকাশে বাকি রহিল! --- 


১৩১৬ সন - : বিনয় বনত-- 
১লা ফান্তুন। জীবনী লেখক । 


কলেজ একমাসের জন্য বন্ধ হইল। চাকরটীকে সংগে করিয়া বাড়ীতে আসিলাম 
চিকণ ধুতি পরিয়া কৌচা ঝুলাইরা সিতী কাটিয়া, খোলা মাথার 
জীবনে তাহার (পিতার) সম্মুখে যাই নাই। এই প্রথম গমন ।*** কৃষ্ণনগরের 
কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন যে বিনদ সেখ দ্বারা তোমার খাওয়ার জন্য গোযাংসের 
ঝুরি পোরা সমশ পিঠে, _- আর মুরগীর ডিম যাহা পাঠান হইয়াছিল -.. তোমার 
বাসার লইয়া যাইতেই নাকি অনেক ছেলেরা কাড়াকাড়ী করিয়া খাইয়া ফেলিরাছিল 1... 
হাঁ তাহারা সকলেই খর |... হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন রূপই ভিন্ন ভেদ 


মি 


৩০৭ 


৩১২ 


৩১২ 
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মনে করে না। আমাদের দেশের মত নহে ...। পিতা বলিলেন আমি বড়ই 
খুপী হইলাম। হিন্দু মুপলমান এরূপ প্রণয় ভাবে জীবন কাটাইলে, সে জীবন, যত 
সুখের সে স্থখ আর কোন সুখ নাই। কলিকাতা হইতে নাঘীর সাহেব পত্র 
লিখিয়ছেন, তোষাকে তাহার বাসায় রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবেন | সমুদায় 
খরচপত্র তিনি দিবেন |... 


লেখাপড়ার নাম কাহারও মুখে শুনিনা। ... চাদমিয়ার মুখেও না। 
,.. সে... কেবল দাবা আর তাসেতেই মজিয়া আছেন। আবার বারুণীঠাকুরাণীর 
সহিত অতি নির্জনে দেখাশুনা আলাপ প্রপাপ করেন । - আমার সহিত ঠাকুরাণীর 
এতদিন বিদ্বেষ ভাবই যাইতেছে । লন্বোদ্দরী ক্ষীণ গ্রিবা ঠাকুরাণীর বহু 
প্রলোভনের মধ্যে আমি প্রায় তিনটি বংসর কাটাইয়াছি। গায়ের রক্ত দেহের 


" আভ্রান মলমজান, প্রাণমাতান ভাব, দেখিয়া ঠাকুরাণীর পদসেবা করিতে আত্মমন 


সমার্পণ করিতে ইচ্ছা হইত, কারণ বড় বড় মহান্থতব খধিতুল্য জ্ঞানী, পৃজ্যপাদ 
গুরুজন, প্রাণসখা বন্ধুগণ হরিহরাত্মা ... 


আমার বিবাহ প্রস্তাব লইয়া বহুক্ষণ যাছু আমার পিছনে দাগিয়াই আছে। 
যাদু গ্রাম্য লোক নিরক্ষর নাজির সাহেব সাহেবের খানসামা বিদ্যা নাই বুদ্ধি 
কিছু কিছু আছে। সে একটানা ... | 


বেড় বিবি যেমন খাপস্ুরাত তেমনি দেখিতে আপনার সংগে এমনি 
মানাইবে যে খোদাত।লা খেন ছ্ুইজনকে জোড়া মিল করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। 
নাজির সাহেবের তিন মেয়ে _- বড় মেয়ের নাম লতিফন, আর মেজটার নাম 
আজীজন। দুইটির বিবাহই হইবে। লতীফন বিবি ভারি খাপস্ুরাত, -- বগা 
সুন্দর নয়! মেজেট। বগ ধবধবে সুন্দর ৷... বড়বিবি ... লিখাপড়াতেও তেমনি 
ভাল । হেবাস তুল্লা মাযুদ্তী পিখাপড়া! শ্রিথিয়েছেন। মেজটাও পড়ত কিন্তু সে 
এক বছরে কখগঘ পড়তে পারলেন! ৷ হরফ কয়েকটা চিন্তে পাল্পে না। কখ 
দুই অক্ষর চিন্তে পারে _- লিখতে পারে _কেবল ক। লতীফন বিবি অনেক 
পড়েছে 1... রাতদিন লেখাপড়া নিয়েই আছেন। গায়ের রং দুধে আলতা মিশান 
চক্ষু ছুটি মোটা কিন্তু লম্বা ছন্দ। ভ্রদুটা ভারি খাপস্ুুরাত। হায়রে চুল! 
যেমনই চুলের গোছা তেমনি লঙ্বা পিঠ ছেয়ে মাজা পাছা টেকে একেবারে 
হাটু পর্য্যন্ত পড়েছে। শরীরে আডেট কাকে দেখাই, আপনাকে বোঝাই কাকে 
দেখিয়ে। মানানসই লম্বা বেঁটে নহে। এমন কোন পুতত্তের পুত নাই, কি 
কোন মেয়েমান্ষ নাই, যে লতীফন বিবির চোখ মুখ নাক হাত পায়ে একটা 
খুঁত বাহির করিতে পারে। সেলাইয়ের কাজ উলের কাজ খুব ভাল জানে। 
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৩১৩ 


৩১৫ 


৩১৮ 


৩১৯ 


৬২৫ 


৩২৬ 


৬৩. 


ঘুম হইল না। ... ক্রমে চক্ষু নাসিকা বদন বক্ষ হস্তপদ সমুদায় অংগপ্রত্যংগ এমন 
কি সুদীর্ঘ কুষ্ণকেশকলাপ ক্রমে হৃায়পটে ফুটিয়া উঠিতে যুগল আঁখিদ্বয়ের 
কৃষ্ণরেখা সংযুক্ত নীলাভ তারা ছুটি যেন ফুটির আমার হৃদয়াকাশ উজ্জল করিয়া 
তুলিল। . 

আমি সুখী হইব কিন! কোন পক্ষই দেখিতেছেন না। নাজীর সাহেব টাকাকড়ি 
না দিয়া তাহা অপেক্ষা উচ্চ ঘরের একটি ছেপেকে ফাদে আটকাইতে পারিলেই 
তাহার আশা পূর্ণ ।...... আমি এখন বিবাহ না করিয়াই বা কি করি? *** 


[যাছুঃ] হুজুর কাল বাত্রে আমাদের পক্ষ চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন 
যে তোমর| মীর সাহেবকে কেহই মীর সাহেব বলিয়া ডাকিতে পারিবা না। বড় 
দুলামিয়শা বলিয়া ডাকিও। আজ হইতে আপনি আমাদের বড় ছুলামিয়11... 
যদিও বিবাহ হইতে এখনও তিনমাস বিলঘ ... মক্তার পুর চলিয়া যান ...। 

আমি শুইলাম। চাদর খানা পরিষ্কার ধুইয়া আইসার পর আর ব্যবহার 
হয় নাই। কিন্ত ৰালিশট! খাঁটি নয়। বালিশের খোল ধবধবে। কিন্তু কাহার 
যেন মাথার নীচে ছিল। ভ্্রীলোকের মাথার সুপ্রাণ তেলের অতি উত্তম শ্রাণ... 
ভাবিলাম, এ কার বালিশ আমাকে মাথায় দিতে দিয়াছে? কর্ভূর বালিশ? 
তাহা দিবে না। তার মাথার চুলের গন্ধ এরূপ সুগন্ধিযুক্ত হইতে পারে না । ফজলে 
হাকমিয়ার স্ত্রীর বালিস! তাও নহে, তিনি শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন, হঠাৎ স্বামীকে 
দেখিয়াছেন, অমনি মাথার বালিশটি ছাড়িয়া দিয়াছেন অলস্ভব । ফজলে হাক মিয়ার 
মধ্যম ভগ্নি সে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগ!ইবে কেন? তাহার নিদ্র' ভংগ করিবে কেন? 
বাড়ীর লোকেও জানে পূর্ধ হইতেই চিঠিপত্র আগিয়াছে, খবরা খবর হইয়ছে-_ 


সকলেই জানে আসিতেছে ।-- যার যেখানে ব্যাথা সেখানেই তার হাত । বালিশ 
আর কাহার নহে ... 


* যে মুখখানি খুব ফুটফুটে স্বন্দর ছুই ঠোটের ছুই দিক বহিয়| পানের লালা পড়িয়া 
রঙ্গ হইয়াছে, দুর হইতে মুখের কেতা ভালরূপ দেখা গেল না, তত্রাচ যাহ! 
নজবে পড়িল-_নাক যেন একেবারেই নাই। মুখখানা গোলগাল গাড়ীর চাকার 
মত। তিনিই উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতেছেন,। আর হাসিয়া কুটি কুটি 
হইতেছেন |-"* [যাছু £] ছেলে মানুষের মত তাহার ব্যবহার নহে, 
তাহার ভাবি সাহেব তাহার চাইতে বয়সে বেশী, কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনায় 
একেবারে হাল্কা, বড়ই হাল্কা, ভারিত্ব নাই। বড় বুবুজানের মত ধীর 
গম্ভীর নহেন। ভাবি সাহেব বড়ই হাঁস্কুটে,... আর বড় বুবুজান বাবা! তাহার 
মাতা এই সকল দেখে মেয়েকে ভয় করেন ।... সামান্য কথ।য় যেমন মাজিল! বুবুজানেরা 
হাসিয়া কুটীকুটী হন, বড় বুবুজান তেমন নহেন |... যেদিন আমর! এসেছি তার 
--২৬ 


৩৩২ 


৩৩৩ 


৩৩৪ 
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পরদিনই.-.বড়মিয়া আপনার কষ্টের কথা পায়ে ফোস্কার কথা, সারাটি দিন ন| খাওয়ার 
কথা যখন তাহার মায়ের কাছে বলিলেন, মা বিবি ত খুব আপসোস কতে্লাগলেন..- । 
মেজ বুবুজান -.. হেসে আটখানা হলেন 1...বড় বুবুজান:..হাসলেন না । উঠে চলে 
গেলেন। ভাবি সাহেব কত ঠাট্টা বিদ্রপ করলেন। আর বেশী হাপি হয়েছিল 
আপনার শোবার বালিস লইয়া । মেজ বুবুজান শুয়ে শুয়ে কেচ্ছা শুনিতেছিলেন। 
চাহিলে বলিলেন আমার বালিশ কেউ নিও না, বলিয়!ই বালিসের উপর বসিয়া 
রহিলেন। তাহার পর মা বিবি ভাবি সাহেবের নিকট ...চাহিলেন যে বাহিরের 
একটা ভদ্র সম্তান আসিয়াছে তোমার মাথার বালিসই হউক, কি অন্য একটা 
বালিস দাও। আমার...আছে কিন্তু বড়ই ময়লা ...। ভাবি সাহেব বলিলেন, 
আমার বালিপের ওয়ার ময়লা । আজ আবার তিনি আপিয়াছেন তাহার জন্য 
একটি মাত্র ফরসা ওয়ায়ের ..বলেন ত সেইটাই দিই। মা বিবি...ভাব বুঝিয়া 
বড় বুবুঞ্জানকে জানাইলেন ।...বাকৃস খুলিয়া নৃতন ধোয়! চাদর, আর আপন 
মাথার বালিল দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন 1... নৃতন ওয়ার বাকৃস হইতে 
বাহির করিয়া আরেক বালিসে পাইয়া নিজে রাখিলেন **শ মা বিবি বড় 
বুবুজানের কথায় কার্ধ্যে কোন কথা কহেন না! তিনি জানেন বড়মিযণী অপেক্ষা, 
বড় বুবুজানের বুদ্ধি বেশী। নাজীর সাহেবও সময় সময় বলিতেন, যে লতিফনের 
বুদ্ধি বিবেচনা ফজলে হকের নাই, বিদ্যাও নাই কি করিব। বুবুজান নিজের 
মাথার বালিস...! আমি ভাবিপাম নূতন ওয়ার বাহির বাটীতে আপনার ভ্বন্য 
দিবেন। আমি পুর্ব বালিস হাতে করিয়া ভাবিতেছি! কি করি, বেশী কথা 
বলিলে তিনি চটি জান কি করি? আমি বিলম্ব করিতেই আমাকে এক 
ধমক দিয়া বলিপেন, তুই দাড়িয়ে রইলি কেন? বালিস বিছানা লইয়া যা 
আমি কেবল বলিয়াছি, ওঁ বালিস? আর যাবে কোথা? আগুন হয়ে বলে 
উঠলেন--তোর বালিস! না আমার? তোর সে কথায় কাজ কিরে গোলাম ... | 
আমি বলি...তাহার হাতের লেখা আমাকে দেখাতে পার।...পরদিন যাদু আমার পা 
টিপিতে আসিয়া একখানা টুকৃরা কাগছ্ধ আমার বালিসের নীচে রাখিয়! চলিয়া 
গেল ।.."অক্ষরগুলি পরিষ্কার গোটা গোটা জড়ান নহে |... “কাকে বিষ্ঠ। খায়--অনর্থক 
ডাকে। পেটে কিছু রাখে না। ছোট লোক মূর্খ যা ইচ্ছে তাই থায় পেটে রাখে 
না। কথা ভাল, কিন্তু সমাজ ভেদে দোষ-গুণের প্রভেদ ৷ মূর্ের দলে বদনাম। 
ব্যস্ততায় নানা বিগ্ল। কিছুই গোপন থাকিবে না। শয়ন শব্যা স্বহস্তে পরিষ্কারের 
আশা। যেখানেই পাইবেন, সেখানেই রাখিবেন। পাইব ।_- 
কেহ নয়। 
কালি কলম 1? 


' বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন ২০৩ 


৩৩৫ [ লতীফন বিবি যাছুকে 8] --যা! এখন যেখানে যাচ্ছিল সেখানে যা। 
তিনি যখন চাহেন নাই তোকে দিব কেন? আর তিনি লেখাপড়া জানা মান্ুষ। 
এসেছেন বিদেশে, পরের বাড়ীতে আপন দোত কলম লিখার সরাঞ্জাম ছেড়ে 
এলেন কেন 1...এ বাড়ীতে যে লিখাপড়ার নাম নাই.. তিনি জানেন না? আমি 
দিব না। কখনই দিব মা। .. চলে যা, কিছু পাবি না 1. ফজলে হাঁক...বলিলেন 
“আপনার লিখাপড়া করা অভ্যাস...লতীফনের কাছে ভাল ভাল বাংল! কেতাব 
আছে, তাহা! দেবে না। কেতাব কাহাকেও দেয় না।... 

৩৩৭ *---াপনি বোধ হয় ব্যস্ত হইয়াছেন । বিদেশ, আপন লোক কেহই সঙ্গে 
নাই। আপন বলিতেও কেহ নাই--সকলেই পর-_এ কয়েকটা কথা মন হইতে 
চিরকালের জন্য দুর করিবেন ।. এখানে সকলই আপনার, পর কেহই নাই। 
আপনার জীবনের সঙ্গিনী আপনার সুখ দুঃখের ভাগিনী যে, সেই এখানে আছে। 
জগতে এমন মায়া মঘতা-এরূপ ভালবাসা, সম্বন্ধ কাহার সহিত নাই ও হইবে না 
সেই এ বাড়ীতে আছে। ব্যস্ত হইবেন না, ধৈর্য্যগুণ বড় গুণ--বহুকালের কথা! 
আপনার নিকটে বলিতে লঞ্জা হয়_-'সবুরে মেওয়া ফলেঃ। আপনার উপরে-_ 
আপনার হস্তে যে আত্মমন, দেহ, জাতী কুল, মান-মর্ধ্যাদা সমর্পণ করিবে সেই এখানে 
আছে-_-। প্রতিদিন এক পথে বেড়াইবেন না। এই গ্রামে আবাল বৃদ্ধ সকলেই 

৩৩৮ আপনাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে । সকলেই দেখিতে ইচ্ছা করে। যেখানে 


পান, সেখানেই রাখিবেন। 
আপনারই 


2 ল ks 
---পিখিলাম_ 
«প্রথম ছত্রে ‘প্রা’ লিখিয়া কাটিয়াছেন। তাহার পর-_'প’ লিখিয়া কাটিয়াহেন। 
* আমার মন সন্দেহ যুক্ত নয়, খাঁটী মন? যাহা মনে তাহাই মুখে। কি বলিয়া 
সম্বোধন করিব? মনের কথা বলিতেছি, ঠিক করিতে পারিলাম না। আজ 
আপনি কিছু বলেন নাই, আমিও কিছু বলিলাম না1--*আমাদের সমাজের গতি 
চমৎকার । স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই। যে সম্বন্ধ উপস্থিত ইহাতে স্ত্রীলোকের 
প্রতি বহু পরিমাণে নির্ভর কৰা কর্তব্য। তাহা সমাজে কৈ? তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করে কে? পিতামাতা ভ্রাতাই সম্বন্ধ গড়াইয়া থাকেন।-**ভাঙ্গিয়া দেন... এই 
যে এক ভয়ানক প্রথা--ইহার জন্যই আমার প্রাণ সর্ববদা কাছে । 
তোমারই আমি |” 
৩৩৯ রাত্র প্রভাত হইল, প্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখিলাম। মুসলমানের নিবাহ 
পদ্ধতি--মনের কথা যাহা মনে উদয় হইল, যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে তাহার 
দোষ ধরিয়া যথাসাধ্য লিখিলাম।-- 


২০৪ 


৩৪২ 


৩৪৩ 
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মধ্যম কন্যার বিবাহ জন্যেও ঘটক ছুটাছুটী করিতেছে ।... পানীলারা গ্রামে মীর 
হোসেন আলীর সহিত মধ্যম কন্যার বিবাহ স্থির হইল |... সকলেই বলে মধ্যম 
কন্যটা হাবা-এক প্রকার পাগল । বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নাই, কি বলিতে কি 
বলিয়! ফেলে, মনে হিংসা পোরা, দেখিতে খুব সুন্দরী-_অর্থাৎ গায়ের রং খুব 
পরিষ্কার সাদা ধবধবে । . বেআক্কেল__পণ্তর সমান ।...বালীস উঠাইয়া চাদর উঠাইতেই 
দেখি..প্রথম লিখা আছে, মাথা খাও পত্রখানি বুঝিয়া পড়িও। উপরি উপরি 
ভাবে পড়িও না--ঘাজ মন খুলিয়া লিখিপাম। আর শীদ্ লিখিব না।-_দুইবার 
পড়িও। 


ধ্ধর্মত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। আমি তোমার, তুমি আমার! তুমি 
আমার স্বামী আমি তোমার স্ত্রী। ধর্ম সুত্রে বাঁধা পড়ি নাই, তুমিও বাধা পড় 


নাই। তবে কি সাহসে এমন গুরুতর সম্বন্ধে সম্বোধন করিলাম। আমি তোমায় 


ভাল রূপে জানিয়াছি। আজ দুই মাস গত হয় তোমার মন পরীক্ষা করিয়াছি-। 
তোমাকে চিনিয়াছি। আমি এ.জগতে থাকিতে ভুমি অন্ত কাহারও হইতে 
পারনা। আমিও মনে মনে বুঝিয়াছি স্থির করিয়াছি, তোমায় ছাড়া আমিও 
অন্য কাহারও হইতে পারি না। কারণ তোমার কথা অচলের ন্যায় অটল খাঁটি 
জবং বলবত। আমার কথা উলট পালট করিবার সাধ্য কাহারও নাই। “যদি” 
কথায় যেমন কথায় বাঁধা পড়ে, “কিন্তু” কথায় কথাটা উপ্টহিয়ে দেয়। তোমার 
আমার কথায় “যদিও বসিতে পারে না» “কিন্তু” ও.আসিতে পারে না। তত্রাচ বলিয়া 
রাখি। তোমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া আমাকে মরিতে দিও দাসীর এই ভিক্ষা । 


তোমার বামে বসিতে আমার যেরূপ বাসনা, নিশ্চয় আমাকে বামে বসাইতে 
তোমারও সেইরূপই ইচ্ছা। আমার প্রতিজ্ঞা _ ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা জীবনেও 
তুমি জীবনাস্তেও -- তুমি আমার, _- মনে সুখ জন্মিল না। কথাটা চাপা দিয়ে 
শান্তি বোধ হইল না। মনের আবেগ কক্ষা করিতে পারিলাম না। জীবনেও 
তুমি আমার স্বামী, জীবন অন্তেও তুমি আমার স্বামী। প্রাণ জুড়াইল। আজ 
তাপিত প্রাণ শীতল হইল। আমাকে দেখিবে লিখিয়াছ। তাহা বলিতে পার। 
কারণ আমি তোমাকে প্রতিদিন ছুই তিনবার করিয়া দেখি। যখনি দেখি, 
বোধ হয় তুমি যেন কি ভ'বিতেছ! তুমি পুরুষ তোমার ভাবনা কিসের! আর 
যদি আমার জন্য ভাবনা, সে নিতান্তই ভূল। যে ভাবনাই হউক আমাকে লিখে 
জানাইও। আমিও ভাবির । কারণ আমি তোমার অর্ধান্থিনী। ধর্বন্ধনে আবদ্ধ 
হওয়ার পূর্বে আমাকে একবার দেখিতে চাও কেন? আমি কি তোমার মনের 


মধ্যে আঁকা! নাই? যে চক্ষে দেখিতে চাও সে চক্ষের উপরে শৃষ্ঠভাবে আমার 


বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোমেন ২০৫ 


৩৪৪ 


৩৪৯ 


৩৫২ 


৩৫৪ 


ছার! সর্ব তোমায় দেখিতে কি ছায়া করে নাই? সে ছায়ার ছায়া কি তোমার 
তোমার নয়নে পতিত হয় না? আমার আছে । তোমার থাকিবে না কেন?” 


[ আজ বুধধার ৫ই জ্যেষ্ঠ! বিয়ে হবে ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯শে মে ১৮৬৫ ৷ গাঁয়ে হলুদ 
আচারাদি প্রসংগে লতীফনের নির্দেশ ছিল কেউ যেন মীর সাহেবকে অনাত্মীয়ের 
মতো এই আচারের বাইরে ফেলে না রাখে । 


লতীফনের মাতার অন্থরোধে মীর সাহেবের অন্দর মহলে গেলেন] 
... আমার সম্মুখে দেয়ালে একখানা বৃহৎ আয়না টাংগানো আছে _ দক্ষিণ পার্শ্বে 
অতি নিকটে বারান্দার একটি কামরা । বোধ হয় দুই হাত ব্যবধান। ..'দ্বারে 
বৃহৎ একখানি পর্দা ঝুলিতেছে। ... মাথা তুলিরা নিজের ছায়া সন্মুখের 
দপণে দেখিতেছি, ... আমার পিছনের দ্বার কবাট বন্ধ । আরপীতে স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে ঝিলিমিলি আছে, বন্ধ করা । ... পর্দার মধ্য হইতে কথা আসিল ... মা-- 
করিতেছেন । ... 


পর্দার ভিতর হইতে চিঠি পড়া শেষ হইল। কে পড়িল বুঝিতে পারিলাম 
না। ৮৮৮ ..- তোমার মা নাই... তুমি আমার পেটে সন্তান তুল্য ৮ আমার 
চক্ষে জল আদিল |... ফজলে হক মি'রা আমার কথা শুনিয়া চক্ষের জল যুছিতে 
মুছিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাহার গমন দেখিতে দেখিতে সম্মুতসত 
বৃহৎ দরপণের দিকে আমার নজর পড়িতেই, অপরূপ এক নারীমুত্তি ছায়া নজরে 
পড়িপ। পিছনের নে খড়খড়ি যুক্ত কপাট সপ্রা গিয়াছে। ঠিক চৌকাট 
নিকটে যুবতী যেন আমার পশ্চাদদিকে দীড়াইয়ছে! অতি শুভ্র এবখ'না 
কমাল দ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া রাথিয়াছে। ক্ষণকাল পরে চক্ষুর আবরণ খুলিল, 


চক্ষে চক্ষে মিলিল ---চার চক্ষু একত্র হইল, চিনিলাম। হৃদয়ে অংকিত ছ'য়া, 


নিঃসন্দেহে যাহা ভাবিতাম তাহা ভাবিয়া লইলাম। দপণ মধ্যস্থিত যুং্তীঁর চক্ষু 
কাঁদিতে কীদিতে খোর লাপ হইয়ছে। সযুজ্জল গ্তামবর্ণ ঘুখমণ্ডল ইহৎ রক্তাভ 
হইয়া শ্রামজ্যোতি মাঝে মাঝে চমক মারিতেছে। সেই ইষৎ লোহিত অধর 
ওঠে হাসী নাই। বিস্ফারিত জোড়া ভুরুযুক্ত চক্ষে আননের চিহ্ন নাই। আমার 
যুখের উপর চক্ষু পড়িয়াই আছে। আমি সমর সময় মুখ হইতে পদতল পর্বন্ত 
একবার চক্ষু কিরাইরা আবার সেই মুখখানির প্রতি চাহিতেছি। প্রতীমাঘরের 
দেবীদিগের চক্ষুভাব মেরূপ স্থির, ধীর -- এও সেই প্রকার । আমি আমার হৃদয় 
প্রতিমা দেখিতেছি। আর কথা কহিতেছি। 

আমি এমন হতভাগা যে আমার ভজ্রীকে আমি একখানা সামন্ত চিরুণী 
পর্যন্ত দিতে পারিলাম না। দপণে প্রতিফলিত ছায়ার দেখিতেছি, যহত! চক্ষীণ 


২০৬ 


৩৫৫ 


৩৫৬ 


“'সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


হস্ত উৰ্দ্ধে উঠাইয়া ঈশ্বরকে দেখাইতেছে, সেই তজ্জী অংগুলী ললাটে স্পর্শ 
করিল! তখনি উভয় হস্ত উভয় পার্শ্ব হইতে উঠাইয়| অতি মোলায়েমের সঞ্চে সুচিন্ধণ 
রেসমী বসনে আবৃত বক্ষঃস্থলে বামহন্তের উপর দক্ষীণ হস্ত অনেক্ষণ চাপিয়া রাবিয়া 
আমার চক্ষের উপর চক্ষু রাখিয়া স্থির ভাবে রহিল । পর্দার মধ্য হইতে বলিতেছেন... 
এদিকে আমি আমার দুই হস্ত উঠাইয়া আমার হৃদয়োপরি চাপিয়া ধরিলাম; 
একটু পরেই দক্ষীণ হস্ত উঠাইয়া বক্ষঃহ্ুল স্পর্শ করিয়া দর্পণিস্থ ছায়াকেই বক্ষের 
ধন অপণ করিলাম |... পর্দার মধ্য হইতে কথা আসিল ---। দেখিতেছি 
দ্রপণের ছারা যেন সরিতেছে । বিবাহের চিহ্ন -- হাতে সুত্র বাধা __হাতে একখানা 
পত্র খামে মোড়া ... আঁটা। ছায়া যেন ক্রমেই অগ্রসর ... একেবারে আমার 
পৃষ্ঠে তাহার বক্ষঃস্থল অতি মোলায়েম ভাবে স্পর্শ করিল, অতিত্রত্তে বাহুদ্বয় 
দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিয়া পত্র আমার সন্মুখে কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করিল। 
আর দক্ষিণ দিকে ঘাড় নওয়াইয়া আমার কানে ২ তিনটি কথা ব্সিরাই প্রস্থান, 
চাহিয়। দেখি, দর্পণে চাহিয়া দেখি আমার পশ্চাদ দিগের ছার বন্ধ ... । 


আহা যে সময় তাহার সুকোমল হস্তদ্বয় ছারা বাধিয়া এক হাত আমার 


- কান্দের উপর, অন্য হাত দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়া আমার বক্ষোপরি উভয় 


৩৫৭ 


হাতের সম্মিসন করিয়া মাথা নওয়াইয়া রেশমী ফুলদার বসন সজ্জিত বক্ষ আমার 
পৃষ্ঠে চাপিয়া সুগন্ধিপূর্ণ অনুরাগ বঞ্জিত মুখখানি আমার কানের সহিত সংযোগ 
করিয়া যাহা বলিবার বলিল ...। মাথার কেশগুচ্ছ সেই বান্সিশের স্থগন্ধে 
পরপূর্ণ। চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে, সমুদয় শেষ, দ্বার বন্ধ । 
এ কি ঘটিল | 


.“স্বামীন ! আমাদের শাস্ত্রে প্রস্তাব আর স্বীকাবেই বিবাহ সিদ্ধ হয়, দুইজন 

রা দরকার আর একটা প্রধান কথা মোহর আনা ।... শুক্রবার অবশ্যই হইবে । 
বিবাহ কথায় সকলেই খুসী হয় ...। আমার যদিও পূর্বে এ একভাব ছিল, গতরাত্র হইতে 
আর একভাব হইয়াছে । কারণ আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি সে বড় ভয়ানক স্বপ্ন । ... 
স্বপ্ন সকল মিধ্য| বলি কোন সাহসে? অ'মার স্বপ্ন বড়ই বিপদের স্বপ্ন । আমার 
জন্য ভাবিও ন!। তোমার জন্যই আমার বেশী ভাবনা তোমার নিকট আমার 
কোন কথাও গোপনীয় নাই। গোপনীয় ভাব নাই। ... কেবল লোকাচ।র আচার 
ব্যবহ!র কয়েকটি কাজ বাকী। ধরিতে গেলে সে কিছু নয়। আমি তোমার । 
আমার জন্য তুমি বিপদগ্রস্থ হও, এ কথা আমার প্রাণে সহিবে না । তোমার জন্য 
আমি মরি ক্ষতি নাই। আমার জন্য তুমি মর কি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী 
হইয়া বনে জংগলে ঘুড়িরা বেড়াও ইহা আমার ইচ্ছা নহে। প্রিয় প্রাণ 1 


বাংল 


৩৫৮ 


হত 


৩৬০ 
৩৬১ 


৩৬২ 


এ 


1 আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ -হোসেন ২০৭ 


প্রাণের ভালবাসা স্বামী! গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিতেছি তোমার -আমার বিবাহ, হও 


হইতেছে । ধর্ম সাক্ষি করিয়া... ॥ ইহার মধ্যে দক্ষিণ দিক হইতে এক প্রাচীন ' 
ব্যাঘ্র আলিয়া এক লক্ষে -আমার ঘাড় ভাংগিয়া লইয়া গেল। তুমি বাঘের পিছনে 
২ দৌঁড়িয়াছ। বাঘ যেন শেষে মানবরূপ ধারণ 'কবিলশ কদাকার ভয়ানক 


- মোটা পেট আমাকে বগলে চাপিয়া লইয়া চলিল। নিশিখ রাত্রে তুমি যে গান 


করিয়া থাক বাড়ীর লোক কেউ জানে না । কেহ শুনিতে পায় না। যে সময়ে 
তুমি গান কর সে সময় কাহার চক্ষের ঘুম ছাড়ে না। আমি প্রত্যহ শুনিয়া থাকি। ... 
তোমার শয়ন কামরা আর আমার শয়ন কক্ষ অতি নিকট তাহ! তুমি জাননা । 

“স্বপ্নে দেখা দিয়ে আছি প্রভাতেতে কান্দাইলে” গানের শেষ চরণ “** ঘুম 
ভণঙ্দিয়া গেল। তুমি নিশ্চয় জানিও আমার মনে ডাকিয়া বলিতেছে আমাদের 
কপালে১স্বুখ'নাই। চারিদিকে বিপদের ছায়া দেখিতেছি। যদি আমার বিপদ 
হয় ... কোন ভয়ের কারণ নাই |... তুমি সাবধানে থাকিও হঠাৎ পাগলের মত 
কোন কার্ধ্য করিও না।..... সত্যই যদি আমাকে বাথে ধরিয়া লইয়া যার, তাহার 
জন্য উতলা হইওনা। এই আমার অনুরোধ । মংগলমতে বিবাহ শুক্রবার 
গত না হইলে আমি বিবাহের, বসন ভূষণ কিছুই ব্যবহার করিব না। তুমি বর 
সাজিয় বাহির বার দিও! 


8: 


== তোমার চিরসংগিনী 
পুনঃ আমি তোমাকে প্রতিদিন দেখিয়া থাকি, ভুমি আমাকে দেখ নাই । উপায় 
করিব বলিয়াছিলাম। ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার কিছুই করিতে হয় নাই, পাঁতার 
পত্রই তাহার মূল । 'মতার আন্তরিক যত্বেই আমার প্রতিজ্ঞা সফল ৷” 

শুক্রবার ... | | 
=< ২য় বর বয়সে প্রবীন, দাড়ী গোপ মাথার চুল সমুদায় সাদা । মাঝে মাঝে 
এক আধটি কাল চুল, পূর্বে যে কাল ছিল তারই প্রমাণ করিতেছে । দাতগুলি- 


যাহা ছিল তাহার, মধ্যে অনেকেই নাই, কিন্তু সম্মুখের ছুটি দাতের মধ্যে একটি 


একেবারেই নাই, ২য়াটি তামার তারের বাধন ছা'দনে অন্ত দ্রাতের সংগে পেঁচাও 
বন্ধনে এক প্রকার খাড়া দেখায় বটে কিন্তু কথার আঘাতে বাতাসের ঘায়ে 
অস্থির । যেমন পড় পড় বোধ হয়। বুক হইতে পেট পর্য্যন্ত বেহদ্দ মোট -- 
গায়ের কাপড় পেটের উপর কাক হইয়। রহিয়াছে। ....একটি স্ত্রী... তাহার পর 
খাদেম’ একজন আছেন | *** বয়স তো ‘আল্লা হাফেজ? *.. । 

বড় বরের বিবাহ মন্ত্র পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি সে সময় আমিনদ্দীন 
মামা সাহেবকে দেখিয়া অস্থির চিত্তে কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছি। তিনিও কীদিতেছেন। 


“২৪৮ 


সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬৬ 


আমি আমার মামাকে দেখিয়া অন্যমনস্ক) আমার কান পাত্রীর নাম যেন 


. উকিলে বপিল--লতীফননেসা....শুনিয়া যেন শুনিাম না। হোনেন আলী সহিহ... 


৩৬৪ 


৩৬৬ 


৩৬৭ 


৩৭২ 


৩৭৬ - 


৩৭৭ 


লতিফনের নাম কেন হইল 1...উকীল সাক্ষী পড়'ইতে আমিলেন।.. স্ব কার উক্তি 
অগ্নান চিন্কে মুখে উচ্চারণ করিলাম । পাত্রীর নাম যে তারা উলট পালট 
করিবেন, তাহ! আমার মনে উদয় হয় নাই ।...নামের সময় আজীজননেসা 
শুনিয়া আমি অঙ্গান হইয়া বালিসে মাথ। ঠেকাইয়! রহিলাম ৷... 


ওকে বাড়ীর মধ্যে মহা ক্রন্দনের রোল। ডাক্তার আনিতে তখনিই 
ছুই তিন দ্বিকে লোক ছুটিল।...কে বার বার মুচ্ছা। যাইতেছে |... 


শিত! বলিয়া দিয়াছেন -« আমার অমতে বিবাহ ! আমি সেখানে যাইব না। 
পুত্র-বধুর মুখ দেখিব ন| | -.মাতামহী বলিয়াছেন ... আমি তাহাকে: ঘরে আনিব। 
বাজার হইতে অস্থান কুস্থান যেখান হইতে যে জাতীয় মেয়ে সে ভালবাসিয়া স্ত্রী বলিয়! 
আনিবে আমি তাহাকে আদর যত্ন করিব ভালবাসিব। ... বিবাহের পর মুখ্দর্শন স্ত্র- 
আচার . হয় নাই । .. শয়ন করিয়া রহিলায। রাত্র ১১টার সময় বাড়ীর মধ্যে আবার 
সোরগোল হাংগাযা... শেষে শুনিলাম বড় জামাই বাবু বাটীর মধ্যে যাইয়া বসিয়াছেন 
পর্দার আড়ালে পাত্রী ...পাত্রীর মুখের কাপড় সরাইতেই দেখিলেন...দাতে দ্রাতে 
লাগিয়া গিয়াছে, নিশ্বাস বন্ধ...জামাই বাবু এ অবস্থা দেখিয়া...বাহিরে...আসিয়াছেন।... 
শেষে বলিলেন, উপরি ভাব হুইয়াছে। হয় জেন নয় ভূতের আসর হইয়াছে। 
আমার বাটীতে ছুই দিনের জন) লইয়া যাই_-কবিরাজ দ্বারা ভুতুড়ে রোজার দ্বারা 
ইহার দাওয়াই জড়িবুটী মন্ত্-তত্ত্র তাবিজ না করিয়া দিলে আরাম হইবে না 1... 


বড় বিবি 'এজেন” দেন নাই। সন্মতি প্রকাশ করেন নাই। তাহার 
সম্পূর্ণ নারাজিতে বিবাহ হইয়াছে ।... ৮ 


ফজলে হক মিয়ার স্ত্রী বলিল এ আইনার মধ্যে নগর করুন। নজর 
করিতেই হৃদয় কীপিয়। উঠিল |... থাকিতে পারিলাম না । মাথা হেট করিলাম ৷... 
কলিজার কীপানি-... গৌঁরবর্ণ কিন্তু মুখের গঠন ও ওষ্ঠ অধর চিবুক নিতান্তই 
কদ্দাকার নাসিক! এক প্রকার নাই বলিলেও হয়, ভ্রর রেখা আছে মাত্র 1... 
চক্ষু মুদ্রিত সুতরাং চক্ষের ভাব দেখিতে আমার ভাগ্য হইল না।...দঘাময় 
আমার কপালে ইহাই ছিল।... | 


le 


আমি তন্ত্-ম্ত্রের বড়ই ভক্ত ছিপাম। ভুত নামান, তুড়মি খেলা, সাপ 
ধরা ইত্যাদি কার্য্য আমি বিশেষ পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষা করিয়াছিলাম 1... 


বাংলা আত্মজীবনী ও.. মীর মশাররফ হোসেন, ২০৯. 


৩৭৮ 


৩৮২ 


৩৮৩ 


৩৮৪ 


৩৮৬ 


৩৮৮ 


যাহারা ও সকল মন্ত্রতন্ত্ররে বলে যাদু ইত্যাদির খেলা দেখিয়াছেন, তাহাদের ' 
মধ্যে ধাহারা নিতান্ত অজ্ঞ,.বুদ্ধি শক্তির চালনা ক্ষমতা একেবারে নাই বলিলেও হয়, 
তাহারা মনে মনে নিশ্চয়রূপে বিশ্বাস করিয়াছেন যে আমি একজন মহা গুণিন। 
যাদুমন্ত্রে মহাপণ্ডিত। ... 


বড় বিবির পীড়া আরোগ্য হওয়া দুরে থাকুক অধিক পরিমাণে বেশী হইয়াছে। 
অধিকন্তু জর পেটের বেদনা, বাচাই মুস্কিল । ... 


আজ আবার বাটীর মধ্যে চলিল:ম | ... 


বিছানা বালিশ নিতান্ত অপরিষ্কার । সমুদ্রায় ঘরে আবজ্ভনা ছড়ান। এখানে 
আগুণের ছাই, ওখানে পোড়া কাষ্ঠ খণ্ড কয়লা মুখে করিয়া পড়িয়া আছে। 
জল খাবার গ্রাস, অন্য ২ খান্তের জন্য থালা বাটী যাহা ঘরে আসিয়াছে তাহাও 
স্থানে স্থানে কোনটা সোজা ভাবে কোনটা ... কলসীর সম্মুখে কতক স্থান জলে 
ডবিয়া আছে। ছুই তিনটা পাটী কটু ভাবে :-- কোন স্ত্রীলোকের তামাক খাওয়ার 
অভ্যাস আছে ... আগুনের তাওয়ার ... ছাই *** জলপোরা নারকলী হুক গড়াইয়া 
...ছুর্ন্ধময়...কলকেটি ছুটিয়া দুহাত তফাতে ... হুক গুল ... কেহ আহা করিয়াছে... 
উচ্ছিষ্ট এটো ভাত ... কাটা চিংড়ির ঠেং, বেগুণের ডাটা, অর্দপেপিত লংকার 
খোসা, ছুই একটা বীজ সহ ওঁ ভাতের মধ্যে পড়িয়া লাল, লোহিত, পীত, 
হবিত রঙ্গের বাহার দিতেছে । ... রোগীর মাথায় 'তেল দেওয়া হইয়াছে ...ধাক্কা 
লাগিয়া তেলের বাটি অর্ধ চক্রাকারে ... ছুইটি মুরগী তাওয়ায় বসিয়া আপন আপন 
আগায় তা দ্বিতেছে। ... কোণেই ভাঙ্গা ইট, গুড় সুরকির এক গাদা... 
[আমি 2]... ... ঘর পরিষ্কার হইতে থাকুক ***৮ = 


* [বিকারের ঘোরে লতীফন £] “... সেই ছুপারে আমি কিছু খাব না তবু চোর 
করে কাল আলকাতর] মাখা খানিক কি যেন জোর করে আমার মুখের মধ্যে 
দিয়। মুখ চাপিয়ে ধরেছিল । প্রাণ যায়। নিশ্বাস ফেলিতে পারিন|। কি করি 
ওগো আমার প্রাণ যায় কি করি। দায় ঠেকিয়। গিলিলাম। গন্ধ এমন হুর্গন্ধ 
যে আর বলতে পারি না। আমাকে অধধ খাওয়াইয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ 
পরে হেলে কোলে কবে সেই মীরের আসল বিবি চুপি চুপি আসিয়া বলে গেল 
আপনি কল্লেন কি? চাম্চিক! আর কাকলাস পোড়ান, হাড় বাছা লবণতেল মাখান 
চটনী -আর তোমার বচওয়া নাই । --- তোমার মরণ হবে। তিন সপ্তাহ মধ্যে 
তুমি মরে যাবে । .. এ বাড়ীতে এত লোক থাকিতে আমার এই ঘরের বিছানা, 
আবজ্ঞজনা ময়ঙ্গা কাহারও চক্ষে পঙ্গনা। দুর্গন্ধ ... কথাটা কই কাহার মাথায় 
আসিল না? ** (হঠাৎ মাথার উপর আমার দক্ষিণ হাতের কফিণ ধরিয়া _-) এ 
ইত 


৩৮৯ 


৩৯০ 


০৯১ 


৩৯২ 


৩৯৭ 
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কে? আমার মাথায় গোলাপ দিচ্ছে !... ভগ্রি! যিনি আমার ব্যারাম আরাম 
করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন তিনি, কৈ? এখন তাঁহাকে দেখিতে 
আমার কোন বাধা নাই। দুইদিন পরেই বুবিবে |... তুমি 2... এখন আমি 
তোমার ভগ্নি 1... তুমি আমার ভাই। যদি যন্ত্রণা হইতে বাঁচাইতে ... পীড়ার 
আক্ৰমণ হইতে রক্ষা করিতে পার ... 1? 


আমি চিকিৎসা করি। আহার ওষধ ব্যবস্থা সমুদায় আমার আদেশের উপর 
নির্ভর |... আমার পড়াতেল [মাথায়] দিবেন... | 


যে মুখে কখনও হাদি দেখি নাই একটু হাসির আভা দেখাইয়া বলিলেন = 
তুমি পড়িয়া দিয়াছ£ কাহার নামে পড়িয়াছ ? আমি তখন তাহার পৃষ্ঠের দিকে 
বসিয়া মাথায় তেল দিতে আরম্ভ করিলাম। শেষে দে'খ তিনি ঘুময়া গিয়াছেন। 
খর হইতে বাহির হইতেই, তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিলেন -- দেখ! 
তোমার নিকট আমার বলিবার কোন কথা নাই। আশীর্বাদ করিও তোমার 
মুখখানি মনে করিতে করিতে যেন আমার মৃত্যু হয়। ... আমার অন্তিম সময় 
না দেখির। এখান হইতে যাইও না। তুমিও কি এদের সংগে পাগল হইয়াছ ! 
ভূত-প্রেত আমার ব্যারাম ভাল করিবে? না তুমি ভাল করিতে পার? আমার 
অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন আমার মনে সন্ত্রম লজ্জা কিছুই 
নাই। আমার কথায় আশ্চর্ধযাবোধ কর না। আমা জীবন যৌবন প্রাণ সকলি 
তোমাকে দিয়া বশিয়াছি,__ আর কোন ভাবনা আমার নাই। সময়ে আরো 
কেটি কথা বলিব। শুনেছি ভূতড়ে কবিরাজ এসেছে, সন্ধার পর ভূত 
আনিবে। সে সময়ে তুমি সেখানে থেক ।.... মনের একটা সাধ ছিল, -- সরে 
এস, কানে কানে বলি। মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিব। ... তুমিই, আমার 


স্বামী আমি তোমার জী ...। 
সন্ধ্যার পর ফুল পাতা ভূত আনা । ... 


গুপ্তভাবে আমার সহিত নির্জনে দেখা করিয়াছে। ... আমার সহিত এ বিদ্যা 
সন্বন্ধে সংমিলন হওয়ায় আমাদের বিদ্যার নিয়মাহ্ুলারে _- বিধি অনুসারে আমি 
তাহাদের যাহা, তাহারাও আমার তাহা __ প্রকান্তে লোকে যাহাই দেখুক। 


আর যাহাই বুঝুক ৷ ... 


কথা . বলা, দীপও দপ করিয়া নিবিয়া যাওয়া ভূতেরও প্রস্থান -- আমি ছাড়া 
সকলেই হতজ্ঞান ৷... 
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৩৯৮ 


৪*৫ 


লতিফন বিবি তার মাতার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছেন । কখনও জ্ঞান, 
কখনও অজ্ঞান, সকলের চক্ষুই জঙ্পূর্নণ। ... লতীফন বিবি বলিতেছেন -- মা! 
.. আমি চলিলাম, আমাকে একবার তার মুখখানি দেখাও । মরিবার সময় আরামে 
মরিতে পারিব। . মা... কৈ? তোমরা কেহই ছোট ছুলা মিয়াকে ডাকিলে না ?... 


.লতীফন বিবি জিহ্বা বাহির করিয়া জলের সংকেত করিতেই ... তুমি 
আপিয়াছ ? দেও জল দেও, আমার মুখে উঠাইয়া দেও, কোন লজ্জা নাই। 
আমি জগৎ ছাড়িয়াছি, কাহার ভয়? ... 


তুমি আমাকে যত চিঠি লিখিয়াছ সমুদায় একত্র করিয়া কাপড়ে যুড়িয়া 
তাবিজ করিয়া ঠিক হৃদয়ের উপর এই বক্ষের উপরে ঝুলাইয়া রাখিতাম। .... 
আমার লিখা পত্র তোমার নিকট...যত্বেই আছে আমি জানি। যদি তোমার 
ভাগ্যে কখনো ভালবাসা বুদ্ধিমতী স্ত্রী হয়...তাহাকে আমার গুলি পড়িয়া 
শুনাইও|..,মা ! দোহাই তোমার ধর্মের! তোমার পা ধরিয়া বলিতেছি দোহাই 
তোমার খোদা ব্রস্থুলের মিথ্যা বলিও না। মামু হেরাঁসতুল্যা দোহাই আপনার 
মাতাঁপিতার, আপনি সাক্ষী, ভাই উকীল, মাতা আমার নিকট বপিয়া, হাসান 
আলীর সহিত বিবাহ, আমি এজেন দিয়াছিলাম।, মত প্রকাশ করিয়াছিলাম? 
আপনারা কি আমার উক্তি লইয়া উকীল হইয়াছিলেন ?---বলুন যদি ধর্ম মানেন ৷ 
..আমি স্বীকার হই নাই |... 


যা! আছিজন সহিত আমার স্বামীর বিবাহ দিয়াছ ? বিবাহ দিয়াছ সে 
নামের বিবাহ । আমি জীবিত থাকিতে তাহা হইতে পারে না। হারাম্‌ হারাম, 
আমি মরিব কিন্তু...আছিজন কখনই সুখী হইবে না। হইতে পারে না| .. 


আমি তোমার । সকপই তোমার । আমার মরা লাশ অন্য কাহাকে দেখিতে 
দিও না। তুমি দেখিও, কারণ তুমি আমার ভাই! প্রাণের ভাই !--.এস এগ্ডয়ে 
এস, সমর হইয়াছে ।__যাহা সাধ ছিল তাহা পূর্ণ করি-তোমার ভান্গুর উপর 
মাথা রাখিয়া তোমার মুখের দিকে তাকাই এই শেষ কথা,...স্বামী! প্রাণের 
স্বামী! আমি চলিলাম। 


লা! এলাহা এল্লালাহো মোহাম্মদ রসুলাল্লা! পড়িতে পড়িতে চক্ষু তারা নীচে 
নামিল ।:..মুখ বিকৃত হইল না। মাত্র ঠোট দুখানি একটু তর তর করিয়া 
নড়িয়া উঠিল ৷... 


মৃত দেহের গোর করণ সম্বন্ধে কোনরূপ ক্রটি হইল না, লতীফন যাহা যাহা 
বলিয়া গিয়াছিল ত'হা সকলই সম্পন্ন হইল !: = | 
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রাজনারায়ণ বস্তু, আত্মচরিত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭-৬৮। 

সুকুমার সেন, বাঙ্রালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৩৫৬) পৃঃ ৮। 
দ্বিজেন্দ্ৰ নাথ ঠাকুর, কাব্যমাল|, ১৩২৭, পৃঃ ৬৫ । 

সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭। 


এ, পৃঃ ৩২৫। 


* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৭৫, কলিকাত: 


১৩৫৬, পৃঃ ৪১। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য, বিশ্বভারতী ১৩৫৫১ পৃঃ ১০৫ 

শিবনাথ শাস্ত্রী, ইংলণ্ডের ভায়রী, কলিকাতা ১৩৬৪, পৃঃ ১৯। 

দেবেন্দ্রন।থ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, এবং বাজনারায়ণ বঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯-১০১ । 
Brown, E.P., Arranged & Compiled, 282 Critical Opinions of 


Samuel Johnson, Princeton University Press, 1926, pp. 25-26. 
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সম্প্রতি প্রকাশিত বাংল! সাহিত্যে আত্মজীবনী, কলিকাতা ১৯৫৬। লেখক 
সোমেন বন্ধু ওয় পৃষ্ঠায় বলেছেন, “আত্মজীবনী গুধু ইতিহাস নর, আত্মজীবনী ঘটনা 
পারম্পর্ধ রক্ষিত ধারাবাহিক জীবনকথা নয়, আত্মজীবনী মানুষের হয়ে ওঠার কাহিনী 1% 
এই সংজ্ঞা সার্থক জীবনী সম্পর্কেও সমভাবে এযোজ্য বোলে আমরা মনে করি। 
সোমেন বসুর বইটি বত্যান প্রবন্ধ রচনা শেষ হবার পর হাতে পড়ে। সাধারণ 
বিষয়বস্ত এক হলেও, আমাদের উভয়ের আলোচনার বী'ত এক নয়। সিদ্ধান্ত 
সমূহও পৃথক | তাছাড়া গোটা তিনেক বই ছাড়া ওঁর ও আমার আলোচনার 
এলাকা এক্যহীন। এসব মনে কোরে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি বিলম্বে হলেও প্রকাশ 
কোরতে কুন্ঠিত হলাম না। 


Nicolson, H., Developement of English Biography, London, 1927) 0. 15. 
নবীন সেন, আমার জীবনী, ১ম খণ্ড, ১৯০৮১ পূঃ ৬* 1 
দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২-৪৩ । 


Maurois, Andre’, Aspects of Biography, Cambridge, 1929, Chapter 5 
pp. 131-160. 

শরীরকে সাহিত্যে স্থান দিতে বাঙালী লেখক নিতান্ত কুঠিত ও নারাজ । বিলেতের 
ভিক্টোরীয় সাহিত্য এবং স্বদেশের ব্রাহ্ম চিন্তানায়কদের অপরিমিত শালীনত! 
পূজার প্রভাবই হয়তো আমাদের সত্যদমনের স্পৃহাকে জিইয়ে রেখেছে। ভ্রষ্টবা, 
শিবনারায়ণ রার, সাহিত্য চিন্তা, পৃঃ ৬১-৬২ । 


মীর মশার্রফ হোসেন, উদ্দাসীন পথিকের মনের কথা, কলিকাতা, ১৮৯০, যড়বিংশ 
তরঙ্গ, পৃঃ ১৩৪-১৩৮ । 


মীর মশাররফ হোপেন, আমার জীবনী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪ । 


~~ 
হু 


আমার জীবনীর ২৯ থেকে ৫৯ পৃষ্ঠা জুড়ে মীর মশাররফ হোসেন নিজের থে 


রসান্ষংগী নয় বোলে তা সবিস্তারে উদ্ধত হোলো না। কেবল সেই 


বোগদাদী পীর সৈয়দ সা 
(সেক 
F 


এ 


সৈয়দ ম 





| 
সৈয়দ মীর ওমর দরাজ 
€ পদমদী ) 
| 


মুণিদাবাদ-পথে গৌর নদীর তীরে 
সাওতার জমিদার মীর স্থুকুল্লার তনয়া আনার খাতুন = মীর এত্রাহীম হোসেন = 
I 


NSA PLE রি 
| ] ] | ক i 
প্রথম স্ত্রী = জোলফেকার আলী = দ্বিতীয় স্রী হাফিজননেসা নাধিমননেসা হামিদন = সৈয়দ মীর মোয়াজ্জম হোসৈ 

( 
আজগর আলী (৮) 





থায়রুননেদা- শুকরণনেসা- 
হাদ্দিদাদ্দীন গোলামাজম 
(যশোর) ঘের জামাই ; গটি, ফরিদপুর) রর 
1 রা 
! 

পুত্র (৮) নজফ আলী পুত্র (x) টা 1 
মীর মশাররফ হোসেন * সামসাননেসা কন্যা (৮) ও 
(পাবন: জেলার ফৌজদারী মীর মহতেশাম জে 
আদালতের নাজির পিত্বন্ধ (বার এট ল) 


~ 


ছোট বংশের নাদের হোসেনের 
পুত্রের সঙ্গে বিবাহের কথা উঠিয়াছিল।? ) 


"+ মশাররফ হোসেনের সন্তানদের বিবরণ ইবি 


শ্তদার সম্পর্কে অনেক খোশগন্প কোরেছেন। এই পরিচয় মুল কাহিনীর 
ধন কোরে নীচে তার একটি বংশপীঠিকা তৈরী কোরে দেওয়া হোলো । 


বব সাহ পাহলোয়ান-তনয়া 














এব) 
1 r 
রি আলী আকবর 
| 
মীর আলী আহমদ 
পদমদীর নিকট দক্ষিণবাড়ীর মঙ্গল ফকিরের কন্যা | 
| মীর আলী আশরাফ 
নি | | ২১2. 
*ননেসা মীর সাহেব আলী কন্যা | i 
[তুলার কন্তা) নওয়াব মীর মোহাম্মদ আলী সৈয়দ আবদাচ্ছামাদ 
(চন্দনমৃগী ) 
| | | 
আশরাফননেসা =  কন্যা=সৈয়দ সামসাল হোদ! = আসমাননেসা! আবেদননেসো= 
রা শীয়েস্তাবাদের জমিদার পুত্র (মহামান্য উকিল) বরিশাল রোসঙ্গীর ই 
বম হোসেন বজলাল হোসেন সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী মোহাম্মদ ইসমাইল 
] ওয়া আছে। " 


কাসীদাতুল বুৰ দাহ, 


মূল £ শাইখুল ইমাম আবু মুহাম্মদ শার ফুদ্দীন 
ইবনে সাঈদ ইবনে হাম্মাদ আল্‌ বুসিরী (রহ) 


কাব্যান্তবাদ £ নৃরুজ্জীন আহমদ 


কবি-পরিচিতি 


কবি মিশর বাসী ছিলেন। তিনি মধ্য মিশরের বু'পির গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 
তাহার গ্রামের নামানুসারে তিনি বু’সিরী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। তাহার 
পূর্ণ নাম ইমাম মুহম্মদ বিন্‌ সাইদ বিন্‌ হাম্মাদ বিন্‌ আবদুল্লাহ বিন্‌ খান্হাজ 
ইব্নে হেলাল আস্‌ সান-হাজী বু'সিরী। কবির পিতা বু'সেরের অধিবাসী 
ছিলেন। তাহার মাতা ছিলেন দেলাস্রে বাসিন্দা । কেহ কেহ সেইজন্য 
তাহাকে দেলাসেরীও বলিয়াছেন। তিনি নকলনবিশী করিয়া জীবিকা উপার্জন 
করিতেন। তিনি স্ুধী-পন্থী সাধক ছিলেন। তৎকালীন বিখ্যাত দরবেশ সুফী 
আবুল আব্বাস আহম্দ আল্‌ মারসীর সাগরেদ ছিলেন। [দায়েরাতুল মা’ আরেফ 
বোসতানী এবং আর, এ, নিকলসন, লিটারারী- হিষ্টরী অব্‌ দি আরাব্‌স্‌ 
খণ্ড ৫, পৃঃ ৬৯৪ !। 

মাকরেজী এনং ইব্নে শাকীর মতে তাহার মুভ্যার তারিখ ৬৯৬ হিঃ 
১২৯৬-৯৭ খৃঃ। ১৮৯৪ খৃঃ প্যারিসে তাহার কাব্যের একখানা তরজমা হইয়াছে। 
[ ইন্স্‌ অব. ইসলাম, খণ্ড১, পৃঃ ৮০৪ ]। | 


“ কবিভা রচনার পটভভূমিকা 


দেওবন্দের খ্যাতনামা আলেম জনাব মওলানা জুল্ফাকার আলী সাহেব 
তাহার লিখিত এই কাব্যের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এই কাব্য রচনার কারণ প্রসংগে 
একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। 
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কবি বলিতেছেন, “আমার এই কাব্য রচনার কারণ এই যে, আমি অবশাঙ্গ 
হওয়াতে আমার দেহের নিয় ভাগ একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছিল। আমি 
একেবারেই অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই অবস্থায় আমার মনে 
একটি প্রেরণার উদয় হইল । উহা এই যে, আম হযরত রাস্থলে আকরাম (দঃ) 
এর প্রশংসাস্ুচক কিছু পদ্য রচনা করিয়া আমার এই রোগমুক্তির জন্য 
প্রার্থনা করিব। সেই আশায় আমি অত্র কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলাম। 
অতঃপর রাত্রিতে নিদ্দ্রিত অবস্থায় ন্বপ্রে দেখিলাম যে, হযরত (দঃ) আবির্ভূত 
হইয়াছেন এবং তিনি হস্ত দ্বারা আমার দেহ মুছাইয়া দিতেছেন। জাগিয়া! 
দেখিলাম, আমি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া গিয়াছি। পরদিন ভোরে 
আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া একজন ফকিরের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। 
ফকির বলিল £ হে মহাত্মন, আপনি রসুলুল্লাহর প্রশংসায় যে কবিতা লিখিয়াছেন 
উহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া শুনান। আমি বলিলাম ঃ আমার নিকট তো 
রসুলুল্লাহর প্রশংসাস্চক অনেক কবিতাই রহিয়াছে। তুমি কোনটি শুনিতে 
চাও! ফকির বলিল ঃ যে কবিতার প্রথম ছত্রে “আ-_মেন্‌ -- তাজাকৃকুরে 
জীরানে বেজি সালামেন্” রহিয়াছে, আমি উহা শুনিতে চাই। ইহা শুনিয়া 
আমি বিস্মিত হইলাম যেহেতু আমি তখনও সেই কবিতা সম্পর্কে কাহাকেও 
কিছু বলি নাই। ফকির বলিল £ খোদার শপথ যাহার সম্পর্কে আপনি এই কবিতা 
রচনা করিয়াছেন আমি তাহার সম্মুখেই ইহা গীত হইতে শুনিয়াছি।. তিনি 
ইহা শ্রবণ করিয়া ছুলিতেছিলেন। ইহা শুনিয়া আমি সেই ফকিরকে উক্ত 
কবিতাটি অর্পণ করিলাম। সে চলিয়া গেলে তাহার ও আমার মধ্যে 
যাহা আলোচনা হইয়াছিল উহা লোকের নিকট ব্যক্ত হইয়া গেল। সংবাদটি 
এই ভাবে ছড়াইয়া পড়িল। তাহেরার উজির বাহাউদ্দিনের নিকট ইহা 
_ পৌছিয়া গেল। তিনি এই কবিতা শ্রবণ করিলেন এবং উহাকে পুস্তিকাকারে 
* সুসংবদ্ধ করিলেন! তিনি মানস করিয়াছিলেন যে এই কিতা নগ্ন মস্তকে 
দণ্ডায়মান অবস্থায় তওয়াফ করিতে করিতে পাঠ করিবৈন। তিনি এবং তাহার 
পরিবারবর্গ অতিশয় ভক্তি সহকারে ইহা শ্রবণ করিতেন । | 
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প্রিয়ে কি তোর পড়লে! মনে? 
তাই কি যুগল নয়ন হতে 

ঝরলো রুধির অশ্রু সনে? 


অথবা কি প্রিয়ের স্বাস 
আন্লো বাতাস পাক মদীনার ।* 
তড়িৎ রেখা চম্কালো কি 
“এএজাম'* গিরির গহণ আধার | 


কী যে হলো ছুই নয়নের 
বাধন ভেঙে শুধুই বহে, 
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অশ্রু কেন ঝরলো তবে, 
*বিরান” টিলাও কানন স্মরি’ 
হৃদয় কেন ব্যাকুল হবে? 
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কেমন করে লুক্কাই বলো 

প্রেম যে এবার পড়লো ধরা, 
সাক্ষী তোমার ক্লিষ্ট ছবি 

আর নয়নের অশ্রু ঝরা । 


প্রণয় বিধুর পাণ্ড কপোল 

আর রুধিরের অশ্রু-রেখা 
যুগল-গালে নিখুত করে 

আকৃলো প্রেমের গোপন লেখা । 


সত্য বটে প্রিয়ার স্মৃতি 

নিশিখ কালে জাগলো হিয়ায় 
সেই ত সকল শান্তি আমার 

ডুবিয়ে দিল ব্যথার তলায় । 


আমার যারা নিন্দাকারী * 
শোন আমাঁর নালিশ শোনো, 
প্রেম সে কেমন" দেখলে গুণে ll 
দোষ দিতে না শ্রামায় কোনো । 


রটিয়ে গেছে তোমায় ছেড়ে 
আমার প্রেমের গোপন বাণী, 
মুছবেনা এ’ হৃদয় হতে 
হোক ন! যতই জানাজানি । 
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বৃথাই দেওয়া হিত উপদেশ 
পৌঁছবে না তো আমার কানে, 

সত্যিকারের প্রেমিক বধির 
উপদেশের হয়না মানে । 


অসময়ে আসলো জ্বরা 
কেলেংকারীর নিশান তুলে; 
অপবাদের উধের্ জ্বরা 
হিত উপদেশ সেই তো মূলে । 
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মানল না তাই জরার ভীতি 
_ পক কেশের চোখ রাঙানী। 
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দিল না সে পুণ্য ডালি, 
এন মহান অতিথ এসে 
অনাদরে নামল খালি। 
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বুদ্ধ কালের শুভ্র নিশান। 
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কে পরাবে বল্গা বল 
অবাধ্য এ মনকে আমার, 
লাগাম দিয়ে বাধিয়ে দেওয়া 
যেমন গতি পাগলা ঘোড়ার। 


পাপের নেশা টুট্বে না তোর 
মনের বাঁধন থাকলে ছাড়া 

ভোগ লালসার আকুল নেশা 
বাড়িয়ে চলে ভোগের দ্বারা । 


বাসনা ঠিক অবোধ শিশু 
পরিচর্ধা করবে যত 

শিশুকে দুধ না ছাড়ালে 
ছুধপানে সে থাকেই রত। 


মুক্ত কর নিজকে এবার 

কলুৰ রিপুর শাসন থেকে * 
নয়তো তোমার মৃত্যু নিঘাত 

নয় অপবাদ আন্বে ডেকে। 


bd 


খ্যাতির লোভে পুণ্য করা 
সেটাও বটে রূপ বাসনার 
এমন পুণ্য যোগায় শুধু 
নিত্য খোরাক ভোগ লালসার ! 
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কেউ জানে না সে অমৃতে 
সর্বনাশা ‘জহর’ রাজে। 


তৃপ্তি ভোজন, কৃচ্ছ সাধন 

ভয় কর সে ছুটোই অতি 
তৃপ্তি হতে লোক দেখানো 

উপোস করায় অনেক ক্ষতি | 


আশ্রু ধারায় ভাসাও তারে 
জল্লো যে চোখ দৃষ্টিপাপে 
শুদ্ধ কর সব কালিমা 
লজ জায় আর এন্থতাপে । 


শয়তান আর রিপুর সাথে 
জেহাদ’ কর বিরোধ কর 
তাদের সকল মধুর বাণী 
মিথ্যা হতে মিথ্যা ধর । 


কোনটারই ধার ধার’ না 
যুক্তি তাদের কিংবা আদেশ 
চিন্তে তোমার নাইকো বাকী 
কুচক্রিদের হিত উপদেশ | 
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খোদার নিকট চাইছি ক্ষমা 

“আমল” ছাড়াই “ওয়াজ” করে 
পুত্র কন্যা ঠিক যেন এ’ 

অপুত্ৰক এক পিতার ঘরে । 


তোমায় দিলাম হিত উপদেশ 
নিজের বেলায় শৃন্ত থলি, 

আপন পথের নাই ঠিকানা 
তোমায় স্থপথ ধরতে বলি। 


মরণ নিকট ঘনিয়ে এলো, 

পুণ্য কিছুই হয়নি যোগাড় 
শুন্য ছাড়া নাই কিছু আর 

অধিক ‘ফরজ’ নামাজ রোজার । 


অন্ধকারে রাত্রি জেগে 
স্ফীত হল ছুই পা যাহার 
কি সর্বনাশ ! ভুল করেছি 
ছেড়ে পুণ্য নীতি তাহার” 


bd 


তীব্র ক্ষুধার দহন জ্বালায় 

উদর চেপে বাঁধলো পাথর 
নুব্জ হল কোমর, প্রাণ 

হয়নি তবু একটু কাতির৪ । 
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লুটালো যার পায়ের তলায় 
আকাশ ছোয়া স্বর্ণ গিরি* 

অবাক বটে সেদিক পানে 
দেখলে না তো বারেক ফিরি। 


ধরার তাগিদ আর প্রয়োজন 
টুটায়নি’ তার পুণ্য সাধন 
শুদ্ধ হৃদয় উবে সদাই 
পায়ের তলায় ধরার বাধন। 


কেমন করে বাঁধবে বলো, 

এই ধরণীর বাধন তারে 
কারণে ধার স্থষ্টি ধর! 

সেকি তারে বাঁধতে পারে? 


মোহাম্মদ সে ছুই জগতে 
জ্বিন, মানবের মুক্তি দাতা 

আরব আযম তাহার দ্বারে 
সবার খশের দু'হাত পাতা» 


সত্য পথের আদেশ দাতা 
মিথ্যা থেকে নিষেধ কারী 
নবী মোদের নাই তুলনা 
সত্য - বাণীর নিশান ধারী। 
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১৩৬৬ 


সেই সে প্রিয় হাবীব খোদার 
ভর্সা শুধু ধার সাফায়াৎ 
কঠিন হতে কঠিন তরো 
ভীষণ তরো রোজ কেয়ামত। 


ডাক দিল সে, খোদার পানে 
শুন্লে৷ যারা সে ডাক কানে 
ধর্লো তারা শক্ত শিকল" 
ছিড়বে না সে কোনই টানে । 


উচ্চ স্বভাব, সৃষ্টিতে আর 
ছাড়িয়ে গেল সব নবীদের 
নাগাল কেহ পায়নিক তার 
মাহাত্ম্য আর অসীম জ্ঞানের ৷ 


তাহার জ্ঞানের সাগর হতে 
দানের বারি ধারা হতে 
সব নবী-ই বিনয় ভরে 
অঞ্জলি নেয় দু’ হাত পেতে 1” 


নি 
সব নবী-ই দাড়িয়ে দূরে 
ধার যে জ্ঞানের সীমার পরে 


পিন্ধু হতে বিন্দু যেমন 
দূর ব্যবধান স্থষ্টি করে |* 
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সেই নে নবী রূপ ও স্বরূপ 
পূর্ণ যাহার পূর্ণ রূপে 

কবুল তারে করলো খোদা 
আপন প্রিয় বন্ধু চুপে১” 


একক তিনি গুণ গরিমায় 
সমভাগী নাই কেহ তার 

রূপের তিনি উৎস ধারা 
অবিভাজ্য রূপের আধার । 


নাসারারা তাদের নবীর 
করলো যে সব মিথ্যা দাবী 
সে সব ছেড়ে বাকী সকল 
তারীফ-কর ন্যায্য ভাবি 15১ 


বৃদ্ধি কর সন্তাতে তার J 
যা’ চাও উচ্চ কুল অভিমান 
যুক্ত কর মর্ধাদাতে 
অবারিত মহত্ব মান। 


যেহেতু সেই রম্থুল যাহার 
ধিশিষ্টতার নাই কিনারা 

কেউ পারে না পৌছতে সেথায় 
মুখের ভাষার লুপ্ত ধারা। 
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তাহার নামে উঠতো বেঁচে 

যদিই প্রাচীন অস্থি যত+২ 
তার মহিমার মূল্য মাফিক 

সে অলৌকিক কাজটি হতো । 


শিক্ষা তাহার মোদের প্রতি 
পরীক্ষা নয় জটিল কোনো ১৩ 
এমন সরল যুক্তি সহ 
নাই সন্দেহ ভাব কখনো! । 


বার্থ হলো শ্যগ্রি সারা 
বুঝতে গভীর রহস্ত তার 
নিকট কিংবা দূরের যে কেউ 
রুদ্ধ সেথায় শক্তি সবার। 


সূর্য যেমন দূরের থেকে 

যায় না দেখা সঠিক ভাবে * 
নিকট থেকেও যায় না দেখা 

দীপ্ত তাহার কিরণ তাপে। 


সি 


জ্ঞানী যেথায় অকুল পথিক 
বুঝতে তাহার জ্ঞান পরিধি 
অজ্ঞরা কি বুঝবে অঘোর 
ঘুমায় যারা চক্ষু মুদি। 
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২২৭ 


সরল কথায় এই বুঝে লও 
‘বশর’ তিনি স্থষ্টি মাঝে১১$ 
তুলনা ধার নাই ভুবনে 
খোদার সেরা স্থষ্টি রাজে। 


যতই নবী এলেন ধরায় 

অলোঁকিকের মুকুট মাথায় 
সেতো আমার নবীর আশিস 

সে তাহারই জ্যোতির আভায়। 


নবী কুলের তিনিই রবি 

অন্যরা সব গ্রহ তারা১ 
তার মহিমার কিরণ লভি 

বিশ্বে দিল আলোর ধারা । 


কী অপূর্ব স্থষ্টি নবীর 
চরিত্রকে রূপ সে দিল 

সে রূপ তাহার ভূষণ হয়ে 
আলোয় ললাট উদ্ভাসিল | 


ফুলের মতো কোমল পেলব 
চাদের মত রূপের আধার 
সাগর হেন অতল গভীর 
কালের মতো নাই সীমা তার। 
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শুকিয়ে গেল “সাওয়ার নদী 
আতংকিত “সাওয়া'র বাসী ** 

এ কোন যুগের প্রভাত এলো 
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বিকাশ পেল সত্য এবার 
‘আজব’ সকল দৃপ্ত পটে 

গীয়ুবি' আওয়াজ জানিয়ে গেল 
সত্য এবার আসলো! বটে। 


রিরোধিরা রইলো বধির 
শুনল না এ স্ুভাগমন 
দেখলোন! তো চক্ষু তুলি 
খোদার ভীষণ বজ্র পতন। 


যদিও তাদের জ্যোতিবগণক 
জানিয়ে ছিল ‘কওম’ সবে 
তাদের বাতিল ধর্ম সকল 
শীগ গিরই সব বিলীন হবে। 


যদিও তারা দেখলে চোখে 
বভ্রশিখা গগণ সীমায় 

যদিও তারা দেখলো কাবার 
“বোৎ গুলি সব ধূলায় লুটায় ।** 


- 


শয়তান ‘সব সেই তিথিতে 

রাস্তা ছেড়ে ‘অস্ী’র পথের 
শংকা-ত্রাশ-প্রাণ-চকিত 

ভাগলো পিছে এক অপরের 1২৩ 
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আবরাহা” দউজ ভাগলো যেন 
আবাবিলের পাথর খাতে 
বেদীন ফৌন্গ ছুটুলো যেন 
কীাকর ঘারে নবীর হাতে 1৯ 


~~ 


নবীর মুঠার কাকর গুলি 

ছুটলো খোদার তস্বীহ গুণে 
মৎস ঘেমন মুক্তি দিল 

ইউনুস নবীর তস্বীহ শুনে। 


কলম যেমন সরল রেখায় 
বর্ণমালা সাজিয়ে চলে২€ 
রাজি তেমনি সোজা 

দাড়ায় নবীর পায়ের তলে । 


বৃক্ষ 


বৃক্ষ সারি চল্তো ছুটি 
নবীর পিছন পিছন ঘিরে 
কলম যেমন সরল রেখার 
ছত্র-মালা আকতে ধীরে। 


তপ্ত দিনের দুপুর বেলা 

নীরদ যেমন চলতো সাথে 
ধীর অথবা ক্ষিপ্র গতি 

তরুর গতি সেই ধারাতে। 
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শপথ ! শোন চাদের সাথে 

নবীর প্রাণের যোগই ছিল 
তাইতো তাহার হৃদয় যেন 

চাদের মতই দুভাগ হলো২" 


সাওর” গিরি ১ই দিল যেই 
সত্য ও ন্যায় বক্ষে রাখি” 


কাফেরগণ দেখছে সবই 
নবীর প্রতি বন্দ আখি। 


সত্য স্বরূপ মহান নবী 
সত্য পথিক আবু বাকার 
ছিলেন গুহায়, বেদীন তবু 
দেখলো সবই শুন্য জাধার 


ভাবলো তারা পলাতকের, 


হেথায় পাবার নাইকো আশী২৯ 


মাকড়সা ও কপোত যখন 
গুহার মুখে বাধলো বাস! 


ই 


বর্মোপরি বর্ম ছাড়া 

দৃঢ় দুর্গ প্রাচীর ছাড়া 
নির্ভাবনা করলো তাকে 

খোদা আপন শক্তি দ্বারা । 
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নবীর 'দামান’ ধরার পরে 
কাল আমাকে দেয়নি দুঃখ 
তার করুণার আশীষ হতে 
দিনের তরে হইনি বিমুখ | 


ন 


চাইনি আমি তাহার দ্ব'রে 
দিন ছুনিয়ার ভাগ্য বরাত 

পুণ্য হাতের যে দান তাহার 
তাই নিয়েছি যুক্ত দুহাত ৷ 


স্বপ্ন যোগে অহি"র কথা 
সত্য বটে মিথ্য সে নয়ত 
দু'চোখ যদিও মুদ্রিত তার 
হৃদয় সদা জাগ্রত রয়। 


নবুয়তির প্রত্যুষ কালে 

স্বপ্ন ছিল তুল্য অহি'র 
মৌবনেরই প্রভাত কালে 

স্বপ্ন দেখার অর্থ গভীর । 


সেই খোদারই সব মহিমা 
“আহি; ধাহার আপন বাণী 
নবী যখন দেয় সে খবর 
মিথ্যা নহে একটু খানি। 
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কতই রোগী নীরোগ হলো 
শুধু পুণ্য স্পর্শে তাহার 
বদ্ধ পাগল স্বস্থ হলে! 
জ্ঞান লভিল দিব্যি আবার । 


অনাবৃষ্টির বছর কতোই 

‘দোয়া’তে তার পাইল জীবন 
উর্ববরতায় ছাইল মুলুক 

তরু হল কৃষ্ণ বরণ। 


কল্যাণে তার নামতো ধারা 
বধিত মেঘ মুল ধারে 

নীল নদীতে ছুট্‌্তো তুফান 
ডুবতো এরান বন্যা ভারে। 


দাও ছেড়ে আমায় বলি 
সেই মো’জেজার কথাই খালি 
তুলনা যার দাওয়াত’ দেওয়া 
পাহাড় চুড়ায় আগুন জ্বালি ।** 


bed 


মালায় গাথা মোতির ছড়া 
বাড়ায় শোধা অনেক খানি, 
বিনি গাথায় আসল মোতির 
হয় কি কোন মূল্য হানি? 
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পৌঁছল নাতো বর্ণনা মোর 

মনের আশার প্রাস্ত সীমায়। 
চরিত্র তাঁর পূর্ণ ছিল 

কতোই মহৎ গুণ গরিমায় । 


ভাষায় সুরে রূপ ও দেহে 
স্থষ্টি শামিল খোদার কোরআন,» 


কালাম’ খোদার গুণ হিসাবে 
আদিম যাহার নাই অবসান। 


কালের সাথে নাই যোগাযোগ 
খোদার কালাম স্থপ্টি সে নয়। 
রোজ হাসরের, বিচীর দিনেরঃ 
আদ ইরমের খবর সে কয়। 


এই কোরআনের নাই অবসান 
থেকেই যাবে স্থায়ী হয়ে, 
সকল যুগের সব নবীদের 
সব মোজেজার উর্ধে রয়ে । 


হুকুম নামা” এমনি সে বে 
কিয়সলা, সে সব বিরোধের, 
কাহার প্রতি হুকুম দিতে 
নাই প্রয়োজন কাহারও মতের । 
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শত্রুরা সব দাড়িয়ে ছিল 
বিরোধিতায় কোরান পাকের, 
কবুল তারে করল সবাই 
নয় পরাভব মান্লো আখের । 


এই কোরআনের বাকা ছটা, 
ছুষমনে সব করছিলো কাৎ 
সম্মানিত হাতের নিকট 
জব্দ যেমন দ্ৃণ্য দুহাত | 


কোরআন পাকের তত্ব রাশি 
ঢেউ সাগরের পরম্পরা, 

গরীমা তার মুক্তা মণির 
চাইতে অধিক মূল্য ধরা। 


অপুর্ব তার কালাম’ রাশি * 
সংখ্যাতীত নাই কো শুমাঁর, 
যতই কেন পাঠ কর না 
নাই অরুচি তিক্ততা ভার । 


সি 


সিক্ত চোখে পাঠ করে যেই 
বল্‌বো তাহার ধন্য জীবন, 
দৃঢ় মুঠায় আকৃড়ে ধর 
খোদার রশি ধরার মতন। 
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পাঠ করিলে পাক এ কোরআন 
জাহান্নামের অগ্নি ভয়ে, 

পর্শে শীতল এই আয়াতের 
অনল যাবে সিদ্ধ হয়ে। 


করবে বিধৌত আব্‌-ই কওসার 
দোজখ বাসীর দগ্ধ আনন, 


পাক কালামের রৌশনী তেমন 
করবে মনের ময়লা নাশন । 


পুল সিরাত আর ঘিযান” যেমন 
পাপ পুণ্যের হ্যায় বিচারক, 

তেমনি কালাম পাক এ খোদার 
কুল মানবের, শ্যায় বিধায়ক। 


অমান্য যে করল কোরআন 
হিংসা বশে জ্ঞান থাকিতে, 
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হে মহাজন! ছুটছি এবার 
তোমার পুণ্য দয়ার দ্বারে, 

তোমার দিকে ছুপায় হেটে 
ক্ষিপ্র গতি ‘শোতয়’ চড়ে ।, 


তোসার উচ্চ জ্ঞান মহিমা 
যাহার নিকট হয় প্রতিভাত, 
তাহার নিকট সেই তো মেরা 
নবুয়তির সেই তো “কিমাত'। 


হিরম” ১ থেকে হিরম* ২ পানে 
নিশীথ কালে করলে গমন)2৫ 
আধার ভেদি চন্দ্র যেমন 
দীপ্ত আভায় দেয় দরশন। 


সেই নিশিতে উচ্চ হতে 
উঠলে চরম উচ্চ সীমায়,** 
খোদা পাকের সামনে হাজির 
কেউ লভেনি সেই মহিমায়! 


চর 
সেই নিশিতে সব নবীরা 
তোমার দিল উচ্চ আসন)? 


সসম্মানে প্রভুকে দেয় 
আসন ছেড়ে সেবক যেসন। 


ক!সীদাতুল বুর্দাহ, 
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সেই নিশিতে ভেদ করিতে _ 
‘বোরাক’ যোগে সপ্ত গগন, 

তোমার সাথী গণের মাঝে 
করলে তুমি ঝাণ্ডা বহন । 


সেই অসীমের প্রান্ত সীমার 
হয় নি যেথায় কারও যাওয়া, 


পৌছলে তুমি সেথায় গিয়ে 
মধ্যাদার এ’ আসন পাওয়া । 


“আয় মোহাম্মদ” বলে তোমায় 
করলো খোদা যে সম্বোধন, 
তোমার বিশিষ্টতার দাবী 
উঠলো সবার উর্ধে তখন । 


তুমি একা লাভ করিলে 

সেই মিলনের গোপন বানী,৮ 
সৃষ্টি মাঝে কাহারও নিকট 

হয়নি সে সব জানাজানি । 


সে গৌরবের সিংহাসনে 

নাই কোনও জন শরীক তোমার১০৯ 
পৌঁছলে তুমি যেই মহিমায় 

নাই যেথা কেউ ভিড় করিবার । 
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মহনি তোমার সেই “ফজিলত, 
যাহার তুমি মালিক বটে, 

স্বহুলভ ও জ্ঞানের অতীত 
অসাধারণ একক বটে। 


মোমেন এক খবর শোনো! 

সত্যি পেলে তোমরা সবে,” 
মহা অবদান এ’ দ্বীনের 

চিরদিন যা’ অটুট রবে। 


দাওয়াত দিলেন খোদা মোদের 
নবীর “তাবেদারী'র লাগি,* * 
মহান নবীর উম্মত হওয়ায় 


সে গৌরবের আমর! ভাগী। 


তোমার আবির্ভাবের সাড়া ॥ 
জাগলো! যখন বিশ্ব জুড়ে, 
শত্রুরা সব বকৃরী হেন 
ভয়েই প্রাণ ছুটল উড়ে। 
a 


মুজাহেদের সামনে যখন 

পড়তো বেদীন যুদ্ধ মাঠে, 
অবশ হয়ে পড়তো তারা 

মাংস যেমন কসাই পাটে। 


কাসীদাতুল বুর্দাহ, 
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মোজাহেদের আঘাত থেকে 
থাকতো তারা ত্রস্ত এমন১৪২ 
ঈর্ষা হতো মৃত্যু ভুকের 
মুখে দেখে মাংস হরণ । 


মাসগুলি স্ব কাটৃতো তাদের 
হিপাব বিহীন শঙ্কা ত্রাসে 
ংজ্ঞা তাদের আসতো ফিরে 
যুদ্ধ বিহীন কয়টি মাসে ।'* 


মোজাহেদের অস্ত্র তলে 
বিরোধিরা পড়লো এমন 
মাংসভোজী অতিথগণে 
মাংস দিয়ে পোষণ যেমন । 


মোজাহেদের সাগর ধারা, 
অশ্ব পিঠে গর্ব ভরে, 

উগ্নি হেন চলতো! ধেয়ে 
সকল্লোলে পরস্পরে । 


সবাই তারা খোদার ডাকে 
ছুটছে বেগে আত্মহারা, 

আঘাত হেনে নাফর্মানীর 
মুলোৎপাটন করবে তারা। 
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এই পথেই ন্যায়ের সেনা 
দরিদ্রতার ভিতর দিয়ে, 
মহান জাতি তুললো গড়ে 
এঁক্য প্রেমের জোট পাকিয়ে ॥ 


বীর মুজাহেদ তাদের পরেই 

দ্বীন ইসলামের ছায়ার আসন 
এতীম, স্বামী হারার মত, 

আর হবেনা এ দ্বীন কখন। 


ছিলেন তারা লড়াই মাঠে 
দৃঢ় অটল পাহাড় যেন, 

সত্যি কিন! জওয়াব কি দেয় 
ভাদেরে না শুধাও কেন? 


শুধাও “হোনায়েন্আর “দরে 
‘ওহোদ’ মাঠে শুধাও এখনঃ** 
বেদ্বীনগণের মরণ যেথায় 
মহামারীর চাইতে ভীষণ। 


২৬ 


সুত্র উজল তরবারি সব 

মুঙ্তাহেদের মুঠায় থেকে, 
বেদ্বীনগণের মুণ্ড ছু'য়ে 

আস্তো চলে শোণিত মেখে। 
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পরাক্রমে সেপাইগণের 

শক্ত এমন আত্মহারা, 
মেষের ছানা দেখলে ভয়ে 

ব্যাত্র ভেবে ছুটতো তারা। 


ভাগ্যে যাহার জুটুবে নবীর 
পুণ্য ভরা আশীষ ধারা, 

ব্যাহত তারে বিবর মাঝে 
ঢাক্বে স্নেহের পরশ দ্বারা 


কেউ ছিলনা বন্ধু এমন 

পায়নি নবীর আশীষ ধারা, 
কেউ ছিলনা শক্ত নবীর 

হয়নি পতন সর্বহারা । 


মিল্লতেরই কেল্লা মাঝে 

ঠশই দিল সে উম্মতে তার 
সিংহ যেমন শঙ্কাহারা 

শাবকসহ গুহার মাঝার। 


ও 


নবুয়তির শত্রু কতো 
করলো বিষম বিরোধিতা, 
কোরআন তাদের করলো নাকাল 
অহঙ্কারীর ভাঙলো মাথা। 
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অন্ধকারের সেই যুগেতে 

পূর্ণ-প্রমাণ লও মোজেজার 
অসাধারণ জ্ঞান মহিম] 

আর এতিমের সে শিষ্টাচার । 


কাটিয়ে গেল জীবন আমার 
ছু'নয়াদারীর--কাব্য গাথায় 

তাই এনেছি নাত এ তোমার 
সেই গুনাহের ক্ষমার আশায়। 


পরের তোষণ কাব্য কথন 

মোর পরিণাম করলো ভীষণ 
কসাইখানার যাত্রী ভীতু 

হার-পরা সেই উটের মতন। 


কাব্যে গাথায় পরের কাজে 
ফুরিয়ে গেল জীবন আমার 

হয়নি কিছু লাভের যোগাড 
গুণাহ আর লান্ছনা ভার। 


হায় বেপারী কি সবনাশ, 
ব্যবসা যে তোর করলি বিনাশ ! 
এই জগতের পু"জির বদল 
পরকালের করলি না আশ । 
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সদ্য লাভের আশায় যে জন 
হারায় পরিণামের পঁ,জি, 

মুনাফা আর পণ্য দুয়ের 
সর্বনাশ সে লইল খজি। 


যদিও পাপের বোঝাই ভারী 
হই নি তাতে মোটেই নিরাশ; 
তার শাফায়াত যায় নি টু"টে 
আশার বাঁধন হয়নি বিনাশ। 


নবীর দ্বারে ভরসা আমার 

তাহার প্রতিশ্রুতির ছলে, 
ত্বরিয়ে যাব ভীষণ বিপদ 

সেই “মোহাম্মদ” নামের বলে । 


যদি রে তোর সেই ভরসা, 
ত্বরিয়ে না লয় দয়ার হাতে, 
উপায় কি তোর, বলিস্‌ তখন 
‘পাঁও কেন মোর পড়লো খাতে”? 


bel 


হাত পেতে তার দয়ার দ্বারে, 
নিরাশ হওয়া সুদূর কথা, 

তার করুণার ভরসা করে, 
লান্ছিত কেউ হয়নি তথা । 


কালীদাতুল বৃর্দাহ, 
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যেদিন থেকে হৃদয় আমার 
ঠাই পেয়েছে তাঁহার গীতি, 

লাভ করেছি আশার আলো 
হৃদয় যেন নেইকো ভীতি। 


কেউ থাকেনা রিক্ত ফকির 
পেলে নবীর দানের মুঠি, 

নীরদ ঝরা সলীল ধারায় 
পুষ্প যেমন উঠলো ফুটি। 


“বিন্‌ হারেমের?, নান্দী গেয়ে, 
'যোহায়ের, পেল যে সুখ্যাতি, 

সেই লালসা নেইকো আমার 
গেয়ে নবীর পুণ্য গীতি। 


ও গো মহান হাঁধীব খোদার 
তোমায় ছাড়া আর কে আছে? 
ক্ষুদ্র বিরাট সব বিপদে 
লইব স্মরণ তাহার কাছে। 


মহান বিচারপতি রূপে 
যে দিন প্রভুর বিকাশ হবে, 
আমার নবীর নাই কোন ভয় 
সেদিন আমায় তরিয়ে লবে, 
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কল্যাণে তার স্থ্টি ধরা 

আর ধরণীর সুত্র রেখা, 
ওহ” ‘কলম’ হতে তাহার 

অসীম অগাধ জ্ঞান যে শেখা । 


হস্নে নিরাশ, পদশ্বলন, 

যতই রে তোর হোক না ভারী, 
গুনা'র সাগর বিন্দু হবে, 

পড়লে ক্ষমার সামনে তারি। 


গুনাহগারের প্রতি খোদার 
উলে যখন উঠবে দয়া, 

হয়তো গুনার তুল্য ভাগে 
জুটুবে ভাগে অধিক দয়! । 


আমার আশার অন্জলি দাও 
প্রভু তুমি পুরণ করে। * 

থাক ধারণা অটুট আমার 
তোমার অসীম দয়ার পরে। 


bd 


আশীষ ঢাল দাসের প্রতি, 

এই. ভূ-লোকে আর ছুলোকে, 
ধৈর্য আমার পালায় ভেগে 

বিপদ এসে যখন ঠোকে। 


কাসীদাতুল বুর্দাহ, 
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অবারিত তোঁমার দয়ার 
পরদা খানি হোক বিমোচন, 

আমার নবীর উপর নিতুই 
অঝোর ধারায় হোক বরিষণ। 


স্বজন নবীর, জার সাহাবী 
আর তাহাদের অনুগামী, 
পুণ্য পরাণ মহৎ জনের 
মাযার আশীষ অস্থক নামি। 


“বানের, শাখায় প্রভাত মলয় 
বইবে য’দিন শিহর তুলি, 
নকীব য’দিন উষ্ট্রকে তার 
শুনায় মধুর কন্ঠ বুলি।** 


কামীদাতুল বুরদার টিকা 


১। যু’ সালাম কণ্টকাকীর্ণ গাছ, বাবুল জাতীয় বৃক্ষ, এখানে মকৃকণ ও মদীনার 
মধ্যবর্তী একটি স্থান। 

২। এক্সাম_মদীনার প্রান্তস্থিত একটি পাহাড়। 

৩। অর্থাৎ রন্থলে করীম (দঃ) দীর্ঘ রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়িতে পড়িতে 
তাহার পদদ্বয় ফুলিয়৷ যাইত 

৪। হযরত (৪: ) ক্ষুধার জালায় সময়ে পেটে পাথর বাধিয়া কোমর সবল রাখিতেন | 

৫1 আবু ইমাম বাহেলী বণিত একটি হাদিসে রহিয়াছে যে মক্কার সকল গিরি 
পর্বতকে আল্লাহ, স্বর্ণ ও রোঁপো পরিণত করিয়া রস্থলুল্লাহর সন্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন; 
কিন্তু তিনি উহ! প্রত্যাখান করতঃ বল্িরাছিলেন-- «হে খোদা! আমি ইহা চাইন! 
আমি একদিন তৃপ্ত হইয়া খাইব আর একদিন উপবাস করিয়া তোমার নিকট 
ফরিয়াদ করিব”? | 

৬) হযরত (দঃ) বিশ্ব মানবের যেমন নবী ছিলেন তেমনই তিনি জিন জাতিরও 
নবী ছিলেন। 

৭1 শক্ত শিকল--কোরমান বা ইসলাম । 
৮1 ব্ুস্থলের (দঃ) অগাধ জ্ঞন ভাগাবের নিকট সকল নবীই মুখাপেক্ষী ছিছেন। 

৯। রস্থল (দঃ) ছিলেন জ্ঞান সমুদ্র | অন্যান্য নবীগণ তাহাদের পরিমিত জ্ঞান সীমায় অবস্থিত ! 

১০] বিশ্ব মানবতার রূপ তাহাতে বিকাশ লাভ করিয়াছে] আল্লাহ তাহাকে 
নিজ প্রিয় বন্ধু রূপে কবুল করিয়াছেন। ০, 

১১। খুষ্টানগণ তাহাদের নবীকে খোদার পুত্র” ইত্যাদি বলিয়া আধ্যা দিয়াঙ্গেন। 
আমাদের নবীকে সেই পর্যায় তুলিতে নিষেধ করা হুইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে শরীক 
করা ব্যতীত অন্ত সব প্রসংশাই তাহার জন্য বৈধ। 

১২। মৃত অস্থি জীবন লাভ কবিলে তাহ! রস্থলের মোজেজার অঙ্গুরূপই হইত । 

১৩। তিনি যে ইসলাম জগতবাসীর সন্মুখে পেশ ০ উহা দুর্বোধ্য বা জটীল 
নহে’ উহ! সরল এবং যুক্তি সহ। 

১৪। সকল মহত সত্বেও তিনি বশর+_তিনি মানুষ। মানবতার তিনি আদর্শ 
তবুও তিনি মাহুষই | | | 

১৫। তাঁহার অস্তিত্ব নবীকুলে স্থর্যের ন্যায় এবং অন্তান্য নবীগণ গ্রহ নক্ষত্র সদৃশ। 

৯৬। তাহার বৈশিষ্টে তিনি একক, সৈন্ত বাহিনীর মধ্যে সেনাপতির যেস্থান বিশ্ব 
মানব শ্রেণীতে তিনি সেই সেনাধীপ তুল্য । | 


কাসীদাতুল বুর্দাহ১ | ২৫১ 


১৭। রস্থলের রওজা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান বলির! স্বীকৃত । 

১৮। পারশ্তের জ্যেতিষগণ বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা পারশ্ত সাম্রাজ্যের পতন আসব 
ইহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন । তাহারা রসুল (দঃ) আ্র'বের কাল সমুপস্থিত ইহা 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। - | | 

১৯। "সাওয়।” স্থান বিশেষের নাম | 

২০। অগ্রিগুজক পাব্গ্তবাসীর সহস্র বৎসর কাল 'যাবত গ্জ্রঙ্গিত অগ্নিকুণড সহসা 
নিৰ্বাপিত হইয়! গিয়াছিল। 


২১। বস্থল (দঃ) আব্র্ভাবের সময় দৈব শব্দ যোগে তাহার আগমন বাত ঘোষিত 
হইয়!ছিল। তাহার ভূমিষ্ট হওয়ার সময় এমন একটা জ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছিল যে, 
হযরত আমিন! দেই জ্যো তিতে পা্ষ্ত রাজ প্রাসাদ পর্যস্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

২২। হযরত (€:) এর জন্ম মূহুর্তে” কাবা গৃহের প্রতিমাগুলি আপনা হইতে 
ভূ-লুষ্ঠিত হইয়া পড়িদাহিল। 

২৩। শয়তান ও জিন সমূহ রসুলুল্লাহর জন্ম তিথিতে ত্রাসান্বিত হইয়া ছুট,ছুটি করিয়াছিল । 

২৪ “বদর” এবং “হোনাইনের১ লড়াইর মধ্যে রসুলুল্লাহ বে-দ্বীন “সৈনুগণের প্রতি 
ধুলিযুষ্টি নিক্ষেপ করিয়।ছিলেন । 

২৫। বৃক্ষ সনুহ রহুলুল্লাহর ইংগিতে তাহার পশ্চাদাঙ্গুসরণ করিত। ইহা তাহার একটি 
মোজেজা ছিল। 

২৬। তপ্ত দুপুরে মরুভূমিতে মেঘমালা রস্থপ (দঃ) কে ছায়াদান করিয়া চলিত । 
সিরিয়ায় বানিজ্য সফর কালে জনৈক খৃষ্টান পাদ্রী কতৃক ইহ] দৃষ্ট হইয়াছিল। 

২৭। টদ্দবের সহিত হযরত (দঃ) হৃদয়ের যোগাযোগ ছিল বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। 


চাদ বিদীর্ণ হইয়াছিল | রহুলে-খোদার (দঃ) বক্ষও বিদারণ করা হইয়াছিল। টাদ সমগ্র 


পৃথিবীতে নির্মল আলো বিকীরণ করিতেছে। হযরত (দঃ) তাহার হৃদয়ের আলোতে 
বিশ্ব-ভূনন আলোকিত করিয়াছিলেন। 

২৮। ‘পত্য ও প্যায়” অর্থে এখানে হযরত (দঃ) কে এবং হযরত আবৃবকর সিদ্দীক (রঃ) 
কে বুণাইতেছে। § 

*২৯। “সাওর’ গিরিমুখে মাকঙঁদ৷ এবং কবুতর বাসা বাধিয়াছিল। ইহাতে কাফের- 
গণের বিশ্বাস জন্নিরাছিল যে তাহার! সেই গহ্বরে লুকাইয়া নাই। 

৩০। স্বপ্ন যোগেও ‘ওহী? অবতীর্ণ হইত। ইহা অস্বীকাৰ্য নয়। 

৩১। নবুয়তির প্রারম্ভে কিছুকাল স্বপ্ন যোগেই ওহী আদিত। 

৩২। আরব দেশের শুথা ছিল ব্যাপক নিমন্রণের ভ্রন্থ পাহাড়ের শীর্ষঘদেশে আগুন 
জালাইয়! নিমন্ত্রণ ঘোষণ! করা হইত । 


২৫২ সাহিত্য পত্রিকা | শীত সংখ্যা, ১৩৬২ 


৩৩1 কোরআনের ভাষা বর্ণমালা, রূপ ও কলেবর সুষ্টংস্ত, কিন্তু উহ! খোদার বাণী 
হিসাবে চিরন্তন অনাদী । উহা আল্লাহর সেফাত । 

৩৪। আব-ই-কাওপার = হাসরের মাঠের একটি পানীয় পানির কুপ। 

৩৫ “হরম থেকে? রম’ পানে = প্রথম হরুম মক্কাশরীফ, দ্বিতীয় 'হব্ম” বাইতুল 
মুকাদ্দপ। ইহা মেরাজ রজনীর ঘটনা । 

৩৬ সেই রজনীতে তিনি আল্লাহর পরম সান্নিধ্যে উপনীত হইয়াছিলেন | 

৩৭1 বয়তুল যুকাদ্দসে" মলছিদে সকল নবীগণের ‘রহ’ একত্রিত হইয়াছিলেন সেখানে 
তাহার! সকলে রম্থলে করিম (দ্রঃ) কে ইমাম করিয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন। 

৩৮। মেরাজ বজনীর সেই নৈকট্য লাভের রহস্য তিনি ব্যতীত আর কাহারও 
নিকট জ্ঞাত নাই। তিনি একাই সেই মিলন রহস্তের অধিকারী । 

৩৯। শাফ!ধাত করিবার অধিকার, কওসর কুপের অধিকার এবং মাকামে মাহারুদ।”র 
মর্ধাদালাভ তিন ব্যতীত আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ূ্‌ 

৪। অর্থাৎ দ্বীন-ইসলাম। ইহা চিরস্থায়ী ; অন্তান্য ধর্মের ন্যায় ইহা কখনও রহিত 
হইবে না। 

৪১। শ্রেষ্ঠ নবীর উন্মত হওয়ার আমন্ত্রণ লাভ করিয়া আমরাও শ্রেষ্ঠ উন্মতে পরিণত 


হইয়াছি। 
৪২। ভীরু কাফেরগণ মুসলিম মোজাহেদগণকে এরূপ ভর করিত থে, মৃতভূক পাখীর 


মুখে মাংদ হরণ দেখিয়া ত'হার! ইর্ষান্বিত হইয়া বলিত যে কেন তাহার! মৃতভূকের শীকারে 


পরিণত হইল না। 
৪৩1 প্রাচীন আরনের যুদ্ধ-বিহীন ম:সগুলি £ 


রজব, জিলকাদ্বাহ, জিল-হাজ ও মোহার্রুম । 
৪৪। “বদর হোনাইন ও ‘ওহোদ’ প্রভৃতি যুদ্ধ-ময়দানে বে-দ্বীন সৈশ্তগণের মৃত্যু 
ঠিক যেন মহামারীর আকারে ঘটিয়াছিল। 
৪৫) বেহ্বীন পৈম্ভগণেরও অন্ত্বল ছিল; কিন্তু মুদলিম মোজাহেদগণের মুখমঞ্জলে 
যে ঈমানের দীপ্তি ছিল--তাহা বেছ্বীনগণের ছিল না। 
৪৬। হাদীসে বণিত আছে £-- ‘মোহান্মদ’ যাহার নাম হইবে সে কেয়ামতে সেই 
নামের কল্যাণে ঘুক্তিলাভ করিবে--কবি রসুলের সেই প্রতিশ্রুতির ভরসা করেন, 


bed 
কেননা তাহার নামের সহিত ‘মোহাম্মদ’ যুক্ত রহিয়াছে! 


লেখক-পন্রিছিতি 


মুহম্মদ আবদুল হাই, এম. এ. (ঢাকা ও লণ্ডন ) 
অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ 


কাজী আবদুল মান্নান, এম. এ. (ঢাকা) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


মুহম্মদ সিদ্দিক খান, এম. এ, বি. এল. ( ছেঙ্গুন ) 
গ্রন্থাগারিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় !! 


আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্‌+ এম.এ. (কলিকাতা), পি-এইচ.ডি. (লণ্ডন) 
অধ্যক্ষ, ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


চিস্তাহরণ চক্রবর্তী, এম, এ. ( কলিকাতা ) 
ভূতপূৰ্ব প্রধান অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্দী কলেজ, কলিকাতা 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক গবেষণা-গ্রন্থ রচয়িতা ॥ 


মুনীর চৌধুরী, এম. এ. ( ঢাকা ও হার্ভার্ড ) 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ 


নূরুদ্দীন আহমদ 
মৌলানা আবুলক্ষালাম আজাদের ‘মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা 
গ্রন্থের অনুবাদক ॥ 


মুক্তি 
তিলক-রেখা 
দেবচিত 
বিকারকে 
ভাব 

ব্যবহার করে তার্দের 

সাহিত্যকে বিস্তৃতকিমাকার 

করে তুলেন নি। 


_ যাদের 
স্মরণ 
মুক্তির 
মহাকাব্যের 
বিচিত্রব্রমেই 
সাহিত্য পত্রিকা 
অত্যন্ত 
গদ্য, 
মূনচস্চন্ষুকে 
বক্ষনশীলের 
রে!.বিরহী! 


শুদ্ধ পাঠ 
বারিদচয় 
সম্পর্ককেও 
চড়া 
মুক্ত 
তিলক-রেখায় 
₹ দেবোচিত ' 
বিকাশকে 
অভাবে 
ব্যবহার করেছেন । জোর 
করে আরবী পারসী শব্দ 
ব্যবহার করে তাদের 
সাহিত্যকে কিশু.তকিমাকার- 
করে তুলেন নি। .. এ 
মোদের 
স্মরণ করে 
যুক্তির 
আখ্যান কাব্যগুলোর 
বিচিত্র প্রকাশে ক্রমেই 
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা! 
অত্যন্ত : 
গা 
মনম্চন্ষুকে 
* রক্ষণশীলের 
রে বিরহী! ; 


এই সঙ্গে পড়ুন 
সাহিত্য পত্রিকা 
বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৪, *৬৫ ও বর্ষা সংখা ১৩৬৬ 
এমন স্থুম্পাদিত মূল্যবান প্রবন্ধ-সম্বলিত সািত্য-পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ হইতে একটিও 
প্রকাশিত হয় না। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ধশহাদের বিন্দুমাত্র মমতা আছে, তাহারা 


অচিরাৎ এই পত্রিকা সংগ্রহ. করিবেন? শনিবারের চিঠি। 
দামঃ প্রধম চার 'সংখ্যা ছু টাক! । পঞ্চম সংখ্যা আড়াই টাকা | 
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ই বইটিতে প্রায় ছশো পুথির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। দাম বিশ টাকা। 
এক সঙ্গে পাচ কপি নিলে শতকরা ৩০% কমিশন দেওয়া" হর | 
বাংল! সাহিত্যেন্র ইতিন্ৃত্ত 
অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান রচিত। জাধুনিক 
যুগের - মুসলিম-লেখকদের ' সাহিত্য-সম্পর্কিত একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ । 
দাম ছ টাকা । 
বাংলা ভাষাত ইতিত্ত 
ডঃ মুহম্মদ শহাছুল্লাহ রচিত 
ইন্দো ইউরোপীয় ভাধাগোষ্ঠী থেকে বাংলা ভাষার বিকাশ লাভের বিস্তৃত ইতিহাস । 
দাম দু টাকা ৷ 
অধ্যাপক আহমদ শরীফ সম্পাদিত 
দাম ছু টাকা । 


মুহ্‌স্মাছ খান-বন্নাচত ‘সত্যক্কাল-বনবাদ্-সংবাদ’ 
দাম আড়াই টাকা । 


প্রাপ্তিস্থান £ 
নওরোজ কিতাবিস্তান * নলেজ হোম লাভার 
বাংলা বাজার, ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
ফার্মা কে, এল. মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতা 


্‌ 


নী A PHONETIC AND PHONOLOGICAL STUDY 
OF. _ 


88585 AND HASALIZATION IN BENGALI 


BY পু 
80৪55 ABDUL HAL 


আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে 
বাংলা ভাষার ধুদিতত্বের আলোচনা, যেখানে বিরল 
বাংলা ভাষ সম্পর্কিত গবেষণার ইতিহাসে এ বইয়ের 
প্রকাশ সে ক্ষেত্রে এক স্বীয় পদক্ষেপরূপে 
বিবেচিত, হবে। প্র . ; 
" লণ্ডন বিশ্ববিগ্তালয়ে -.. এ ্ রা 
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